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নিবেদন 


শ্রীকুষণমঙ্গল কাব্যধারায় অভিরাম দাস বিরচিত গোবিদ্দবিজয় একখানি প্রায় 


অপরিচিত কাব্য । অপ্রকাশিত এই -কাব্যটি পাঠকগপের নিকট পরিচিত করিতে 
পারিয়া কুতার্থ বোধ করিতেছি । 

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন এই প্রস্থ সম্পাদনায় নানাভাবে উপদেশ এবং 
নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি পূজনীয় ওরুদেব ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাণডুলিলি 
গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং বর্ধমান সাহিত্য সভা কতৃপক্ষ পাণ্ডুলিপি 
ব্যবহার করিতে দিয়া কুতক্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। অকুততিম সূহাৎ ডক্টর মুনীন্রকুমার 
ঘোষ এবং ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন । সাধনা প্রেসের 
শ্রীদেবদাস নাথ সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট কৃতক্ততা প্রকাশ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পীষৃষকাত্তি মহাপার 








ভূমিকা 


এ ॥ পুথি পরিচয় ॥ 

অভিরাম দাস-বিরচিত গোবিন্দবিজয়ের সম্পূর্ণ পুথি রক্ষিত আাছে কলিকাতা! 
বিশ্ববিপ্ঠালয়ের বাঙ্গাল! পাঞুলিপি গ্রন্থাগারে এবং বঙ্গীক্স সাহিত্য পরিষদ 
গ্রন্থাগারে । গোবিন্দবিজয়ের খণ্ডিত পুথি উক্ত দুইটি গ্রন্থাগার ব্যতীত 
এশিয়াটিক সোসাইটিতে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্ভালন্ে এবং বর্ধমান সাহিত্যসভায় 
রক্ষিত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিগ্যাল্সে সম্পূর্ণ ও খণ্ডিত পুথি ম্বিলাইয়া 
আঠাবটি পুথি আছে, বঙ্গীর সাহিত্য পরিবন্দে সম্পূর্ণ ও খণ্ডিত পুথি মিলাইক্সা 
তিনটি পুথি আছে, এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনটি খণ্ডিত পুথি আছে, বিশ্ব- 
ভারতীতে এবং বর্ধমান সাহিত্য সভায় একটি করিক্স! খণ্ডিত পুথি আছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ৯৪৫ সংখ্যক পুখিকে আদর্শ পুথি হিসাবে গ্রহণ 
করা! হইয়াছে । ইহার লিপিকাল সন ১১৫৫ সাল। উক্ত পুথি ব্যতীত 
আরও দুইটি সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গিয়াছে । একটি আছে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ে* এবং অক্তটি আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পর্রিযদে২। উক্ত তিনটি সম্পূর্ণ 
পুথি এবং অন্য দুইটি” খণ্ডিত পুথি গ্রহণ কনিকা পাঠ প্রপ্তত কর। হইয়াছে 
এবং প্রস্নোজনীয় পাঠাস্তর দেওয়া হইরাছে। অন্যান্য পুথিগুলিতে গ্রহণ- 
যোগ্য পাঠাস্তর পাওয়া যায় নাই। পুথিগুলির পরিচন্ন দেওয়া হইল । ] 

ক-পুখি--কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ; পুথিসংখ্যা ৯৪৫ ; পত্রসংখ্য। 
২২১; প্রতি পৃষ্ঠায় দশটি করিয়া ছত্র ; অথঞ্ডিত; আকার ১৪ % ৫" ; 


_ লিলিকাল সন ১১৫৫ সাল, তারিখ ২৪শে বৈশাখ । লিপিকরের নাম পাওয়া 


যায়। _পুম্পিকাটি এইরূপ, “তিথি অক্ষয়া তিতিয়া! উস্রীকালিঞকর ঠাকুর জিউর 
পৰ্ৰবস্থাপ্রা হই অদ্য বোহিনি নক্ষত্র বেলা তিতিয়! পহর সমাপ্ত হইল লিখিতং 
ভ্রপ্রতাপচন্দ্র চট্টপাধ্যায় ও শ্রগুপীনাথ দাস।” পুথিটির আস্ত এইরূপ, 
অ্রী্াধাকৃষ্ণ। গোবিন্দবিজয়--."। জয়াদ রাগের উল্লেখ করিয়া মূল কাব্য 


১ লুৰি সংখ্যা ১২:২ ২. পুৰি সংখ্যা ১২১ ৩. কলিকাত৷ বিশ্বিদ্ঞালর পুৰি 


সংখ্যা =৩৯ এবং ৯৪১ 








তত গোবিন্দবিজয় 
আরম্ভ হইস্থাছে। পুথিটিতে বিভিন্ন বাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। প্রায় 
সর্বত্র ভনিতার পর্বে এই পদটি দেওয়া আছে, “কুঞ্ণ সত্য সত্য আর সব 
মিথ্য।। সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম কুঘণ নাম বিনে বৃ ॥” 
পুৰিটিতে ‘স’ এবং ‘জ’-এর ব্যবহার অধিক | ‘শ’ এবং ‘য’-এর স্থলেও ‘স’ 

ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ‘য’-এর ক্ষেত্রে ‘জ’ ব্যবহার করা হুইয়াছে। 
ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য দেখা! যায় উঠনিয়!, দেখলির়া, শুতিয়া, শুনিলাত, দেখিয়াত 
ইত্যাদি ব্যবহারে । পুরথিটিতে দুইজন লিপিকরের দুই রকমের হস্তাক্ষর 
আছে। ভনিতা, 

গোবিন্দপদাববিন্দ মকরন্দময়। 

গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাল কর ॥ 

গোবিন্দপদ্ধাবিন্দ মকরন্দ পানে। 

গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস গানে ॥ 

গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুন্ধণতি। 

অকিঞ্চন অত্তিরাম দাসের ভারতী ॥ 

গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে । 

লুৰ্ধ ভ্রমর অতিরাম দাস গানে ॥ 


খ-পুৰি--কলিকাত! বিশ্বৰিষ্যালয়ে রক্ষিত ; পুঝিসংখ্যা ১৭৫৭) পত্ৰসংখ্যা 
২-১; প্রতি পৃষ্ঠায় দশটি করিয়। ছত্র; অখত্ডিত; আকার ১৪২” %৫",; 
লিপিকাল সন ১২২৩ সাল; পুল্পিকাটি এইরূপ, “ইতি সন ১২২৩ বারশত 
তৈইশ শাল ॥ তারিখ ২৮ পৌশ রোজ শুক্রবার ॥ তিথি রুষপক্ষের পঞ্চমী ॥ 
বেলা চারি প্রহর ॥ লিখিতং শঠাকুরৰাশ দেবশশ্দন:॥ সাকিম বালনী মৌজে 
কৌতুকপুর ॥ স্থানটি বাকুড়া জেলার বিকুপুর মহকুমার অন্তর্গত । পুথিটির 
আৰম্ভ, “উ্ীকফটচৈতন্ত প্রভু ॥ ইতি উশ্গোবিন্দমদদল গিতারস্ত ॥" তাহার পর 
হল কাষ শাম গাছে? পুথিটির শেষে কবির দত্ত পদবী পাওয়া যায়, 
এমন কুষের গুণে সভাকার চিত। 
অভিরাম দাস মাত্র হুইল! বঞ্চিত ॥ 
গোবিন্দবিজন্প গায় অভিরাম দত। 
উ্ররুমঙ্গল গীত হইল সমাপ্ত ॥ 





ছুদকা le 

কাব্যের নাম গোবিন্দবিঞ্জয্ বলিয়া উল্লিখিত হইলেও গোবিন্দমঙ্গল, শীকনষ্ণমঙ্গল 
নামের উল্লেখ পুথির বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। পুথিটিতে বিভিন্ন রাগ 
রাগিনীর উল্লেখ পাওয়া যার । ‘শ’ এবং ‘স’-এর ব্যবহার 'নআাছে। ‘অ’-স্থানে 
‘যন’ ব্যবহার করা হুইয়াছে। পুথিটিতে কাহিনীর বিস্তারের জন্য কিছু কিছু 
অতিরিক্ত পাঠ আছে । পুথিটির ১৩৬ ক পৃষ্ঠার দত্ত পদবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, 

গোবিন্দপদ্ারবিন্দ মকরন্দে মত্ত । 

অলিঞ্জন গার গুণ অভিরাম দত্ত ॥ 
পুৰিটির ভনিতা ক-পুথির অঙ্তরূপ হইলেও স্থানে স্থানে পার্থক্য দেখা যায়, 

এমন গোবিন্দপদহন্ব মকরন্দ । 

পানাধিল অভিরাম দাল সদানন্দ ॥ ১৩৯ক, 

গোবিন্দপদারবিন্দে লোটাইয়া মাখা । 

অকিঞ্চন অভিরামে বঞ্চিল বিধাতা ॥ »৪ক 


গ-পুথি--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথিসংখ্য। ৯৪১? পঞ্জলংখা। 
১১৭; প্রতি পৃষ্ঠাক্ এগারটি করিয়া! ছত্র ; খণ্ডিত ; আকার ১৪+১৫”; পুথির 
শেষ অংশটি খণ্ডিত বলিয়া লিপিকালের উল্লেখ নাই । পুির প্রথম অংশটিও 
খঞ্ডিত। : ‘শ’ ও ‘য’-এর পরিবর্তে ‘স’-এর বাবহার আছে এবং “য+-এর 
পরিবর্তে ‘জ’-এর ব্যবহার আছে। আদর্শ পুথি অপেক্ষ। খ-পুথিতে কিছু 
কিছু অতিরিক্ত পাঠ আছে, খ-পুথির অতিরিক্ত পাঠের সহিত গ-পুথির 
পাঠের মিল আছে। ভনিতা আদর্শ পুথির অঙ্ুরূপ | " 

ব্-পুথি--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুৰি সংখ্যা 2৩৯; পত্রসৎখ্যা 
১১২; প্রতি পৃষ্ঠায় দশটি করিয়া ছত্র ; খণ্ডিত; সাকার ১৪” ২৪; 
পত্মটি নাই । পুথিতে কংসবধের পর ক্রফের সহিত দৈবকীবস্থদেবের মিলনের 
কাহিনী এবং উগ্রলেনকে মণুরার রাজারূপে বরণ করার কাহিনী পর্যন্ত আছে। 
ইহার পর অভিত্বামের কাব্যের পরিবর্তে কবিচন্দ্রের কাব্য নকল করা হুইয়াছে। 
কবিচন্গের তনিতাক্স নন্দবিদাস্সের কাহিনী বণিত হইরাছে এবং পুথিও সেইখানে 
শেষ হুইরাাছে। পুথিতে ‘জ’ ও ‘স’-এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। খ- 
পুধিক অতিরিক্ত পাঠের সহিত ঘ-পুথির পাঠের বিশেষ মিল দেখা যায় । 
ভনিতা আদর্শ পুথিৱ অসুরূপ, তৰে কিছু কিছু বিশেষ ভনিতা দেখা যায়, 








শুনরে ভাবক ভাই সা কুষগুণ গাই 
অন্ত ভাব না করিহ মনে। 
গোবিন্দপদারবিন্দ নব আকমল ছন্দ 
অভিরাম দাস গুণ ভনে ॥ ৩৭ ক 
গোবিন্দপদ্ধারবিন্দ মকরন্দপানে | 
শ্ররুষ্ণমঙ্গল অভিরাষ দাস ভলে ॥ ৪১ ক 
ড পুথি__বঙ্গীক্প লাহিত্য পরিষদ্দে রক্ষিত পুথিসংখা। ১২১৩7 পত্রসংখ্যা 
১৩৮১ প্রতি পৃষ্ঠায় তেরটি করিয়া ছজ $ অথত্ডিত ; আকার ১৬” ২৫২"; 
পুখির আরস্তভ, “উজ্রীরামরুঞঃ। গোবিন্দবিজক্ লিখতে ।” তাহার পর মূল 
কাব্য আরম্ভ হইয়াছে। পুথিব লিপিকাল ও লিপিকবের উল্লেখ আছে, 
পশুভমদ্ত শকান্দা ১৭৪*। লন ১২৩৫ সাল ভাত্র/মান্ত সিত পক্ষে চতুর্থি 
[তিথিবালরে লিখিতং কুষ্দত্তেন। গোবিন্দমিতি পুস্তক লিখিতং বহ্যত্রেন।” 
পুধির পাঠ প্রা আদর্শ পুথির অন্থর্ূপ। ‘শ’, যি’, ও ‘ল’-এর ব্যবহার 
আছে। “জ' এবং 'য'-এর ব্যবহার আছে। 
উক্ত পুখিগুলি বাতীত অন্যান্রা পুঝিগুলির বিবরণ দেওয়া হইল । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথিসংখ্যা ৯৪৬; পত্রণংখযা ১২৭; 
প্রতি পৃষ্ঠায় দশটি করিয়া ছত্র, খণ্ডিত ; আকার ১৩২” ৫” ; পুথির প্রথম 
এ৮টি পত্র নাই । শেষ পত্রটি আছে। তাহাতে লিপিকাল পাওয়া যার, 
“শকাব্দ ১৯৭৩ ॥ সন ১১৭৮ সাল।” লিপিকরের নাম নাই । পুথিতে ‘লস’ 
এবং 'জাঁএর ব্যবহার অধিক । 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে রক্ষিত পুথিসংখ্যা ৯৪৯১ পত্রলংখ্যা ১২৪; 
প্রতি পৃষ্ঠায় বারটি করিয়া ছত্র ; খণ্ডিত; আকার ১৪৪” ৪”; পুথির প্রথম 
পত্রটি নাই এবং শেষ অংশও খত্তিত। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালত্নে রক্ষিত পুখিসংখ্যা 2৪৭; পত্রসংখ্যা ৭৪; 
প্রতি পৃষ্ঠায় নঙ্ঘটি করিয়া ছত্র ; খণ্ডিত; আকার ১৩” ২৪3”; পুথির প্রথম 
২৫টি পত্র নাই, »৯ সংখ্যক পত্রের পর পুথি খত্তিত। পুৰিটির সর্বত্র 
ভনিতায় কাবাকে শ্রীরুফমঙ্গল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই পুথির 
পাঠের সহিত অক্তান্ত পুৰিত পাঠের বিশেষ পার্থক্য আছে। মুল কাহিনী 


hd 
একই কিন্তু ঘটনাবিশ্যাল এবং বর্ণনার রীতি অন্যান্ত পুথি হইতে পৃথক । 
পুবিটিতে প্রীরুষ্ষের বাল্যলীলার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অক্যান্ত পুথি 
অপেক্ষা এই পুখিটিতে খটনার বিস্তারিত বর্ণনা কাছে । পুথিতে বরিত 
কাহিনী দেওয়া হইল। 

পুতনা শ্রকুষকে বধ করিবার জন্য স্তনে কালকূট মাখিক্স! মোহিনী বেশ 
ধারণ করিয়া! গোকুলে আসিল । যমুনার কূলে তাহাকে কাদিতে দেখিয়া 
গোপরমণীগণ তাহাকে পর্িচয্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল যে সে 
স্বামী পরিত্যক্তা। তখন তাহারা পুতনাকে যশোদার সন্তান পালনের জন্য 
গোকুলে লইয়া আসিল। পরদিন প্রভাতে যখন যশোদা গৃহকর্মে রত এবং 
নন্দ মধুর! গিয়াছেন তখন পুতনা প্রীকষ্চকে স্তনপান করাইতে বসিল । 
জ্রীরুষ তাহাকে বধ করিলেন এবং লে ভয়ন্ধরী রাক্ষলী সৃতি ধরিয়া পড়িত্না 
ব্বহিল। যশোদা! আলিয়া প্রীকষ্কে কোলে লইলেন। উপস্থিত লকলে 
পরামর্শ করিয়া পুতনাকে মাঠে পোড়াইয়া ফেলিল। বিপদ্দ হইতে উদ্ধার 
পাইয়! নন্দঘোষ আক্ষপকে নানাবিধ দান করিলেন এবং যশোদা গোপনারী- 
গণকে পায়ল পিষ্টক প্রভৃতি খাওয়াইলেন। কংস তখন শকট এবং প্রলব্ব 
অজ্তরকে গোকুলে পাঠাইলেন। শকটাহ্থর শকটরূপ ধারণ করিগ্সা বাজারে 
ছিল। নন্দ সেই শকট কিনিয়| আনিলেন। গোকুলের শিশুগণ শকট লইয়া 
খেলিতে খেলিতে শ্রুব* পদ্দান্ধাতে শকটাহ্রকে বধ করিলেন। তাহার পর 
কংস তৃপাবর্তকে পাঠাইপেন । শ্রীরুষ্ণকে একাকী দেখিয়! তৃণাবর্ত তাহাকে 
আক্রমণ করিলে শ্রীরুষং তাহাকে বধ করিপেন। নন্দ এবং যশোদ। ব্রাহ্মণকে 
নানা দ্রব্য দান করিলেন। এদিকে দৈবকী দীর্ঘকাল ভ্ীরুষেণর দর্শনে 
ব্যাকুল হইলেন। তখন বহুদেব গর্গমুনিকে গোকুলে পাঠাইলেন। তিনি 
গোকুলে ব্আসিক্! শ্ীকুষঃ এবং বলব্বামের নামকরণ করিক্সা মণুরার ফিরিয়া 
গেলেন এবং বসুদেবকে শ্রীকুষে্র সংবাদ দিলেন । 

ভ্রু মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে যশোদা শরীরের হাত হইতে মৃত্তিকা 
কাড়িয়া লইলেন এবং প্রীরুষের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিসেন। তারপর 
ভরুফের মাক্গানিদ্রা আলিলে যশোদ! তাহাকে শক্ষন কৰাইস্থা চলিয়া গেলে 
তিনি ক্ষীরের হাড়ি টানিয়| লইয়া ক্ষীর খাইলেন। ্রীরুষঃ এবং বলরাম 
গোপিনীর পাড়ায় আসিলেন। এক গোপিনী দুধ দুহিতেছিলেন, তাহাকে 
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ভক্ষণ দুধ চাহিলে তিনি ক্রোধযুক্ত হইলেন। তখন জীরুফ্ণ তাহার বাছুর 
ছাড়িয়া দ্িলেন। আর এক গোপিনীর গৃহে ত্রজশিশুগণের সঙ্গে তিনি ননী 
চুরি করিলেন। এইভাবে বেলা দিপ্রহর হুইলে রক্ষণ বলরাম গৃহে ফিরিলেন। 
এদিকে গোপিনীগণ যশোদার নিকট অকুষ্ের নামে অনেক অভিযোগ 
করিলেন। আর একদিন শীরুফের ক্রন্দন থামাইতে না পারিয়া যশোদার 
কথায় নন্দ বৈদ্ককে ডাকিয়া আনিলেন। বৈস্ধ শ্রীকৃষ্ণের চিকিৎসা! করিলেন। 

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি পুণো যশোদ্| প্রীকুষঃকে 
পাইলেন এবং দৈবকী তাহাকে উদরে ধারণ করিলেন। শুকদেব বলিলেন 
যে দৈবকী পূৰ্বজন্মে মুনির দুহিতা ছিলেন এবং কুষণকে পুত্রক্ূপে পাইবার 
জন্য কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন । ক্রদ্ধা তাহাকে বর দিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ 
তাহার পুত্রক্ূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। যশোদা পূর্বজন্মে বহ্গমতী ছিলেন, 
তাহার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইর! বিধাতা তাহাকে বর দিয়াছিলেন। 

একদিন ভকফ ননী খাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। যশোদার ননী 
আনিতে বিলঙ্গ হওয়ায় রুষ' রাগ করিঙ্া ননী ফেলিয়া দিলেন তখন যশোদ! 
তাহাকে উদৃখলে ৰন্ধন করিঙ্কা রাখিলেন। সেখানে ষমলার্জুন ভঙ্গ হইল। 
পন্বীক্ষিৎ, শুকদ্দেবকে যমলার্জুনের পূর্বকথা জিজ্ঞাসা করিতে শুকদেব বলিলেন 
যে ইহারা পূর্বে যক্ষ ছিল। একদিন জলক্রীড়াকালে নারদকে সম্ম করেন 
নাই। নারদের অভিশাপে তাহাদের এই অবস্থা হইস্াছিল। 

একদিন কুল খাইবার জন্য শীর্ণ যশোদার নিকট কড়ি চাহিলেন কিন্তু 
যশোদা না দেওয়ায় ধান্তের বিনিময়ে তিনি কুল কিনিয়া খাইলেন। নন্দের 
পুরোহিত নন্দকে শরীফের জন্মদিন পালন করিতে বলিলেন। তাহাতে 
আনন্দিত হইয়া যশোদ! সাড়ম্বরে আয়োজন করিলেন। গোপগণকে ভোজন 
করাইয়া! যশোদ| বোহিনী ভোজন করিলেন। পরদিন সকালে অন্থরের 
ভক্সে ভীত নন্দ এবং গোপগণ গোকুল ত্যাগ করিয়া নন্দীগ্রাম অভিমুখে 
গমন কৰিলেন। সেখানে শ্রক্ব্চ গোপবালক সঙ্গে লইয়া যমুনার তীরে 
গোধন চরাইতে গেলেন। কংসের আদেশে বসান কুষ্ণকে বধ করিতে 
আসিয়া নিহত হইল । আর একদিন বকাস্বর কষ্চকে বধ করিতে বকরূপ 
ধারণ করিয়া যমূনার তীরে রহিল । শ্রীরুষঃঃ জলপান করিতে আসিলে বক 
ভাহাকে গিলিযা ফেলিল। গোপশিশুগণ রুষকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল 
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হইলে শীকষ্ণ বককে বধ করিয়া শিশুদের সহিত সিলিত হইলেন। কংস 
তারপর অধাহ্থরকে পাঠাইলেন। লে অজগরকরূপ ধারণ করিশ্ন| বৃন্দাবনে 
রহিল । শ্রক্্চ অঘান্রকে বধ করিলেন এবং যমুনার জলে স্থান তর্পণ 
করিয়া পার্স পিষ্টক ভক্ষণ কনিলেন। ব্রজ্জশিশুগণের আনন্দধ্বনি শুনিয়া 
ব্ৰহ্মা বৃন্দাবনে আনিলেন। তিনি প্রীরুষের মায়া বুঝিবার জন্য ব্রজ্শিশুগণকে 
এবং গোধন হরণ করিয়া রাখিলেন। শীরুষ্ণের মায়ায় গোধন এবং ব্রজশিশু 
স্ষ্ট হইল। ক্রক্ষা। পৃথিবীতে আলিয়া গোধন এবং ব্ৰজশিশু দেখিয়া! নিজের 
ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং শরীক্বষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আর 
একদিন শীক্বষ্চ বলরাম গোধন চরাইতে চরাইতে কংলের উপবনে গেলেন । 
সেখানে তাহার! নানা প্রকারের ফল দেখিয়! ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
ধেঙুকাস্থর সেই বনের রক্ষক । লে শ্রীক্বক্চ বলরামকে বাধা দিতে বলরাম 
তাহাকে বধ করিলেন। ত্রজশিশুগণ একদিন তৃষ্ণার্ত হইস্স! কালিয় হদের 
জলপান করিলে বিষের ক্রিগ্াঙ্গ প্রাণত্যাগ করিপেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কালির 
দহে ঝাপ দিলেন। সেখানে তাহাকে দংশন করিতে আশিস অনেক লর্প 
প্রাণত্যাগ করিল । নর্পরা্গ কালিরকে এই সংবাদ দিতে সে ক্রোধযুক্র হইয়া 
ভরকফের দিকে অগ্রলর হইল । এন্দিকে নানা অমঙ্গল দেখিস যশোদা ব্যাকুল 
হুইলেন। ত্রজশিশুগণ তাহাকে সংবাদ দিলেন যে শীক্বকচ কালিয় হবে ঝাপ 
দিয়াছেন। শুনিক্কা তিনি ব্যাকুল হইর। হদের তীরে আলিলেন। শীর্ষ 
কালিদমন করিস হদের তীরে উঠিরনা যশোদার নিকট আসিতে তিনি 
আশ্বস্ত হইলেন। তাহার পর প্রীরুষ দাবাগ্রিতক্ষণ করিসেন। 
ইহার পরে পুঝিটি খশ্ডিত। পুখিটির ভনিতাও অন্যান্ত পুথি হইতে 
পৃথক, 
বিদায় হইয়া! নন্দ যান কুতুহলে। 
ভররুষ্ণমঙ্গল গীত অভিৱাম বলে ॥ ৩*খ 


আকুল হুইয়া! মনে চারিদিগে চান । 
ভ্ররুষমঙ্গল গীত অভিরাষ গান ॥ ৩৭খ 


সাদরে শুনহ নর কুষের ষঙ্গল। 


বিহচিলা অভিরাম কৃষ্ণপদতল ॥ ₹১ক 


© 


1 গোৰিন্দৰিজয় 
গোবিন্দচরণ সেবি জ্রিপদ্দী করিল কবি 
অভিব্াম দাস কিছু বলে। ৩৮ক, 
গেলেন নন্দের ঘরে রাম যছুমণি। 
অভিরাম দাস মাগে চরণছুখানি ॥ ৪৪ক 
গোবিন্দচরণ সেবি জিপদী করিস্থা ছবি 
বিরচিল অভিরাষ দাস। ৪৫ক 
অভিরাম দাস বলে নমস্কার হৈয়া। 
উদ্ধার করহ কৃষ্ণ পদবেণু দিয়া ॥ ৪৬ক 
বলিয়া! মায়ের কোলে নারায়ণ হালে। 
ভ্রীরুফমঙ্গল গান অভিরাম দাসে ॥ «ক 
গৃহকার্ধো ভুলিয়া রহিল! নন্দরাণী । 
বিরচিল অতিরাম মধুরলবাণী ॥ ৫৯ক 
গোবিন্দচরণ সেবি রচিল হুতুন কৰি 
বিরচিল অভিরাম হাস । ৬৬খ 
শুন লতে দ্বিয়া চিত ঝচিল গোবিন্দগীত 
অভিবাম নিবেদন করি। +৯ক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত পুথিসংখ্যা ১২১৪; পত্রসংখা1 ৩৫৮, 
প্রতি পৃষ্ঠা্থ নয়টি করিয়া ছত্র ; অখণ্ডিত; আকার ১৫” ৫” । পুথিটির 
আরম্ভ, “উ্শ্রীহরি ॥ রাগ কামোদ ॥” তাহার পর মূল কাব্য আরম্ভ হুইয়াছে। 
পুখিতে লিপিকাপের উল্লেখ নাই । পুখির শেষে উল্লেখ আছে, “এই পুস্তক 
শ্রীধাশিকচক্ কিত মহাপএব)” সম্ভবত তিনি লিপিকর নন। পুথিটিতে 
অভিরাম দাসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ না পাইয়া লিপিকর শেষে গুণরাজের কাব্য 
নকল করিয়াছেন। পুখির ২৩৩ক পৃষ্ঠার অভিৱামের ভনিতা আছে, 
জাম্ববতীকে বিবাহের পর শরকষ্ণের তারকার আগমনের কাছিনী পর্বস্ত। 
ইহার পর হুইতে গুণরাজের কাব্য নকল করা হইস্থাছে। লিপিকর ইহার 
কৈফিরৎ দিয়াছেন এইরূপ, “ইতি শরীন্ভিরামের কৃত কথোক পুস্তক ছিল 
তাহা সমাপ্ত পাইলাম না। অতএব গুণরাজ খানের কৃত পুস্তক লইঞা 
লেসে লাগ করিলাম ইহাতে কেহ দোস লইবেন না।” 





ভূমিকা we 
“এই মোর নিবেদন কহিলাম সভাত । 
মন জেন থাকে মোর শীকষ্ণের পায় ॥” 
কলিকাতা বিশ্ববিস্যালয়ে রক্ষিত পুধিসংখা| ৯৩৮ ; পত্রসংখ্যা ১৩; 
প্রতি পৃষ্টাক্স দশটি করিয়া! ছত্র; খণ্ডিত; আকার ৯২” ৪3”; লিপিকর 
ভ্রবলরাম দাদ। লিপিকাল সন ১১৩৬ সাল । পুথিতে অনাদি দাসের নাম 
আছে। সম্ভবত তিনি লিপিকরের পৃষ্ঠপোষক ছিপেন। 
অতিরাম দাস ইহা করিল রচনা । 
অনাদি দাসের মনে পুরক বাসনা ॥ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালক্ধে রক্ষিত পুথিসংখযা ৯৪* ? পত্রলংখ্যা ৮১; প্রতি 
পৃষ্ঠায় বারটি কিয়! ছজ্জ; খণ্ডিত ; আকার ১৩২” ৪3”; পুথির আরস্ত, 
"ভদ্র ॥ রুষণায্ন ॥” তাহার পর মূল কাব্য আর্ত হইয়াছে। পুথির শেষ 
অংশ নাই। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুখিসংখ)া 2৪২; পত্রসংখ্যা ৭৪; প্রতি 
পৃষ্ঠায় দশটি করিয়া ছত্র ; খণ্ডিত ; ব্দাকার ১৩” ৪3” । পুথির প্রথম এবং 
শেষ অংশ নাই । 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালক্সে রক্ষিত পুথিসংখ্য| ৯৪৩ ১ পত্রলংখ্যা ১৭; প্রতি 
পৃষ্ঠাক্গ দশটি করিয়া ছত্র ; খণ্ডিত; আকার ১৪” ২৫” । পুথির শেষ অংশ 
নাই । পুধির আরম্ভ, “ীশরীরাধাকুষ্ণ ॥ নারারণং---"। কাবা আরম্ভ করিবার 
পূর্বে গুরুবন্দনা আছে, 
বন্দিব গুরুর পদ ষপ্ডক উপর । 
শুরু বক্ষ গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর ॥ 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে রক্ষিত পুখিসংখ্যা 2! পত্রসংখা! ২৭ ; প্রতি 
পৃষ্ঠায় দশটি করিয়া ছত্র ; খণ্ডিত; আকার ১৪” > ৪3" । পুথির প্রথম এবং 
শেষ অংশ খণ্ডিত । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথিসংখ্যা ৯৪৮ ; পত্রসংখ্যা ১৩; প্রতি 
পৃষ্ঠায় এগারটি করিয়া ছত্র ; খণ্ডিত; আকার ১৩২” > ৪২” । পুথির প্রথম 
* এবং শেষ অংশ খণ্ডিত । 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে রক্ষিত পুথিসংখ্যা ১-৫৭; পত্রসংখ্যা ৭; 
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প্রতি পৃষ্ঠা নয়টি করিত্না ছত্র; খণ্ডিত; আকার ১৪”১:৪২৮। পুখির 
প্রথম ও শেষ অংশ খণ্ডিত । 

কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালযে রক্ষিত পুথিসংখ্য। ১৫2; পত্রন'খ্যা ১৯; প্রতি 
পৃষ্ঠাক্স নয়টি করিত্ন। ছত্র ; খণ্ডিত; সাকার ১৪”১৯:৪২”। পুথিৱ প্রথম ও 
শেষ অংশ খণ্ডিত । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ে রক্ষিত পুথিসংখ্যা ১৫৭১; পত্রসংখ্য। ১৩; 
প্রতি পৃষ্ঠান্স নয়টি করিরা ছত্র ; অথত্ডিত ; আকার ৯২৮১:9২”। পুথিতে 
কেবল মণিহরণের কাহিনী আছে। পুথির আরম্ভ, “ভ্ীীহৰি ॥ পণেশায় 
নমামি ॥ মূণিহরণ পিক্ষতে ॥" লিপিকাল লন ১২৩৩ লাল ১+ অগ্রহাক্সন। 
লিপিকর উ্ধরচজ্ছ দাস। 

কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে রক্ষিত পুৰিলংখ্য। ২:৬2; পত্রলংখ্যা ৯*) 
প্রতি পৃষ্ঠায় নয়টি করিয়া ছত্র খণ্ডিত; আকার ১৪"৮:৪২”। প্রথম এবং 
শেষ অংশ খণ্ডিত । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্াপছ্ছে রক্ষিত পুথিলংখ্য। ৩৩২৬ ১ পত্রসংখ্য। ৩৫৩) 
প্রতি পৃষ্ঠা তেইশটি করিয়া ছত্র ; খণ্ডিত; আকার ১১”১:৮৮। পুখির 
আরম্ভ, "ঞ্গাধারুষ॥ রাগ কামোদ ॥” পুথির শেষ অংশ খণ্ডিত। পুথিটি 
গ্রস্থাকারে বাধাই করা। 

বঙ্গীন্ধ সাহিত্য পরিবদে রক্ষিত পুিলংখ/ ১৬২৬; পত্রপংখ্যা ১২৮১ 
প্রতি পৃষঠা্থ নটি কারয়। ছত্র; খণ্ডিত; আকার ১৪*১:৫"। পুখির শেষ 
পত্রটি আছে কিন্তু পিপিকাল অথবা পিশিকরের উল্লেখ নাই। 

এশিয়াটিক পোলাহটিতে রক্ষিত পুৰিলংখ্য। &; 5 পত্রদংখ্য| ১১; 
প্রতি পৃষ্ঠার নয়টি করিয়া ছয় ; খাণ্ডত; আকার ১৪”২৫”। প্রথদ এবং 
শেষ অংশ খণ্ডিত । 

এশিয়াটিক লোলাইচিতে রক্ষিত পুথিনংখ্য। ৪2৮৩; প্রসংখা ১৮; প্রতি 
পৃষ্ঠায় দশটি করিয়া ছত্র ; খণ্ডিত; আকার ১৩২৯:৪২/। প্রথম এবং শেষ 
অংশ খণ্ডিত। দি 

এশিয়াটিক লোসাইটিতে রক্ষিত পুৰিলংখ্যা ৫৪২৭ পজসংখ্যা ১১; 
প্রতি পৃষ্ঠা এগার্বটি করিয়৷ ছত্র ; খত্ডিত ; 'আআকান্ধ ১৩/৮:৪%। প্রথম এবং 
শেষ অংশ খণ্ডিত। ক 





॥/০ 

বিশ্বতারতীতে রক্ষিত পুখিসংখ্যা ৬২৪ 7 পত্রসংখ্যা ৭; খত্ডিত আকার 
১৩৯৪২: । প্রথম এবং শেষ অংশ খণ্ডিত । 

বর্ধমান সাহিত্য সভাত রক্ষিত পুথিসংখ্যা ১৪৬ 5 পত্রসংখ্যা ১২; খণ্ডিত; 
আকার ১৪১৫ লিপিকাল সন ১২৯৪ লাল। লিপিকর শ্রীরাষলোচন 
দ্াস। পুখির নাম “অক্তুর আগমন” । 

পুখিটিতে শ্রীরুষকে মণুরাক্স লইয়া যাইবার জন্য অক্রুরের ব্রজপুরে 
আগমন এবং জীরুষঃ বলরাম প্রভৃতি সহ সণুক্বাক্থ গন পর্যন্ত কাহিনী আছে। 
তাহার পর রজকবধের উল্লেখ আছে। এইখানেই পুথি শেষ হইক্সাছে। 
শেষ পৃষ্ঠায় লিপিকাল ও লিপিকরের উল্লেখ আছে। 





“/1 কৰি-প্ৰসঙ্গ ॥ 

অভিরাম দাসের কাব্যে কবির পারিবারিক পরিচর্ের উল্লেখ পাওয়া যার না। 
কোনও এঁতিহাপিক পরিচন্নও তিনি উল্লেখ করেন নাই । তিনি সলতূষের 
অধিবাসী ছিলেন। তাহার কাব্যের পুথিগুলি মল্লভূম (বৰ্তমানে বাকুড়া- 
ৰিষ্ণুপুর ) হইতে পাওয়া গিক্জাছে। পুথির প্রাচুর্দ দেখিয়া অন্যান কর! যাইতে 
পারে যে কৰি বিশেষ জনশ্রিক্স ছিলেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান 
ছিলেন এবং তাহার কাৰ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া 
অনুমান হয়। মলভূষের রাজা গোপাললিংহ দেবের ( ১৭১২-৪৮ খ্রীঃ) 
সভাকৰি শক্ষর চক্রবর্তী ‘কৰিচঙ্ছ’ তাহার কাবাগুলি রচনা করিয়াছিলেন 
অষ্টাদশ শতন্জীর প্রথমভাগে । তাহার রচিত গোবিন্দমঙ্গলে অতিরাম 
দাসের গোবিন্দ বকের উদ্ধৃতি দেখিতে পাওয়া যাত্ন। কবিচজে আবির্ভাবের 
পূৰেই অভিনাম দালের গোবিন্দবিজর বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল 
এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে ও বৈষ্ণৰ সমাজে একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার 
করিয়াছিল, কবিচন্দরের উদ্ধৃতি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিচজ্ 
বিশেষ করিত্না রাসলীল! বর্ণনা অংশে গোবিন্দবিজয় হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ 
করিয়াছেন” । 

৯ 'ভাগৰতাস্ৃত গোৰিন্দমঙ্গল-শীষাখনলাল সুখোপাধ্যার প্রকাশিত, কলিকাতা, ১০৪১ 
সাল, পৃ, ১৯৯ 


LL 


তি গোবিন্দবিজন্ন 


কবিচজ্জ বিদদ্ধমাধৰ, রসকদন্ব, ভচৈতন্তাচরিতাম্বত, ্র্রীগীতগো বিন্দ, 
শ্রনূপচিন্তামণি, শ্রীরুণকর্ণাস্বত, গোবিন্দলীলাম্বত, ভ্রীমন্ভাগবত প্রভৃতি অন্যান্য 
বৈ্ণৰ গ্ৰন্থ হইতেও উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক 
এবং হুদীর্ঘ উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন গোবিন্দবিজয় হইতে । কবিচন্দ্র তাহার 
কাব্যে গোবিন্দৰিজয়ের কোনও কোনও অংশ তনিতাহীনভাবে এবং কোনও 
কোনও অংশ ভনিতালহু উদ্ধৃত করিয়াছেন? । 
কবির ব্যক্তিগত পরিচরের উল্লেখ কাব্যে পাওয়া যার । তাহাতে জানা! যার 
যে তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ক-পুথিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়, 
শক্রভাবে ব্যোম কেণী পাইল দরশন । 
না পাইল ক্ফ্ষপদ কাএস্বনন্দন ॥ ১১৯খ 
কবির পদ্ধৰী ছিল দত্ত। তিনি বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সহিত দাল আখ্যা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাব্যে সচরাচর অভিরাম দাস ভনিতা পাওয়া যার, 
কিন্তু তিনি দত্ত পদ্দবীন্ব উল্লেখ স্থানে স্বানে করিয়াছেন। ক-পুথিতে 
পাওয়া যায়, 
না থাকিলু সাধুসঙ্গে না শুনিলু তব । 
বঞ্চিত শীকবম্ণগুণে অভিরাম দত ॥ ৫৫ক 
খ-পুখিতেও উল্লেখ পাওয়া যাত, 
গোবিন্পদ্ধারবিন্দ মকরন্দে মত্ত । 
অলিজন গান্স গুণ অভিরাষ দত্ত ॥ ১৪২ক 
গোবিন্দবিজঙ্গ গায় অভিরাম দত । 
ভ্রুফমঙ্গল গীত হইল সমাপ্ত ॥ ২**খ 
"্মভিরাষ দাসের কাব্যপাঠে জানা যায় যে তিনি বৈষ্ণব শাঘ্ে সুপণ্ডিত 
ছিলেন এবং বিভিন্ন পুরাণাদিতেও তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। নানা 
পৌরাণিক কাহিনী এবং ঘটনার উল্লেখ তাহার কাব্যে পাওয়া যাক্স। তিনি 
পুরাণের. আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন। মালাধর বন্থ যেমন লোক 
নিস্তারিতে পাচালী* বচন! করিয়াছেন অতিরাষ তাহার কাব্যকে দেই আদর্শে 
স্থাপন করেন নাই। তিনি পুরাণ আখ্যা দিরাছেন। গোবিন্দবিজয়ে যদিও 


_ ১ আগবতা্ত গোৰিশনসল পৃ. ২১২ ২ আক বিলঙ--পীনন্দলাল বিসাসাগন 
সম্পাদিত, মঙ্সমনসদ ১৯৪৩, ১1১৯, পৃ- ২ 





কাহিনী সংক্ষেপ ue 
রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে তাহা পাচালী গানের জন্য নহে, পুরাণ পাঠের 
কথকতার জন্য বলিঙ্কা অহৃমান করা যাইতে পারে। গোবিন্দবিজক্মে 
কথকতার স্যার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়; তাহাতে কবির ভক্তহৃদয়ের 
ব্যাকুলতা ও আতি র্ূপলাভ করিয়াছে । 
ভরমন্ভাগবত সম্পর্কে কৰি বলিম্থাছেন, 
ব্যাসদেব রচিলেন পুরাণ গাবির।> ॥ 


ব্যাস উপদেশ কথা পুরাণের সার* । 


নিজের রচনা প্রলঙ্গে কৰি অনেক স্থলে বলিয়াছেন, 
অকিঞ্চন অভিরাম বাখানে পুরাণ । 

কবি একদিকে যেমন শ্রমন্তাগৰত পুৱাণকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তেমনি 
তাহার কাৰ্যও পুরাণের অনুব্ধপ রচিত হুইয়াছে। কবি শ্রীমন্তাগবতের অঙ্গবাদ 
করিয্নাছেন, কিন্ত তিনি আক্ষরিক অন্থবাদ করেন নাই । শ্রীমন্তাগবত অবলম্বন 
করিয়া তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতকের রচিত হইলেও 
তাহার কাব্যে লৌকিক কাহিনীর উল্লেখ নাই । লোক-প্রচলিত জনপ্রিয় 
কাহিনীও তিনি অঅবপশ্বন করেন নাই । পরম বৈষ্ণব এবং ভক্ত-মানসের 
পরিচয় তাহার লমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত । 

গোবিন্দবিজয় ৰলিয়া উল্লিখিত হইলেও অভিরাম দ্বাল তাহার কাবাকে 
গোবিন্দমঙ্গল, ডররুষঃমঙ্গল, ভ্রীরুষকীর্তন নামেও অভিহিত করিয়াছেন। 


॥ কাহিনী সংক্ষেপ ॥ 
অন্ভিরাম দাল তাহার কাব্যে শরমন্তাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় এবং দশম স্কদ্ধের 
অনুসরণ করিয্সাছেন। প্রথমে গৌরাঙ্গবন্দনা, নারায়ণবন্দনা, কমলা সারদা- 
বন্দনা গণেশ বন্দনা, শিব বন্দনা, ব্যাসদেব বন্দনা, শুকদ্দেব বন্দনা, মাতাপিতার 
বন্দনা, বৈষ্ণব ও বিপ্রবন্দনা, তীর্থবন্দ না, প্ীকফবন্দনা, গৌরীবন্দনা করিয়া 
কৰি কাহিনী আরস্ভ করিয়াছেন। 


১ কুপুথি ১৪৭ ক ২. ক-পুৰি ১৮- খ 





noe দে বন্দ বিজয় 


নৈষিষারন্তে ঝষিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইরা রন্ত শ্রীকষ্ণের বিচিত্র 
লীলা বর্ণনা কৰিলেন। তিনি প্রথমে পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভগ্রউরু ছুর্ষোধলের সহিত অশ্বথামা সাক্ষাৎ, করিলে 
ছুর্যোধন তাহাকে গঞর্না দিলেন। পাগুবত্রমে অশ্বথামা জ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র 
হত্যা করিলেন। তাহা বুঝিতে পারিয়া দূর্যোধন শোকে কাতর হুইলেন। 
অর্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অশ্বখামা প্রাণতয়ে অরণ্যে পলায়ন করিলেন কিন্ত 
ধৃত হুইয়া ভীমের হস্তে আহত হইলেন। পরীর অশ্বখামাকে ক্রোধ সংবরণ 
করিতে বলিলেন। শররুফের পরামর্শে পাগুবগণ অশ্বখামার লুক্কাস্মিত অস্তরপঙ্স 
হদ হইতে তুলিয়া৷ আনিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তৃণ উৎপাটন করিয়া 
তিনি ত্রক্ষান্ত প্রয়োগ করিলেন । পাশুবদ্দিগকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রফ 
ব্ৰক্ষাস্তের স্তব করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মান্ত পাগুবগণকে নিধন না! করিয়া 
উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে বধ করিল। বমণীদের কাতর ক্রন্দনে শীষ সেই 
শিশুকে পুনরুজ্জীবিত কৰিলেন। সেই শিশুই পরীক্ষিৎ। তাহার পর শীর্ণ 
কুস্তী এবং পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! হ্বারক1 যাত্রা কৰিলেন। 

কুক্ক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বনবর্গেন মৃত্যুতে প্রাক্মশ্চিন্ত করিতে ব্যাসদেব কর্তৃক 
নির্দেশিত হইয়া! যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে স্থির করিলেন। ভীম্মে্র নিকট 
এই সংবাদ শুনিয়| প্রকফ্ণ কপটতাবে বাধা দিলেন কিন্ত যুখিষ্ঠিরের স্তবে তুষ্ট 
হইরা যজ্ঞ করিতে অনুমতি ছিলেন। যজ্ঞ সপস্পন্ন হইলে শীর্ণ ছারকাক্স 
ফ্িরির্না আলিলেন। তাহার পর পরীক্ষিতের ব্রদ্মপাপের কাহিনী । পৃথিবীতে 
কলি আগমন করিতে পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার দিয়! যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন 
করিলেন। একদিন ধরণী ও ধর্ম কলিহারা নিগৃহীত হইলে পরীক্ষিত 


তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন এবং কলিকে নিগ্রহ কহিলেন। আর একদিন 


সবগয়া করিতে গিয়া তৃষ্ণার্ত হুইঙ্জ| পরীক্ষিৎ এক মুনির নিকট জল প্রার্থনা 
করিপেন। তিনি তপকস্কায় রত ছিলেন বলির! পরবীক্ষিতের কথা শুনিতে 
পান নাই । তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়| পরীক্ষিৎ মুনির গলায় এক মৃত সর্প 
জড়াইরা দিলেন। তাহ! শুনিক্কা মুনিপুত্র শৃঙ্গী অভিশাপ দ্বিলেন যে সপ্তদ্িনে 
পরীক্ষিতের সর্পদূংশনে স্বত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া স্বগরর্তো হাহাকার পড়িক্া 
গেল । পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে মঞ্চ নির্মাণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং 
মুনিগণের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা কহিলেন । এমন সমস্থ শুকদেব সেখানে 
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উপস্থিত হইলেন এবং শররুষ্চপীলাম্বৃত বর্ণনা করিলেন । স্বৃত্যু সরিকট বলিঙ্থা 
আক্ষেপ করিতে শুকদেব অজামিল এবং খটট,াঙ্গ রাজার উদাহরণ দিয়া বলিলেন 
যে ক্রষ্ণগুপশ্ববণের এখনও অনেক সময় রহিয্নাছে। শুকদেব অখিল ব্রহ্মাণ- 
পতি ভ্ীরুষের মহিমা বর্ণনা করিলেন। পরিক্ষিৎ কর্তৃক জিজ্ঞালিত হুইয়া 
শুকদেব ভূ-ভারহরণের নিষিক্ত ব্রহ্মার স্তবে ভ্ীুষেের ধরণীতে আবির্ভাবের 
কাহিনী বর্ণনা করিলেন। কংস বহ্দদেবের সহিত দৈবকীর বিবাহ দিলেন। 
দৈবকীর অষ্টম গর্তের সন্তান কংস বধ করিবে বলিঙ্কা দৈববাণী শুনিয়া কংল 
তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। কংল দৈবকীর ছয় পুত্র বধ 
করিলেন । সপ্তম গর্ভ গোকুলে রোহিনীর গর্ভে সঞ্চারিত হুইল এবং অষ্টম গর্তে 
ভ্রক্ফের আবির্ভাব হইল । গোকুলে যশোদার কন্যার সহিত বসুদেব শীর্বুষ্ের 
বিনিময় করিপেন। কংপ সেই কন্যাকে বধ করিতে গিত্না শুনিতে পাইলেন খে 
গোকুলে তাহার শত্রু ব্বহিয়াছে। তখন কংস ভ্রীরুফণকে বধ করিতে নানা 
মন্জরণা করিলেন। এদ্দিকে যশোদার পুত্র দেখিয়া গোকুলে উৎসব আরম্ত 
হইল । পুত্রের উৎসব হেতু রাজজকর লইর| মথুর! যাইতে নন্দঘোষের সহিত 
বহুদেবের সাক্ষাৎ হুইল । বসুদেব তাহাকে শরীক্বফের জন্ম কাহিনী বলিলেন। 

কংসের আদেশে পুতনা শরীকৃষ্ণকে বধ করিতে গোকুলে আলিযর়| প্রীকুষেঃর 
হস্তে নিহত হইল । শ্রীকৃষ্ণের পদ্দাধাতে শকটাস্থর নিহত হইল । তাহার 
পর তৃণাবর্ত নিধন হইল। বস্ুদেবের অস্ুরোধে গর্গমূনি গোকুলে আলিয়া 
ক্লষ্ণ বলরামের নামকরণ করিলেন। একদিন শ্রীরুষ' সুন্তিক1 ভক্ষণ করিতে 
যশোদা! উকৃষ্ণকে গঞ্চনা দিলেন এবং শীকবফের মুখবিবনে বিশ্বরূপ দর্শন 
করিলেন । এ্রীকষঃ গোপিনীদ্দিগের গৃহে দিয়া| ননী চুরি কিয়া খাইতে 
তাহারা যশোদার নিকট অভিযোগ করিলেন । যশোদা তখন ্র্ুধকে 
উদৃখলে বন্ধন করিলেন । ভ্রকুষঃ শাপভরষ্ট কুবের পুত্র যমলার্জুন ভঞ্জন 
করিলেন। গোকুলে কংস প্রেরিত অন্থরগণের উৎপাতে সকলে বৃন্দাবনে 
গিয়া বলতি স্থাপন করিলেন। সেখানে ক্ষণ বলরাম গোধন চরাইতেন। 
কংসের নির্দেশে বৎসকাস্থর বৎ্সর্ূপ ধারণ করিয়া শীকরকককে বধ করিতে 
আনিয়া রুষ্হস্ডে নিহত হইল । ভাহার পর বানর নিহত হইল । 

ব্রহ্মা একদিন ভ্রীকুষের মার! বুঝিবার জন্য গোধন ও গোপশিশুগণকে 
হরণ করিয়! পর্বতগুহাতে নিজিত করিয়া রাখিলেন । একদিন অথাহর 


১৯২. নীড় 
সর্পনধপ ধারণ করিয়া শ্রীরুষকে বধ করিতে আশিফ! নিহত হইল। এক বৎসর 
পরে ভ্রীকু্ণকে গোধন ও রজশিশুগণসহ দেখিয়া বর্ষ! নি ভ্রম বুঝিতে পারিনা 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। 

আর একদিন কংসের তালবনে নকলে প্রবেশ করিয়া তাল ভক্ষণ কক্ধিলেন। 
বাধা দিতে আসিয়া ধেহ্কাক্থুর নিহত হইল। তৃষ্ণার্ত হুইয়|। একদিন কালিয় 
হধের জলপান করিতে গোপশিশুগণ প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন শ্রীকষঃ 
কালিয় দমন করি তাহাদের পুনক্ল্জীবিত করিলেন। তাহার পর প্রলন্ব 
অন্র নিহত হুইল । 

পরবীক্ষিৎ বৃন্দাবন লীলা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শুকদেব, 
বলিলেন যে একদিন শীরুষ্ণ বৃন্দাবনে ভ্রমন করিতে করিতে গোপরমণীদের 
যমুনার জলে কাত্যায়নী ব্রত করিতে দেখিলেন। তিনি তাহাদের বস্তুসমূহ 
লইয়া কদদ্দ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। শরীরের নিকট লঙ্জার আবরণ 
দূরীভূত হইলে ভাহাদের কাত্যায়নী ব্রত সফল হইল এবং তাহার! বত ফিরিয়া 
পাইলেন । তাহার পর বংশীনির্মাৰ কাহিনী । 

গোপশিশুদের ক্ষ্ধার্ত দেখিয়া একদিন ভীরু শীদাম প্রভৃতিকে অঙ্গীরল 
মুনির যন্তস্থল হইতে অন্ন আনিতে বলিলেন কিন্ত তিনি সম্মত না হওয়ায় 
তাহার! বিপ্রবধূগপের নিকট বলিলেন। তীহাবা অঙ্গ ইরা আলিয়া জীকুষ্ণের 
স্তব করিলেন। অনাবৃষ্টি হওয়াতে গোপগণ ইন্দপূঞ্জার আরোঞ্জন করাতে 
প্র তাহাদের নিষেধ করিলেন এবং পর্বতের পু! করিতে বলিলেন । 
ইহাতে ইঙ্দ ক্রুদ্ধ হুইয়া ঝড় বৃষ্টি করাতে শ্রীরুঘঃ গোব্ধন ধারণ করিয়া 
গোকুল রক্ষা করিলেন। ইন্দ্র নিজ ভ্রদ বুঝিতে পারিক্ম! প্ীরুষেঃর স্তব করিলেন। 
নন্দঘোষ একদিন যমুনার জলে স্থান করিতে নামিলে বরুণ ঠাছাকে অপহরণ 
করিলেন। শ্রীরুফ তাহাকে উদ্ধার করিলেন । 

তাহার পরে রালোৎ্সবের কাহিনী । এক শারদ পূর্ণিমা নিশীথে ভ্ীকুষের 
বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপরমণীগণ ব্যাকুল হুইয়া রাসস্বলীতে ভীকৃফের নিকট 
আগমন করিলেন। গোপরমণীগণের সহিত বিহার করিতে করিতে অকস্মাৎ, 
তিনি স্বাধাকে লইয়া! অন্তহিত হুইলেন। স্বাধাকেও তিনি পরিত্যাগ কৰিলেন। 
তখন গোপরমণীগু%- শরীক বিরহে ব্যাকুল হইয়া প্রীরুফের বাল্যলীলা (জিন 
করিলেন। তাহার পর বি উপাখ্যান । 
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একদিন গোধন চরাইতে গিরা ব্যোম ও কেশীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ 
হইল । তাহারা ব্যোম ও কেশীকে নিধন করিপেন। শ্রুষ্কে বধ করিবার 
জন্য কংস ধর্ম্্ময় যজ্ঞের আর্রোজন করিত্বা ভীরুষ্কে আনিতে অক্তুরকে 
পাঠাইলেন। বিরহ-পীড়িত গোপীদ্দিগকে ত্যাগ করিয়া শরীকষ্ণ বলরাম মখুরা 
আলিলেন। লেখানে রজকনিগ্রহ, মালাকারকে অনুগ্রহ, কুব্দার বাঞ্গাপুরণ, 
তন্তবায়কে অনুগ্রহ করিয়া শরণ যন্ঞস্বানে আলিয়া ধহুর্ঙ্গ করিলেন। পরদিন 
প্রভাতে কংসের রাজদরবাবে আসিয়া কুবলয় হস্তী নিধন ও চালুর মু্টিক ব্ধ 
করিলেন এবং কংল বধ করিয়া উগ্রসেনকে রাঞ্যভার দ্বিলেন। তাহার পর 
বস্তী নগরে সান্দীপনি মুনির নিকট অধ্যয়ন করিতে যাত্রা করিলেন । 
সেখানে গুরুদক্ষিপান্থরূপ তাহার মত পুত্রকে পুনকজ্দীবিত করিলেন। মধুরায় 
ফিরিয়| তিনি উদ্ধব ও অক্তুরের লহিত মিলিত হইলেন ॥ প্রীরুষঃ অক্তুরকে 
হস্তিনাপুরে পাঠাইয়! পাগডবদের সংবাদ লইলেন এবং উদ্ধবকে ব্রদপুরে 
পাঠাইঙ্জা গোপীদিগের সংবাদ লইলেন। 

এদিকে কংসের দুই পদ্দী তাহাদ্ের পিত! জরাসন্ধকে কংস বধের সংবাদ 
দিলেন। জনাসন্ধ ক্রুদ্ধ হুইয়| সণুব! আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত 
হুইলেন। এইভাবে সপ্তদশবার পরাজিত হইয়া তিনি কালযবনের সহায়তার 
পুনরায় মথুরা আক্রমণ করিলেন। যাদ্বগণের নিকট কালঘবনের মৃত্যু নাই 
জানিয়! শক্য ত্বারকাপুরী নির্মাণ করাইর! পরিজনদিগকে তথায় প্রেরণ 
করিলেন এবং পরে বলরামসহ তথায় গমন করিপেন। কালযবনের সহিত 
জীক্ুফের বুদ্ধ হইল এবং সুচুকুন্দের ছারা! কালযবনের বধকার্থ সমাধ! হইল । 
পরীক্ষণ মুচুকুন্দকে বর দিলেন। 

বলরামের সহিত রেবতীব বিবাহ হইল । ভীন্মকনন্দিনী কক্মিণীর বিবাহ- 
প্রস্তাবে ভীম্মক প্রীকফঃকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা কৰিলে কন্সি বিরোধিতা 
কহিল এবং শিশুপালের সহিত বিবাহ স্থির হইল । কিন্তু শীকষঃ কুক্সিণীর 
প্জ পাইয়া বিষর্ভে আনিয়া! উপস্থিত বাঙ্গন্তবর্গকে পরাজিত করিপেন এবং 
কক্সিকে অপমানিত কক্স কন্মিনীকে বিবাহ করিলেন। কক্মিণীর গে 
কামদেব আগমন কৰিলেন। এই সংবাদ নারদ শঙ্বরকে দিলে শঙ্গর 
রতিপতিকে হরণ করিয়া! সমুস্রের জলে নিক্ষেপ কৰ্িল। এক মহশ্ের 
উদরে শিশু আশ্র্স লাভ করিল । এক ধীবর নেই মৎস্য শব্বরকে ছিলে 
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শঙ্বরের অস্তঃপুরে রৃতিস্থ সহিত কামদেবের মিলন হইল । রতিপতি প্রদ্ায়ের 
শহিত শব্বরের প্রবল যুদ্ধ হইল এবং শদ্বরের পতন হুইল। প্রছান্ম রতিকে 
লইঙ্া দবারকাক্স মাসিলেন । 

পরীক্ষিৎ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া! শুকদেব স্যমন্তক মণির উপাখ্যান বর্ণনা 
করিলেন। নত্রাঙ্দিতের তপক্তায় তুষ্ট হুইরা স্থর্ষ তাহাকে স্রমন্তক মণি 
প্রদ্ধান করিয়াছিলেন। সত্জাজিত তাহা প্রলেনকে দ্বিয়াছিলেন। শ্রীরুষঃ 
তাহা সত্রাঙ্গিতকে চাছিলে তিনি মণি দিতে পারিলেন না। এদিকে স্বগয়া 
করিতে গিয়া প্রসেন এক লিংহ কর্তৃক নিহত হইলেন এবং সিংহ সেই মনি 
অধিকার করিল। তাহাকে বধ কিম্বা ভঘুক সেই মণি পাইল। সত্রাজিত 
মনে করিলেন যে ভ্রীরুফঃই প্রসেনকে বধ করিয়াছেন। তাহা! শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
মণি উদ্ধার করিতে গমন করিলেন এবং পদচিহ্ন অন্সরণ করিয়া পাতালে 
তন্গুকের নগরে উপস্থিত হইলেন। প্রবল যুদ্ধের পর তলুককে তিনি পরাজিত 
করিলেন। প্রক্ষুপতি কন্যা জান্ববভীর সহিত ভ্রীরুষের বিবাহ দিয়া স্যমন্তক 
মৰি যৌতুক দিলেন। সকল কাহিনী শুনিয়া সত্রাঙ্দিত লক্ষিত হইয়া কন্যা 
সত্যভামার সহিত শরীকুফের বিবাহ দিলেন। জতুগৃহে পাওবদের মৃত্যু সংবাদ 
পাইয়| ভীকুষ্ণ হস্তিনাপুর্ে গমন করিলেন। লেখান হইতে ফিরিক্জা তিনি 
সত্মাজিতের মৃত্যুসংবাদ পাইলেন ॥ শ্ীকষেঃর ভয়ে অক্তুরকে মণি দি! শতধন্বা 
বনে পলায়ন করিলেন । অক্তুর মণি লইয়া ভঙ্গকটপুরে গমন করিলেন। 
প্রকধ শতখন্থাকে বধ করিয়া মণি না পাইঙ্কা কিরিক্স। আলিসেন, কিন্ত 
বলরাম, কন্মিণী ও সত্/ভামার নিকট মিথ্যা কারণে গঞ্চনা লাভ করিলেন। 
শীর্ণ তঙ্জকটপুরে অক্ুরের নিকট গমন করিলে অক্রর স্যমন্তক মণির 
বিবরণ বলিলেন। অর্ক অক্রবকে লঙ্গে লইয়া ছ্বারকায আসিলেন। 
সতামধ্যে অক্র র মণির বিবরণ ব্যাখ্যা কক্ধিলেন। কুক্সিনী সত্যভামা ভ্রম 
বুঝিতে পারিলেন। পরীর অক্রুরকেই শ্ুমস্তক মনি প্রধান করিলেন। 
গোবিন্দবিজয়ের কাহিনী এইখানে শেষ হইয়াছে। 


৩ ॥ গোবিন্দৰিজয় ও শ্রীমন্তাগবভ ॥ 


₹ অভিনাম দাস শ্রমন্তাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় এবং দশম স্বন্ধের সকল 
ঘটনা! বিবৃত করেন নাই, কেবলমাত্র শীক্বকের লীলা! বর্ণনা করিবার জন্য খে 
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অংশগুলি বিশেষ প্রস্জোজনীক্স, তাহাই বর্ণনা করিস্মাছেন । তিনি শ্রমন্তাগবতের 
আক্ষরিক অন্থবাদ করেন লাই, প্রীমন্ভাগবত অবলম্বন করিয়াছেন । 

গোবিন্দবিজগ্ছের বন্দনা অংশের পরই কৰি শৌনকাছি খষির প্রশ্নের 
উল্লেখ করিয়াছেন শ্রমন্তাগবতের ( ১/১/১২-১৪ ) অনুসরণে । তাহার পর 
অস্বখামার পাশুবপুত্র হত্যা (শ্রীমন্ভাগব্ত ১৭)। এই কাহিনী বিস্ৃতভাবে 
বর্ণনা করা হুইয়াছে। অ্রমন্তাগবতে উল্লেখ আছে বে, পুত্রহত্য| দেখিয়া 
অর্খুন অশ্বখামাকে বধ করিবার জন্য তাহার পশ্চাদ্ধাৰন করিলেন, তখন 
অশ্বখথাম! প্রাপভঙ্গে ব্রহ্মার প্রয়োগ করেন ( ১।৭৷১৫-২* )। কাব্যের কাহিনী 
এখানে পরিবন্তিত। পুত্রশোকাতুর ভীমার্জুনের প্রতিজ্ঞা শুনিয়| অশ্বখানা 
অরণ্যে পলায়ন করিলেন কিন্ত চরমুখে সংবাদ পাইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া 
ভীম আহত এব ্পমানিত কৰিলেন। রী, অশ্বখথামার নিকট কষা প্রার্থনা 
করিলেন। অশ্বথামার আন্রশঙ্ব পাশুবগণ হৰ হইতে তুলিয়া লইয্মাছিলেন 
বলিয়া তিনি তৃণ উৎ্পাটন করিস! ব্রহ্মা প্রক্নোগ করেন । ভ্রীমন্তাগবতে আছে 
যে জীরুষ। অশ্বখামাকে বধ করিতে বলিস্বাছিলেন ( ১%/৩৫-৩৯ ) কিন্তু 
গোবিন্দবিজন্গে আছে যে ভ্রু অশ্বথামার নিকট পাগুবদ্ধের পক্ষে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রমন্তাগবতে আছে বে, ভ্রু স্বীর মান্থাশক্তি ছারা 
উত্তরার গর্ভ আচ্ছাদন করিত গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিয়াছিলেন € ১/৮।১৪ ), 
কিন্ত গোবিন্দবিজয্নের কাহিনীতে শ্রীরুষ্ণ অশ্বখামার নিক্ষিপ্ত বাণের স্তব 
করিয়া পাণ্ডবের বিনিময়ে উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে বধ করিতে বলিলেন। 
পরে বমণীদের কাতর প্রার্থনায় দ্বিখণ্ডিত শিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। 
ইহার পর প্রীকুষণ দ্বাবকায্ গন করিলেন । শরীরকে দ্বারা হইতে আনয়ন 
করিস! যুধিষ্ঠির স্বজ্নবধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । শ্রমন্তাগবতের এই কাহিনী 
(১/১২।৩৩-৩৬ ) গোবিন্দবিজয়ে বিস্তৃতভাবে বৰ্ণিত হইয়াছে । 

পৃথিবীতে কলির আগমনে যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের হস্তে রাজাভার দিয়া 
স্বর্গাববোহণ করিলেন € ১1১৫।৪৪-৪৫ ), কলি আসিয়া বুষরূপ ধর্ম ও গাভীরূপ 
ধরণীকে নিগ্রহ করিল ( ১।১৯/৩১ ), তাহাতে পরীক্ষিত কলিকে বধ করিবার 
জন্য স্থতীক্ষ খড়গ গ্রহণ করিলেন ( ১১৯২৮ )। কলি পনীক্ষিতের শরণাগত 
হইলে তাহাকে বধ না করিয়া অধর্ধের স্থান নির্দেশ করিলেন (১।১৭।৩৮-৪*)। 
ভ্রমস্তাগবতের এই কাহিনী কৰি বিস্ত তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। " 
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একদিন মৃগযার্থ বনে বিচরণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত হুইয়া পরীক্ষিত 
নিকটস্থ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং জল প্রার্থনা কৰিলেন, কিন্ত 
তপস্তারত মুনির নিকট হইতে উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন 
(১৷১৮৷২৪-২৮ ) এবং শমীক মুনির স্বন্ধদেশে এক মৃত সর্প স্থাপন করিলেন 
€১।১৮।৩*-৩১)। দেই সংবাদ শুনিক্! মূনিপুত্ৰ শৃঙ্গী অভিশাপবাক্য প্রচ্গোগ 
করিল (১১৮/৩৬-৩৯)। এই কথা শুনিয়! শমীক মুনি পুত্রকে গঞ্জনা 
দিলেন (১)১৮।৪১-৪৫ ) এবং পুজ্দের কৃতকর্মের জন্য অস্থতগ্ত হইলেন 
0১/১৮/৪৬৫০ )। এই কাহিনী কৰি বিভ্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 
ভ্রমন্তাগবতে উক্ত মুনির নাম শমীক মুনি কিন্ত গোবিন্দবিজয়ে মানব মুনি 
বলিয়া অভিহিত। 

পরীক্ষিৎ অভিশীপবাক্য শ্রবণ করিত! এহিক সুখ ও স্বর্গস্থথকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করিলেন এবং ভ্ীকুষের চরণ-সেবাই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গঙ্গাতীরে মঞ্চ 
নির্মাণ কনিকা উপৰেশন করিলেন (১।১৯১২-১৭ )। গঙ্গাতীবে উপস্থিত 
মুনিগণ হজ্জ তপস্যা! দ্বানাদি নানাপ্রকার উপদেশ করিলেন । এমন সময় 
শুকদ্দেব তথায় আগমন করিলেন (১।১৯।২৫ )। শুকদ্দেবের নিকট পত্বীক্ষিৎ 
ভ্রক্ফ্লীলামৃত শ্রবণ করিতে চাছিলেন (১/১৯/৩৭-৩৯)। কিন্তু মাত্র 
লাভ দিন জীবন অবশিষ্ট আছে বলিঙ্কা পরীক্ষিত আক্ষেপ কৰিলেন। তখন 
শুকদেব বলিলেন যে কেবলমাত্র মৃত্যুর সময়েও নারায়ণের স্মতি উদিত, 
হইলেই লাধনার ফললাভ হয় (২1১)৫)। এই কাহিনী গোবিন্দবিজয়ে 
ৰণিত হইয়াছে । 

পগোবিন্দবিদয়ে ইহার পর অজামিল উপাখ্যান। পরীক্ষিৎ যখন শুকদেবকে 
বলিলেন খে মাত্র সাত দিনে শরীরুফের লীলা শ্রবণ করিয়া ফললাভ করা 
যাইবে না, তখন শুকদেৰ অজামিলের উদাহরণ দিক্সা বলিলেন যে সারা 
জীবন পাপ করিয়াও মৃত্যুর সমর স্মরণ করিলে শ্রকুফের রুপা লাভ করা 
সম্ভব হইবে। অঞ্জামিল উপাখ্যান প্রীমস্ভাগবতের -বষ্ঠ স্বদ্ধের প্রথম হইতে 
তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত বর্নিত হুইরাছে এবং তাহার পর খটাঙ্গ নৃপতির উপাখ্যান 
(২১১৩ ) বনিত হুইগ্থাছে । এই ছুইটি কাহিনীই গোবিন্দবিজয়ে বিশ্ৃতভাবে 
বর্ণনা করা হুইঙ্থাছে। গোবিন্দবিদয়ে আছে যে ইহার পর পরীক্ষিত 
শুকদেৰকে আত্মীয় জীরুকের বিবরণ জিজ্ঞাস। করিলেন, তাহাতে শুকদেব 
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তাহাকে বলিলেন যে বিশ্বের মূলীভূত কারণ-স্বরূপ নারায়ণকে যিনি আত্মীযর 
বোধ করেন তিনি মহাপাতক। ইহার পর শ্রকুষ্ণের অবতার গ্রহণের 
বর্ণনা আছে। তাহা ভ্রীমস্তাগবতেন দ্বিতীয় স্বন্ধের সপ্তম অধ্যার অবলম্বনে 
বদিত। 

ইহার পর কাহিনী শ্রমন্তাগবতের দশম স্বন্ধ '্ববলদ্বনে বর্ণিত হইক্সাছে। 
প্রবল দৈত্যগণের ভারে নিপীড়িত হইক্সা ছুঃখকাতর পৃথিবী ককুশন্বরে - 
ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইক্সা নিজের দুঃখের কাহিনী 
নিবেদন কৰিলেন। শ্রীমস্ভাগবতের বর্ণনা, 

গোতুব্বাশ্রমূখী খিথা কদন্তী করুণং বিভো: । 
উপস্থিতান্তিকে তশ্যৈ ব্যসনৎ স্বমবোচত ॥ ১-১।১৮ 

্রদ্ধা পৃথিবীর বিলাপ শুনিয়া ক্ষীরলমৃত্রেন্থ তীরে অনস্তশয্যাত্ন শার্মিত বিষ্ণুর 
নিকট গমন করিয়া তাহার স্তব করিলেন (১+1১/১৯-২* )। ব্রহ্মার স্তবে সেই 
পরম পুরুষ তুষ্ট হইলেন এবং তিনি ভূ-ভারহরণার্থ পৃথিবীতে অবতীৰ হইবেন 
ব্লিলেন॥ তিনি মহামারাকে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন 
এবং দৈবকীর স্চম গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিনীর গর্তে স্থাপন করিতে 
বলিলেন ( ১১।২।৯-১৪ ) এবং দেবকন্যাগপকে পৃথিবীতে ব্রজ্গরষণীক্ূপে আসিতে 
আদেশ করিলেন। এইভাবে পরমপুরুব নারারণের পৃথিবীতে আগষনের 
কাহিনী গোবিন্দবিগরে শরমন্তাগবত অবলম্বন করিয়া! বিদ্তৃতভাবে ৰণিত 
হইয়াছে । 

বহদেব দৈবকীকে বিবাহ করিয়া নিঙ্গ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য 
রখে আরোহণ করিলে কংল ভগিনী দৈবকীর প্রতি প্রীতি হেতু অশ্বপাশ 
ধারণ করিরা গমন করিলেন €১৯।১/৩*)। সেই লমযর কংসের প্রতি 
দৈববাণী হইল যে দৈবকীর অষ্টম গর্তঙদ্গাত সন্তানের হন্ডে তাহার মৃত্যু 
হইবে (১০।১।৩৪ )। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কংস দৈবকীকে বধ কৰিতে উদ্ভত 
হইলে বসুদেব তাহাকে নারীহত্য| হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন (১-।১।৩৭ ) 
এবং তাহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে কংসকে অর্পণ করিবেন বলিলেন 
(১৯১৫৪ )। ইহাতে কংল শান্ত হইলেন । 

যথাসময়ে দৈবকীর সপ্তম গর্ভে বলরাম এবং অষ্টম গর্ভে শীকৃষ্ণের জন্ম 
হইল । দৈবকী সুতিকাগৃহে শীকফের স্তব করিতে শ্রীকুষ বহুদেব দৈবকীর 
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পূর্বলন্মের কাহিনী স্মরণ করাইলেন। পূর্বজন্মে শীর্ণ পৃশ্বিপুত্র ও উপেন্দ্ 
নামে তাহাদের লস্তানন্ধপে অবতীর্ণ হইস্সাছিলেন ( ১*।৩।৪১-৪২ )। নন্দালয়ে 
শ্রকষ্ণকে রক্ষণ ও যোগমাস্জাকে আনয়ন, কংস কর্তৃক যোগমারাকে বধেয় 
প্রশ্নাস, যোগমাত্ার বাণী, শক জন্মোৎসব, নন্দ বসুদ্বেবের মিলনকাহিনী 
ধারাবাহিকভাবে রমদ্তাগবত অবলম্বনে বণিত হুইয়াছে। 

পূতনাব্ধ, শকট-ভঞ্কন ও তৃপাবর্তবধ গোবিন্দবিজয়ে সংক্ষিপ্তভাবে বণিত 
হুইস্থাছে। বসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইক্৷ গর্গমুনির নন্দালস্ধে আগমন, কুষঃ 
বলরামের নামকরণ, শরীরুফের সুত্তিকাভক্ষণ ও যশোদার বিশ্বকাপ দর্শন 
শ্রীমন্তাগবত অবলঙ্গনে বনিত। ইহার পর ধান্ের বিনিষয়ে বনফল কিনিয়া 
খাইবার কাহিনী গোবিন্দবিজয়ে অতিরিক্ত আছে। 

গোপিকাগণ কর্তৃক যশোদ্ধা নিকট ভ্ররুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যশোদার 
দধিমন্বন, শীকৃ্চকে উদৃখলে বন্ধন, যমলার্জুনের পুর্বজন্মের কাহিনী, যমলার্জুন- 
ভগ্ন, উৎ্পাতদর্শনে গোকুল ত্যাগ করিয়া! বৃন্দাবন গমন, ভকুষ্ণের গো চারণ, 
বৎসান্থর ও বকান্থর বধের কাহিনী প্রমস্তাগকত অবলম্বনে বিস্তৃততাবে বনিত। 
অদ্বান্থর বধ ও ব্রহ্মার গোপবালক ও গোধন হরণেক কাহিনী গোবিন্দবিজয়ে 
কিঞ্চিৎ পন্ধিবতিত। 

শ্রমন্ভাগবতে আছে যে ব্রহ্মার গোপবালক ইত্যাদি হরপের পূর্বেই অান্থর 
বধ হইয়াছিল ( ১*।১২।১৪-৩১ )। শ্ীরঞ্চ কর্তৃক অঘাহুরের কবল হুইতে 
মুক্ত গোপবাপকগণের যদুনাপুলিনে ভোজনকালে মনোযোগের অভাবে খেস্ছগণ 
বনে অন্তহিত হইগাছিন ( ১*।১৩/১২ ), তখন ব্রদ্ধ। অথাস্থর নিধনে জীকৃষ্ণের 
কাতি দেখির। আরও যহিম। দর্শন করিবার জর গোধন এবং গোপবালক- 
দিগকে হরণ করিয়া লুকাইয়। রাখিক্াছিপেন €১*।১৩১৫)। এক বৎসর 
পরে জ্রীকুষকে গোবৎল ও গোপবালকদের সহিত দেখিগ্ন| নিজের ভ্রম বুঝিতে 
পারিয়া প্রীরুষের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করিয়াছিলেন ( ১১।১৩।৬২-৬৩ ) এবং 
ব্রত স্তব করিক্জাছিলেন ( ১+।১৪।১-৩৯ )। কিন্ত গোবিন্দবিয়্ে আছে 
যে যমুনার তীরে কের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রহ্মার আসন টলিয়! পড়ে এবং তিনি 
জ্ঞানহীন হুইয়া পড়েন। পরে শ্রকবষ্ণের লীলা বুঝিবার জন্য তিনি গোপবালক 
ও গোবখ্সদ্িগকে হুরণ করেন। শ্রীকুষ* মাত্থাবপে গোপবালক: ও গোবৎস 
স্থষ্টি করিবার পর অদঘাস্থর শরীকবফের হস্তে নিহত হর্ন এবং অথাস্থরের পতনে 


নি 
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গ্রকুষ্ষের বংশীধ্বনি শুনি! ব্রহ্মার ধ্যানতঙ্গ হর । তখন তিনি গোপবালক ও 
গোবত্স লহ শ্রীরুষণকে দেখিয়! বিশ্মিত হন ও তাহার শীলা বুঝিতে পারিয়া 
জীকুফের স্তব করেন। 

তাহার পর তালতক্ষণ, ধেঙুকাস্দর বধ, কালিয় দমন, কালিয় কর্তৃক 
শ্ররুষ্ণের স্তব, নাগপস্্বীগণ কর্তৃক উরুফেহ স্তব, কালিয় নাগের সুল! হ্রদে 
প্রবেশের কারণ বর্ণনা শমন্তাগবত অবলম্বনে বদিত। তাহার পর শ্রীমন্ভাগবতে 
বলরাম কর্তৃক প্রলঙ্ান্থ বধের ( ১+।১৮।২৮-২৯) পরে গরুকে দ্বাঝাগ্রি 
তক্ষপের ( ১*।১৯।১২ ) কাহিনী আছে কিন্ত গোবিন্দবিজয়ে দাবাগ্র ভক্ষণের 
পর প্রলঙ্বান্থুর বধের কাহিনী আছে। তাহার পর ত্রজকন্য্যগণের কাত্যাক্মনী 
ব্রত, ভীরু কর্তৃক বস্ুহরণ এবং ব্রত লমাপনান্ডে তাহাদের বন্ধ প্রতার্পণের 
কাহিনী প্রীমন্ভাগবত অবলম্বনে বণিত । 

পগোবিন্দবিজয়ে বংশীনিমাণ কাহিনী আছে, কিন্তু শরমন্ধাগবতে বংশী 
নির্মা কাহিনী নাই। ক্ষুধার্ত গোপবালকদিগের জন্য শীকফ্চ যজ্ঞহলে ত্রাক্ষণ- 
গণের নিকট হইতে পত্র প্রার্থন। করিতে বলিলেন। তাহাতে সেই ব্রাহ্মণগণ 
কোনও মনোযোগ প্রদান করেন নাহ (১০।২৩।৯)। কিন্ত গোবিন্দৰিজয়ে 
আছে যে গোপবালকদিগকে তিরস্কান্থ কৰা হইক্সাছিপ। বিপ্রপত্রীগপের 
নিকট অনগ্রহণের কাহিনী উস্ভাগবতের অনুরূপ । ইঙ্জহজ্ঞভঙ্গ, গোবর্ধন 
ধারণ, ইন্দ কর্তৃক কষে স্ততির কাহিনী আমন্তাগবতের অগ্রূপ। 

জ্রমন্তাগবতের কাহনী এই যে বরণের এক অঙ্গচর তাহার অজ্ঞাতে 
নন্দঘোধকে বরণের নিকট লহর। পিক্সাছিল ( ১-।২৮৷২ )। বঞ্চণ শীক্ফকে 
দোখিযা। আনন্দিত হহগ্জাছিলেন এবং তাহার অঙ্গচরের অপরাধের জন্য শীকফের 
নিকট ক্ষম। প্রার্থন। করিয়া(ছলেন (১০।২৮।৭)। কিন্ত গোবিন্দবিজন্ধে আছে যে 
বরুণ উনকৃধঃকে দর্শন কারবার অভিপ্রায়ে নন্দবোষকে অপহরণ করিয়াছিলেন । 

তাহার পর বরাসনীলার উপাখ্যান । শ্রমন্তাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় 
অবলঙ্গনে অভিরাম দাস তাহার কাব্য বচন! করিয়াছেন। শরৎ, ঝতুতে স্থাসের 
উদ্ডোগ৯, ত্রদরমণীগণের বৃন্দাবনে আগমন+, রাসলীলার প্রারস্ধ", এক 
গোপিনীকে লইয়| শীরুফের অন্তর্ধান*, গোপীগণের সহিত পুনমিলন* ও রাস- 
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লীলার» কাহিনী শরযন্তাগবতের স্তূপ । গোবিন্দবিজয়ে রাসলীলার পরে 
বংশীচুবির কাহিনী আছে। তাহা শ্রমন্তাগবতে নাই । রাধা শীরুফ্ের বংশী 
চুরি করিয়াছিলেন । শ্রক্নষ্চ অনেক সন্ধান করিয়াও তাহা পাইলেন না। 
পরে যমুনার জলে বংশী পাইলেন । 
শ্রীমস্ভাগবতে ইহার পর বিদ্াধরমোচন৯, শব্খচূড় বধ” ও 'অরিষ্টান্র বধের* 
কাহিনী আছে। গোবিন্দবিজয়ে এই কাহিনীগুলি নাই । ভ্রীমন্তাগবতে ব্যোষ- 
কেশীকে বৃন্দাবনে পাঠাইক্া কংসের ধনুর্যাগ আয়োজনের মঞ্রণার কাহিনী 
আছে ।* গোবিন্দবিজন্কে ব্যোষকেশীর মৃত্যুর পরে ভীত কংলের ধনুর্ঘাগের 
মন্জরণার কাহিনী আছে। অক্রুরের গোকুলে আগমন», বামরুষকে লইয়া 
থুরা যাত্রার উদ্যোগ", গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুলতা”, রাম 
কুষ্ণসহ অক্তুরের মখুরা গমন”, অক্তুর কর্তৃক ভ্রীকুফের রূপদর্শনের কাছিনী১* 
শ্রমস্তাগবত অঙ্গসরণে রচিত । রজকনিগ্রহ”?, ষালাকারের প্রতি অনুগ্রহ? ২, 
কুন্দার প্রতি অঙুগ্রহ”*, যজ্ঞস্থলে ধন্ুর্তঙ্গ ,*, কুবলয় হস্তীবধ**, চানূর ও 
মুষ্টিক বধ’, কংসবধের কাছিনী+ প্রীমন্ভাগবত অবলম্বনে বণিত। কংল- 
বধের পর কংসপত্বী অস্তির বিলাপ”, বসুদেব দৈবকীর সহিত রামরুষে'র 
মিলন১৯, উগ্রপেনের ্বাজ্যাভিষেক২*, নন্দঘোষকে লাস্বনা দিক্সা গোকুলে 
প্রেরণ*>, গোবিন্দবিজয়ে বিস্তৃতভাবে বণিত হুইয়াছে । অবস্তী নগরে সান্দী- 
_ পনি নামক বিপ্রের নিকট পাঠগ্রহণ*২ এবং তাহার মৃতপুত্রকে পুনকুন্দ্দী বিত 
করিয়া! প্রতার্পণের কাহিনী২* নানা ঘটনার সমবার্রে রচিত । 
শ্ীমন্তাগৰতে গোপরমণীগণের সংবাদ লইতে ক্রফ্চপ্রেরিত উদ্ধবের অরে 
গমন ও নন্দের শোকাপনোদ্বন ( >১*ম স্বন্ধ ৪৬শ অধ্যার্ন ) উদ্ধবের গোপী- 
সাস্তনা ও মধুরার প্রত্যাবর্তন ( ১-ম স্কন্ধ ৪৭শ অধ্যায়) তরঙ্গ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিবার পর উদ্ধবকে লইঙ্গা কুব্দার গৃহে গমন এবং অক্তুরের 
গৃহে গমন ও তাহাকে পাগুবগণের সংবাদ লইবার জন্য হস্তিনাপুর প্রেরণের 
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(0১০ম স্কন্ধ ৪৮শ অধ্যাক্গ ) কাহিনী আছে। কিন্ত গোবিল্দবিজয়ে আছে 
যে জরুষ্ণ প্রথমে উদ্ধবকে লইঙ্া কুজার গৃহে গিত্না তাহার তুষ্টিবিধান 
করিয়াছিলেন, তাহার পর অক্তরের গৃহে গিয়া তাহাকে পাগুবগণের সংবাদ 
লইতে হস্তিনাপুরে পাঠাইস্থাছিলেন। পাণ্ডবগণ ও কুস্তীর সহিত লাক্ষাৎ্ করিস্কা 
তিনি মণুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ তাহার পর উদ্ধবকে পক পুরে 
নন্দ-যশোদ| ও ব্ৰজরমনীগণের সংবাদ লইতে পাঠাইক্জাছিলেন এবং উদ্ধৰ 
ক্ুষণবিরহে সম্তপ্ত গোপরমণ্ীগণের কুষণাজরাগের সংবাদ লইয়া সণত্ায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছিলেন । 

কন্যার বিলাপে দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ জরালন্ধ কর্তৃক সপ্তদশবার মধুর! 
আক্রমণ ও জরাসন্কের পরাজয়, অষ্টাদশবারে কালযবনকে সহার করিয়া! মণুরা 
আক্রমণ ও ছ্বারকাপুত্রী নির্মাণের কাহিনী (১*স ব্বন্ধ ৫*শ অধ্যায় ) এবং 
কালযবন কর্তৃক যুদ্ধের পর শরীকফের পশ্চান্ধাবন, পর্বতপ্ুহায় শ্রমে 
বাজ! মূচুকুন্দকে কালববনের পদাঘাত, কালযবনের ধ্বংস, মুচুকুন্দ কর্তৃক 
ভ্রীকফের স্তৰ, সুচুকুন্দকে বর প্রদ্দানের কাহিনী ( ১-ম স্কন্ধে ৫১শ অধ্যার ) 
জমন্তাগবতে আছে। গোবিন্দবিজয়ে এই কাহিনী নাটকীরতার সহিত বণিত 
হইয়াছে । 

জ্রযন্তাগবতে রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহের উল্লেখমাত্র আছে 
(১:।৫২৷১২ ), কিন্ত গোবিন্দবিদ্গরে এই কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বণিত। 
তাহার পর ভীগ্মকতনয়া| রুক্মিণীর লহিত প্রকে বিবাহের কাহিনী । শিশু- 
পালের সহিত বিবাহ স্থির হওয়াতে কৃষে সমপিতপ্রাণ|। কন্দিনী এক বিপ্রকে 
দ্বারকার় পাঠাইস্সা প্রীকষঃকে সংবাদ দিলেন (১*৫২১৯)। শীষ শিশুপালাদি 
ব্বাজাদিগকে পরাজিত করিয়া কন্মিীকে বিবাহ করিলেন (১*ম স্বন্ধ ₹৪শ 
অধ্যাত্ন )। তাহার পর কন্সিণীর গর্ভে শরীরের পুত্র কামদেব প্রচ্যাসের জন্ম- 
গ্রহণ ( ১৫1২), শব্বর কর্তৃক প্রছ্য্ হরণ ও তাহাকে সমূত্রে নিক্ষেপ, 
(১:-॥৫৫৷৩), মৎস্যের উদ্বরে শদ্বরের গৃহে আশ্রয় লাভ (১০51২), শদ্বরের 
সহিত প্রদ্থাযের বুদ্ধ ( ১-।৫৫।১৩-১৮ ), ব্বতিকে লইঙ্কা প্রদ্যযের গৃহে 
প্রত্যাবর্তনের ( ১-।৫৫।২৭ ) কাহিনী । পোবিন্দবিজয়ে এই সকল কাহিনী 
জ্রমন্তাগবত অবলম্বন করিরা বিস্তারিতভাবে বণিত হইঙ্গাছে । 

তাহার পর শ্রীমস্তাগবতে ক্কসস্তক মণির কাহিনী । সত্রাজিতের তপকস্তায় 


১৪০ গোবিন্দবিজন্ 


তুষ্ট হইয়া স্র্ধ কর্তৃক তাহাকে স্যমন্তক মণি প্রদান ( ১*।৫৬৷২ ), সেই মণি 
ধারণ কৰি! প্রলেনের মবৃগয়ার গমন (১*।৫৬৷১৩ ), তাহাকে বধ করিয়া 
নিংহ এবং তাহার পর জান্ববান কর্তৃক মণি হরণ ( ১:।৫৬৷১৪ ), শীর্ষে 
মিথ্য। কলঙ্ক প্রচার ( ১-।৫৬৷১৫ ), পাতালে জাদ্ববানের সহিত যুদ্ধ 
(১:।৪৬৷১৫-১৮ ), পাতাল হইতে ভীকুফের আগমনে বিলদ্ব হওয়ায় দবারকায় 
শোক ( ১*।৫৬।২৪ ), প্রীকুষের হ্বারকা আগমন ও সডত্মাজিতকে স্যমন্তক 
অনি প্রদান ( ১*।৫৬।২৭ ), সআাজিতকন্কা সত্যভামার সহিত শরীরের 
বিবাহ ( ১*।৫৬।৩১ ) শীকফের ভ্বারকার অবর্তমানে শতধস্বা কর্তৃক লত্মাজিত 
বধ ও মণি হুরণ ( ১*।৫৭/৩ ), অক্ুরকে স্তমন্তক মণি অর্পণ কিয়া শত- 
ধন্বার পলায়ন ( ১*৫৭/৮ ), শ্রীকৃষঃ কর্তৃক শতধন্বা বধ (১৫৭১১), ক্র রের 
ত্বারকা ত্যাগ কৰিয়া পলান্বন ( ১।৯।১৮ ), অক্রুরের নিকট হইতে ক্রমস্তক 
মণির কাহিনী শ্রবণ ও শররুফের মিথ্যা কলক্ষের তন এবং অক্তুরকে মণি 
প্রত্যর্পণ প্রভৃতি কাহিনী (১-।৫৭৷২৮) গোবিন্দবিজয়ে বিস্তারিতভাবে 
বণিত হইয়াছে। 

শতথস্থার নিকট হুইতে মণি না পাইয়া সেই কথ! প্রকাশ করিতে বলরাম, 
কুক্সিনী ও সত্যভামার নিকট শ্রীকধণ গঞ্না লাভ করিয়াছিলেন, ইহার 
বিস্তারিত কাহিনী গোবিন্দবিজয়ে আছে; কিন্ত শ্রমন্ভাগবতে নাই । 
শীমন্ভাগবতে আছে যে প্রুফ স্বারকার প্রারুতিক দুখোগ দেখিয়া! অক্রুরকে 
আনয়ন করিয়াছিলেন € ১*।৪৭।২২ ) কিন্তু পোবিন্দবিজয়ে আছে যে 
শ্ীকফষই ভঙ্গকটপুত্রীতে জক্রুরের নিকট গিগ্সাছিপেন । গোবিন্দাবিজয়ে 
শীক্ফের কণঙ্ক ভৱনের কাহিনী পর্যন্ত ভরঘন্তাগবত আঅবলম্ধন করা হইয়াছে 
এবং কাৰ্যও এইখানে শেষ হুইয়াছে। 


॥ গোবিন্দবিজয় ও বিভিজ্প পুরাণ ॥ 
গোবিন্দবিয়ে ছুর্ধোধনের আক্ষেপ, অশ্বথাম! কর্তৃক পাগুবপুজগণ হত্যা, 
অশ্বখামার দণ্ড, উত্তরার গর্ভনাশ, মৃত শিশুর পুনরুজ্জীবন, যুধিষ্ঠিরের 
অশ্বমেধ যজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের ভ্বারকাগমন, পরীক্ষিৎ কর্তৃক কলিনিগ্রহ, পৰীক্ষিতের 
ব্ৰহ্মশাপ প্রভৃতি কাহিনী শরমন্তাগবত ও মহাভারত অবলম্বন করিস] রচিত । 
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কলি আগমনে পৃথিবীর সন্তাপ এবং ভূ-ভারহরূপের জন্য নারারণের পৃথিবীতে 
মঙ্ন্তরূপ গ্রহণ করিত আবির্ভাবের কাহিনী ভ্রীম্ভাগবত এবং বিভিন্ন পুরাণে 
দেখিতে পাওয়া! যাক্স। গোবিন্দবিদয়ের কাহিনীতে শ্রীমগ্ভাগবত ও বিভিন্ন 
পুরাণের কাহিনীর মিশ্রিত রূপের পরিচয় পাওয়া যাক্থ। 
অন্রগণের ভারে পৃথিবী ব্যথিত হুইয়া ত্রক্ষার নিকট সন্তাপ দূর করিবার 
জন্য আবেদন করিলেন। তাহাতে ত্রহ্ম| অনস্তশয্যার শাঙ্গিত বিষ্ণুর নিকট 
গিক্! পৃথিবীর ভার হুরণের জন্য অঙসুরোধ করিলেন। তখন বিষ্ণু দৈবকীর 
অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুর নিধন করিস] ধরণীর সন্তাপ দূর করিবেন 
বলিয়া বলিলেন। এই কাহিনী হন্সিবংশে বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে। 
সন্তাপিত পৃথিবীর খেদ, 
ত্বমেৰ কুরুষে দেব নারায়ণ যুগে যুগে । 
মম ভারাবতারণং জগতে| হিতকাম্যয়া ॥ 
তবৈব তেজল! ক্রান্তাৎ রসাতলতলং গণ্তাম্‌। 
ত্রারস্ত মাং স্থরশ্রেষ্ ত্বামেৰ শরণং গতাম্‌ ॥৯ 
ভু-ভারহরণের জন্য বিষ্ণুর প্রতি ব্রহ্মার বাক্য হুরিবংশ পর্বে (4১/২৭) 
উল্লিখিত হুইয়াছে । ব্রহ্মার প্রতি দেবগপের উক্তিতে ব্রহ্মার নারায়ণের 
অংশাবতার বিযয়ের উল্লেখ ( হুরিবংশ পর্ব ₹২।৬২ ) আছে । অবতার গ্রহণের 
জন্য বিষ্ণুর প্রতি নারদের উক্তি ( হুরিবংশ পর্ব ৫৪।৭৮-৮৬ ) এবং জন্মস্থান 
নির্দেশ করিস্কা নারারণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তির ( হুরিবংশ পর্ব *₹৫৷৩৮-৪৩ ) 
উল্লেখও আছে। 
বিষ্ণুপুথাণেও অগ্রূণ বর্ণনা পাওয়া! যাগ ।* বিষ্ণু যে ভূ-ভারহরপার্থ 
মহুয়া্ূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে, “পুরুষোত্তমমবনিভারা- 
বতাবপাক্গাংশেন মাহ্গবরূপধারিণং”< | আরও উল্লেখ আছে যে, “ততঃ সকল- 
'জগন্মহাতরুমূলভুতো। ভূতাতীত ভবিস্যাদি-সকপ-হ্রাত্থর-মুনিমজ্জমনলামপ্য- 
গোচবে। হজভবপ্রমুখেরনলপ্রমুখৈশ্চ  প্রণম্যাৰ্নিভাব্বাবতারণাস্থ শ্রসাদ্দিতো 
ভগবাননাদিমধ্যে। দেবকীগর্তে সমবততার বাহুদেব:”* ॥ 





> খিল হুবিৰংশন্‌_হরিবংশ পর্ব «২১৭-১৮ = ৰিক্ণপুৱাণস পঞ্চমাংশ ১/২-২৭ 
৬ ৰিক্ণপুরাশস্‌ চতুৰ্থাংশ ১৩১২ ৪ বিক্ণুপুত্থাশন্‌_ চতুৰ্থাংশ ১৭১৯ 





১৪০ গোবিন্দবিজয়্ 


স্বন্দপুরাণে* উল্লেখ আছে যে, যখন পৃথিবী বলবত্তর দানবগণ কর্তৃক 
ব্যাপ্থা হইয়া পড়ে ভগবান তখনই ভূগুশাপনিষিত্ত দৈত্যবিনাশার্থ পুনঃ পুনঃ 
জন্মপর্িগ্রহ করিত খাকেন। আরও আছে যে, “নে ধর্মে যজ্ঞে বিফু- 
বিফিকুলে স্বয়ম্” । দেবতাদিগের কার্ধসিদ্ধির জন্তও তিনি আবিভূত 
হইয়া ছিলেন, 
দেবানাৎ কার্ধসিদ্ধার্থ, তুভারহরণায় চ। 
ব্হুদেৰ গৃহে লাক্ষাদাবিভূ'তে জনাদ্দিনে ॥* 
ভ্ৰন্ধবৈবৰ্ত পুরাণে উল্লেখ আছে যে, 
ভারাবতারণোপারং দুষ্টানাঞ্চ বধোদ্যষম্‌। 
সৰ্ব্বং তে কখর্িস্যামি স্ববিচার্য্য বিধানতঃ ॥* 
তত্র তারাবতারণং পিত্রোবন্দনমোক্ষণম্‌ ।* 
অগ্নিপুরাণে উল্লেখ আছে যে, 
ভুবো ভারাবতারার্থং দেবক্যাং বসহুদেবতঃ ।* 
অগ্নিপুরাণে আরও উল্লেখ আছে যে, পাণ্ডবগণকে নিমিত্ত করিয়া রী 
তূ-ভার হুরণ করিয়াছিলেন, “ভূভারমহরদ্বিফুনিমিত্রীকৃত পাগুবান”* । পাগুব- 
গণের নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই! ভ্রুণ যে ভু-ভারহরণ করিয়াছিলেন, 
তাহার উল্লেখ গরুড়পুরাণে' আছে। কৃর্মপুরাণেও উল্লেখ আছে যে, 
তৃগ্ুশাপচ্ছলেনৈবমানয়ন মাহুষীং তঙ্গম্‌ ।” 
পদ্মপুরাণেও উল্লেখ আছে যে, অন্বর্গণপকে নিপাত করিত প্ীরুষ তু-ভার 
হরণ করিয়নাছিপেন* । বায়ুপুর্াণেও১- উল্লেখ আছে যে প্রীকফং দৈত্যদানব- 
রাক্ষপদিগকে বধ করিয়া ভু-ভার হুহণ করিয়াছিলেন । ব্রক্মপুরাণেও? > 
শরীক্বষ্ণের অবতার গ্রহণের উল্লেখ আছে । 
শ্ীরুষ্ের জন্মের সমকালীন ঘটনাগুপি বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হইলেও 
পুরাপগুলির মধ্যে বর্ণনায় প্রভেদ দেখা যার। কোনও পুরাণে বিস্তারিতভাবে 
৯ -্ৰন্দপুরাণম্‌, প্রভাসখওম্‌, প্রভাস ক্ষেত্র সাহান্থাম্‌ ১৯৯২ ২ স্কন্দ পুরাণম্‌ প্রভাসখণ্ম, 
আারকাবাহান্থাম আত. ৩ ব্ক্ষবৈৰতপুরাশম, জীকৃষ জন্মখণ্ডম ২1২ * এ ৬২৬৪ 
৭ অগ্রিপুরাণম্‌ ১২৷% ৬ এ ১৭১ ৭ পগরুড় পুরাশম্‌, পূর্বখওডম্‌ ১৪৯/১৮ কৃর্ষ- 
পূরাশম্‌, পূর্ববভাগঃ ₹৪৷১৩ ৯ অগ্রীমংপল্রপুৰাণম্_শকেদারনাখ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত, 
কলিকাতা, দৃতিখও। ১০প অব্য, পৃ-৯৯ 7 এ উদ্ধত ৭৫ অৰ্যার, পৃ- ১৯৮৮) ও উত্তরণ ৯৪ 
সখা, পৃ- ১৮৬৪ ১৮১ বায়ুপুরাণম্‌ ৯৬৯৯৭ ১৯ ব্ৰক্মপুরাশম 


> খিল হুরিবংশম্‌, বিক্ুপর্ব ১১৬ ২ বিজুপু্াপম, পঞ্চমাংশ ৩২৭ ৩ এ ৩২৮ 


গোবিন্দবিজন্ব ও বিভিন্ন পুরাণ ১৮/ 
বণিত, কোনও পুরাণে সংক্ষিপ্তভাবে বনিভ । বিক্ণুপুরাণে (পঞ্চমাংশ ১/৬-৮) 
উল্লেখ আছে যে বহ্দ্েক টৈবকীর বিবাহের পর কংস রখের সারি হুইলে 
দৈববাণী হইয়াছিল যে দৈবকীর ন্ষ্টম গর্ভের সন্তান তাহাকে বধ করিবে । 
হরিবংশেও» তাহার উল্লেখ আছে । বিফুপুরাণে উল্লিখিত কংদের দৈবকীকে 
হত্যার উদ্যম ( পঞ্চমাংশ ১1৯), বন্দে কর্তৃক সন্তান প্রদ্ধানে অঙ্গীকার 
(পঞ্চমাংশ ১1১০ ), ভাবপীড়িতা ধরণীর ব্রহ্মার নিকট কাতরোক্তি ( পঞ্চমাংশ 
১০১২), যোগমাক্সাব প্রতি নাব্বাক্ষপের গর্ত সন্ধর্বণের কাহিনী ( পঞ্চমাংশ 
১1৭৪), কংস কর্তৃক ফোগমাস্থাকে হত্যার উল্লেখ ( পঞ্চমাংশ ১1৭৯) প্রভৃতি 
কাহিনী গোৰিন্দবিজয়ে অবলম্বন কর! হইয়াছে ৷ স্থতিকাগৃহে নারায্মণের রূপ 
দেখিয়া বহুদদেবের স্তব বিষ্ণুপুরাণ ( পঞ্চমাংশ ৩৮-১১) অন্থসরণ করিয়। 
গোবিন্দবিজয়ে বণিত হইয়াছে। মৎস্কপুরাণেও শ্রক্কফের নারায়ণ রূপের 
উল্লেখ আছে (৪৭২-৬) । 
যোগমারাকে বধ করিবার উদ্যোগ করিলে কংলের হাত হইতে যোগমায়া 
আকাশে উঠিয়া কংসকে বলিয়াছিপেন যে, 
কিং ময়! ক্ষিপ্ত মূঢ় জাতে| শস্থাং বধিয্যতি ।* 
লর্বন্থভূতো দেবানামাপীস্মত্যঃ পুরা স তে। 
তদেতৎ, সম্প্রধার্দ্যাশু ক্রিয়তাং হিতমাত্মনে ॥* 
অগ্নিপুরাণেও অনুরূপ উক্তি আছে। হরিবংশেও* ইহার উল্লেখ পাওয়া বায়। 
ভ্রমন্তাগবতে* উল্লেখ আছে যে জন্মগ্রহণ করিবার পর শ্ীরুষ্ণের কূপ ছিল 
তুভূর্স, শব্ঘচক্রগদাপত্রধারী, ীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণিযুক্ত। মংৎস্তপুরাণ 
(৮৮1২৩) এবং বিষ্ণুপুরাণে ( পঞ্চমাংশ 1৩) শীকৃষ্ণের চতুতূজরূপের উল্লেখ 
আছে। অগ্নিপুরাণে (১২।৬ ) চতুভু জের উল্লেখ থাকিলেও বস্ুদেবের স্তবে 
তিনি দ্বিবাহু হইয়াছিলেন বলিঙ্া উল্লেখ আছে। কিন্ত গোবিন্দবিজয়ে 
ভ্রকফের দুই ভুজের কথা উল্লিখিত আছে। 
গোৰবিন্দৰিজিয়ে পূতনাবধের কাহিনী আছে অরমন্তাগবত" অবলদ্বনে। 
পুতনা মোহিনীবেশ ধারণ করিয়া শ্ীরষণকে স্তন্যদান করিয়াছিল। বিষু- 
পুরাণের বর্ণনা ( পঞ্চমাংশ &1৭-০ ) এই যে পূতনা গভীর রজনীতে 
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১০৮০ - গোবিন্দবিজয় 


আসিক্সাছিল। ব্রক্ষবৈবর্তপুত্বাণে (৪1১ ) উল্লেখ আছে যে পূতনা কংদের 
ভগিনী । গোবিন্দবিজন্গে পৃতনাকে কৰি কংসগগিনী বলিয়াছেন । বিষুপুরাণে 
শকট যে অস্থর সে উল্লেখ নাই, কেবল শকট ভঞ্জনের উল্লেখ আছে ( পঞ্চমাংশ 
৬1১-২ )। পগোৰিন্দবিজয়ে শকটভঞ্জনের উল্লেখ আছে কিন্ত শকট যে অন্থর, 
সে উল্লেখ নাই । ব্বন্দপুরাণে? পূতনাশোষণ ও শকট পর্রিবর্তনের উল্লেখ 
আছে। ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণ ( ১।৩-৭ ), অপ্রিপুত্বাণ ( ১২৷১৭-১৮ ), গকুড়পুৱাণ 
(পুর্বধণ্ড ১২-৩) এবং হরিবংশেও এই কাহিনীগুলি আছে। তৃপাকর্তবধের 
উল্লেখ পাওয়া যায় স্বন্দপুরাণে২, ব্রদ্ধবৈবর্তপুক্বাণে ( শীরষ্ণচদন্মখণ্ডম্‌ ১১1২-৪ )। 
গ্রীষন্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বালালীলার যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া! যায়, 
পুরাণগুলিতে সেইরূপ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ন!। ব্বন্দপুরাণে 
( প্রভাসখণ্, স্বাৱকামাহাব্র্া ) তৃণাবর্ত ঘাতন (১1৫ ), কালিয়দমন ( ১/৬), 
প্রলঙ্গ লিখুন ( ১৷৬ ), গোবর্ধন ধারণ ও গোকুল পরিত্রাণ ( ১।৬ ), স্থরভি- 
কুতাভিষেক গ্রহণ (১1৭) ও ইন্দমদতক্তনের (১1৭) উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ব্ৰহ্ধবৈবৰ্তপুরাণে ( ডরকুফন্মখন্ড ) তৃণাবর্তনিধন ( ১১শ অধ্যার ) গর্গনন্দ- 
সংবাদ, রামক্ুফের নামকরণ ও অঙ্নপ্রাশন ( ১৩শ অধ্যার ) যমলার্জুন ভঞ্চন 
(১৪শ অধ্যায়), বককেণীপ্ৰলন্বাস্বর বধ ও বৃন্দাবনগমন প্রস্তাব (১৬শ 
অধ্যায় ), বিপ্রপদ্ীষোক্ষণ (১৮শ অধ্যায়), কালিয়দমন, কালিয় কর্তৃক 
ভ্রক্ফন্তৰ, নাগপত্রী কৰ্তৃক স্তোত্ৰ, দাবাগরিোক্ষণ ( ১৯শ অধ্যায় ) ব্রা কৰ্তৃক 
গোবৎসাদি হরণ, বরহ্মাকৃত ক্বফণন্তব ( ২-শ অধ্যার ), ইন্জযাগ ভঞ্চন, জীকবৃষের 
গোবধনধারণ ( ২১শ অধ্যায়), ধেজ্কবধ ( ২২শ অধ্যাত্ম ), গোপিকার বস 
হুরণ ( ২৭শ অধ্যায়) প্রভৃতি কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা আআছে। 

অগ্রিপুরাণে কু কর্তৃক গোচারণ ( ১২।১৪ ), উদুখলে বন্ধন ( ১২1১৬ ), 
শকটভপ্বন ও যমলার্জুন ভঞ্ন (১২১৭), পৃতনানিধন ও কালিয়দমন 
(১২1১৮), তালবন নিকুপত্্ব ও ধেঙ্গকনিধন (১২১৯ ), অনিষ্ট ও কেশীনিধন, 
ইন্্ধাগবন্ধ (১২২৮ ), গোবর্ধন ধারণ করিয়া! বৃষ্টি নিবারণ ( ১২২১ ), 
-ইন্স্তবে তুষ্ট হুইয়! পুনরার ইন্জোৎসব প্রচার, কংসপ্রেরিত অকুরে লছিত 
মখুরাগমন ( ১২।২২ ), রজকনিগ্রহ ও মালাকারদর্শন ( ১২।২৩ ), কুব্সার প্রতি 


> ব্বন্দপুাণম্‌, প্রভাসখওম্‌, দথাক্কা মাহাত্ছাম, ১৭ ২ এ 
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অহ্গ্রহ (১২২৪), মত্ত কুবলঙ্গ নিধন ( ১২/২৫), চানূর ও মুষ্টিক বধ 
(১২1২৬ ), কংসবধ ও উগ্রনেনের রাজ্যলাভ € ১২1২৭ ), জরাসন্ধের মথুরাপুরী 
অবর্বোধ ও যাদবগণের সহিত যুদ্ধ (১২২৮ ), জরাসন্ধের পরাজয় (১২।২৯), 
দ্বারকানির্মাণ ( ১২৷৩* ), স্বৃতপুত্র প্রুনকজ্জীবিত করিত সান্দীপপিকে অর্পণ 
(১২৷৩৩ ), কালযবনের মৃত্যু ও মূচুকুন্দের প্রতি বর ( ১২1৩৪ ), রুক্মিণীর 
গর্তে প্রানের জন্ম, শব্বর কর্তৃক প্রদ্যুত্ন হরণ ও সমুদ্রে নিক্ষেপ, ধীবর্রের মৎস্য 
ধরিক্সা শব্বরকে প্রদান ( ১২৷৩৭ ), রতিস্ব পতিলাভ ( ১২৩৮ ), শন্বর বধের 
জন্য রৃতির অনুনয় ( ১২৷৩৯ ), শব্বরব্ধ করিঙ্জা বৃতিসহ ছ্ারকা আগমন, 
কর্ণ ও রুক্মিণীর আনন্দপ্রকাশ (১২।৪*) প্রভৃতি কাহিনী অতি সংক্ষিপ্রভাবে 
বৰ্ণিত হুইয়াছে। 

গরুড়পুরাণে ( পূর্বখণ্ড ) কুষের জন্ম ( ১৪৮৷১ ), পূতনা বধ ( ১৪৮1২ ), 
শকট ভঞ্জন, যষলার্জুন ভল্রন, কালিয় দমন, ধেঙ্গুকবধ ( ১৪৮৷৩ ), ইন্দপুজা 
বন্ধ করিয়া গোবর্ধনধারণ ( ১৪৮৷৪ ), অনিষ্ট ও কশীবধ ( ১৪৮।৫ ), চানূর 
মুষ্টিক বধ, কংস বধ (১৪৮৷৬ ), গ্রামে জন্ম, শঙ্বর বধ ( ১৪৮/৮) মৃতপুত্র 
পুনকজ্জীবিত করির্না সান্দীপণিকে প্রদান ( ১৪৮।১১ ) প্রস্তৃতি কাহিনী 
সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হুইয়াছে। 

বায়পুরাণে বিষ্ণুবংশ বর্ণনায় কংসের মৃত্যুর প্রলঙ্গে দৈববাণী (৯৬।২২*), 
বন্থদেবের অঙ্গনয় ( ৯৯।২২২ ), শরীকুফের জন্ম-কাছিনীর ( 2৬১2৩-১৪৯৭ ) 
উল্লেখ বহিয়াছে কিন্ত শীরুফ্ের বাল্যলীলার ও বুন্দাবনলীলার উল্লেখ নাই । 
গোবিন্দবিজয়ে শ্রীকষ্ণকর্ভৃক অক্র,ব্রের সাহাত্মা বর্ণনা ও তাহার জন্মকাহিনী 
কথনের যে কাহিনী, আছে তাহার সহিত বায়ুপুরাণের ( ৯৬।১*১-১১* ) উক্ত 
কাহিনীর মিল দেখিতে পাওয়া যাত । গোবিন্দবিজয়ে ্রমন্তক মণির সমগ্র 
উপাখ্যানটি বায়ুপুরাণের (৯৬/২*-৯৯ ) অঙ্রূপ | শ্রমন্তাগবতে এই কাহিনীটি 
সংক্ষিপ্ত । 

স্যমন্তক মণির উপাখ্যান বিফুৎপুত্বাণে ( চতুর্থাংশ ১৩৯-৬৭ ) বিস্তৃতভাবে 
বর্ণিত । পদ্মপুরাণেও স্যমন্তক মণির উপাখ্যান? বিস্তৃতভাবে বণিত। 
অভিরাম দাস পুববাণগুলি অবলম্বন করিয়! স্যমন্তক মণির উপাখ্যান রচনা 
করিয়াছেন বলির অনুমান করা যাইতে পারে। 


১. শীত্রীসৎপন্রপুরাণম্‌* উত্তরখণ্ড, ৯৪ অধ্যার, পৃ. ১৮১-৮২ 





4 ৪ গোবিন্দবিজয় রি / 
পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড ৯৪ অধ্যার্ন ) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পুতলানিধন, শকট- 
ভঞ্জন, যমলার্জুল যোক্ষণ, বকবধ, ব্রহ্মার মোহ, কালিয়দমন, ধেহুক নিধন, 
অবিষ্ট বধ, কেসীবধ, ইন্দ্জ্ঞ নিবারণ ও গোবর্ধন ধারণ, অক্তুরের সহিত 
শ্রক্ষ্ণাদির মণুরা আগমন, রজকনিগ্রহ, যালাকারের প্রতি অনুগ্রহ, কুজন্ব- 
মোচন, কুবলক্কাপীড় নিধন, চানূর ও মুষ্টিক নিধন, কংসবধ, জনকজননী 
দর্শন, উগ্রসেনের মুক্তি ও তাহাকে রাজাদ্বান, সান্দীপনি গৃহে গমন ও 
গুরুদক্ষিণা, দরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ, কালযবন কর্তৃক মখূরা অবরোধ, স্বারকা- 
নির্মাণ, কালযবননিধন, কন্সিসীহরণ, সত্যতামার লহিত পরিণয়, শ্তামন্তক 
উপাখ্যান, জীন্ববতীর সহিত পতর্রিণন্ন প্রভৃতি রুষণলীলা কাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে 
বৰ্ণিত হইয়াছে । | 
বিষ্ণুপুরাণে ( পঞ্চমাংশ ) বন্দেব-দ্বৈবকীব বিবাহ, ব্ৰহ্মার নিকট পৃথিবীর 
গমন, বিফুপ্তোত্ ও কংসবধে বিষ্ণুর স্বীকৃতি ( ১ম অধ্যায় ) যোগমারার 
যশোদাগর্তে ও নারায়ণের দৈবকীগর্ভে প্রবেশ এবং দেবগণ কর্তৃক দৈবকীস্তব 4 
(২য় অধ্যায় ), শীকফের জন্ম, বহদেবের গোকুলে গমন ও কংসের প্রতি : 
যোগমায়ার বাকা ( ওয় অধ্যায় ), কংসের আব্মরক্ষপোপায় ও বন্দেব-দৈবকীর 
বন্ধনমোচন ( ৪র্থ অধ্যায় ), পূতনাবধ ( «ম অধ্যার ), শকটতঞ্চন, বলরাম ও 
ভ্রীক্ফের গর্গাচার্য কর্তৃক নামকরণ (৬ষ্ অধ্যায়), কালিয় দমন (*ম { 
অধ্যায় ), ধেক্কবধ (৮ম অধ্যায় ), প্রলন্বৰধ (৯ম অধ্যায় ), ইন্দ্রের পুঙ্গা রি 
নিবারণ ও গোবর্ধন পূজা ( ১-ম অধ্যায় ), গোবর্ধন ধারণ ( ১১শ অধ্যায় ), র্‌ 
শ্রষের নিকট ইন্দ্রের আগমন ( ১২শ অধ্যায় ), রাসলীলা ( ১৩শ অধ্যায় ), 
অরিষ্টাস্থর বধ (১৪শ অধ্যায় ), কংলের নিকট নারদ্বের আগমন ( ১৫শ 
অধ্যার ), কেশীবধ ( ১৬শ অধ্যার ), অক্তুরের বৃন্দাবনে গমন ( ১৭শ অধ্যায় ), 
ভীরুফের মধুরাযাত্রা (১৮শ অধ্যার ), শীকৃ্চকর্তৃক রজকনিগ্রহ, মালাকারের 
প্রতি অনুগ্রহ (১৯শ অধ্যায়), কুন্দাহুগ্রহ, ধন্ম্জ্স্থলে প্রবেশ ও ধন, 
কংসবধ ( ২*শ অধ্যায় ), উগ্রপেনের বভিবেক ( ২১শ অধ্যায় ), জরাসদ্ধের . 
মখুর! আক্রমণ ও পরাজন্ধ ( ২২শ অধ্যার ), কালযবন বধ ( ২৩শ অধ্যায় ), 
কুক্মিনীহরণ ( ২৬শ অধ্যান্ন ), প্রদানের জন্ম, শব্বর কর্তৃক প্র্য হরণ, . 
মায়্াবতীর প্রদা়লাভ, শঙ্বর ব্ধ ( ২৭শ অধ্যায়) প্রভৃতি কাহিনীর বিস্তারিত 
বৰ্ণনা আছে। » 


El - * 
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হরিবংশে ( বিষুঃপর্ব ) কংসের প্রতি নারধের ম্বৃত্যুকারণ বর্ণনা (১/১৫- 
১৭), যোগমায়ার প্রতি নারারণে বাক্য (২/৩৬-৩৯ ), দৈবকীর বড়গর্ভনাশ, 
বলরামের জন্ম, শীকৃফ্ের ত্রজে গমন, কংস কর্তৃক শিলাতলে যোগমায়া নিক্ষেপ 
(1৪৩-৩৯ ), শকট ভঞ্জন ও পূতনাবধ ( ৬1৪-২৮ ), যমলাক্জুলভঞ্জন ( +1১৬-২৯ ), 
তরঙ্গ ত্যাগ করিঙ্া নন্দাদ্ধির বৃন্দাবনগমন (211-১২), কালিয়দমন চিন্তা 
(১১।৭৬-৫৯), কালিয়দমন (১২শ অধ্যায় ), ধেভ্ুকভন (১৩শ অধ্যায় ), 
প্রলন্ব বধ ( ১৪শ অধ্যায় ), ইঙ্জপুজা নিবারণ ও গোবর্ধন পৃ! প্রবর্তন 
(১৬৷২-১৪ ), গোবর্ধন পু! ( ১৭শ অধ্যায় ), গোবর্ধন ধারণ ( ১৮শ 'অধ্যার ), 
ব্বাপলীল! ( ২-শ অধ্যার ), অরিষ্টান্র বধ (২১শ অধ্যায় ),. কংল কর্তৃক 
অক্রুরকে মথুরায় প্রেরণ ( ২২৷৯৮-১*২ ), কেশীবধ ( ২৪৷১৯-২৩ ), অক্তুরের 
বৃন্দাবন গমন ( ২৫শ অধ্যায়), জ্ীকৃধগার্দিসহ অক্রুরের মধুর! যাত্রা ( ২৬শ 
অধ্যার ), শীরুফ্কর্তৃক রজক বধ, মালাকারের প্রতি অনুগ্রহ, কুন্দার প্রতি 
অনুগ্রহ, ধহ্ভঙ (২৭শ ধ্যান ), কুবলয়াপীড় বধ ( ২2শ অধ্যায়), চানুর 
ও মুষিক বধ, কংসবধ (৩*শ অধ্যার ), কংসপত্থীদের, বিলাপ ও শীর্ণ 
কর্তৃক সাস্বনা দান ( ৩১শ অধ্যায় ), উগ্রসেনের অভিষেক ( ৩২শ অধ্যায় ), 
সান্দীপনীর নিকট বি্যালাভ ও গুরুদক্ষিণ! প্রদান ( ৩৩শ অধ্যার ), জরাসন্ধ 
কর্তৃক মণুর! অবরোধ (৩৫ অধ্যাক্স ), জরাসন্ধের পরাজয় (৩৮ অধ্যায়), 
কালযবন বধ ও মুচুকুন্দ উপাখ্যান (৫৯ অধ্যায় ), দ্বারকানির্মাণ (৮ 
অধ্যায়), কন্মিণীর সহিত বিবাহ (৬* অধ্যায় )» প্রথা কর্তৃক শব্গরবধ 
৫ ১০৪-৯০৯ অধ্যায়), মাক্থাবতীলহ প্রহায়েত বাক! আগমন ( ১-৮ অধ্যায় ), 
* স্যমন্তক উপাখ্যান ( ৩৮-৩৯ ধ্যান) প্রভৃতি কাহিনী বিস্তারিতভাবে 
বর্ণিত হুইয়াছে। 

ব্ৰহ্মপুরাণে শ্রীকুষ্ণের লীলার সম্পূর্ণ কাহিনী আছে। পুরবাকালে প্রজা- 
ধারিণী পৃথিবী ভুরিভ্ভারে পীড়িতা হুইয়! ব্রহ্মার নিকট তাহার দুঃখের কাছিনী 
বর্ণনা করিলেন ( ১৮১।৩-১৪)। ত্রক্ষা তখন পরমেশ্বরের নিকট গমন করিয়া 
তাহাকে ভূ-ভারহরণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে বলিলেন ( ১৮১৷২১- 
২৫)। পরমেশ্বর নারায়ণ বলিলেন যে তিনি দৈবকীর 'অই্ইম গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিবেন এবং অহাাঙ্গাকে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন 
(১৮১৷৩৮-৪৬ )। পরমেশ্বর শরকফ্ফরূপে দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন 

ও রহ 
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( ১৮২৷১--১৩) । বহুদেৰ শীকৃষ্ণকে যশোদা নিকট ্াখিয়া তাহার কন্যাকে 
লইয়া আসিলেল ( ১৮২৷১৯-২৬ )। কংস সেই কন্যাকে দৈবকীর শম্তান 
মনে করিরা বধের নিমিত্ত শিলাতলে নিক্ষেপ করিলেন কিন্ত সেই কন্যা আকাশে 
উৎক্ষিপ্ত হুইয়া! কংশের নিকট তাহার স্বত্যুর কাছিনীর উল্লেখ করিলেন 
(১৮২৷৩১)। তাহার পর পূতনা নিধন (১৮৪৭-৯), /শকট ভঞ্জন (১৮৪২৩), 
বস্ুদ্বেবের নির্দেশে গ্গমূনি কর্তৃক কষ বলরামের নামকবণ (১৮৪।২৯-৩), 
যশোদা কর্তৃক ভ্রীরুষ্ণকে উদূখলে বন্ধন ও যমলার্ুন ভঞ্জন ( ১৮৪।৩৭ ), 
কালিয় দমন (১৮৪।৩৪-৩৮), নাগপত্রীগণ কর্তৃক শ্রীরুষ্ণের স্তব (১৮৫।৩৯-৪২), 
ভাল ভক্ষণ ও ধেস্ুকবধ ( ১৮৬/৮-১২ ), প্রলম্বনিধন ( ১৮৬/২৬-২৮ ) ; জীকৃষ্ণ 
কর্তৃক ইজপুজা নিবারণ €১৮৯/৪১-৫৪ ) ব্রদবালী কর্তৃক গিরিপূজা (১৮ 
*৫-৮১), ইঙ্জের কোপ ও গোকুলে প্রবল বর্ষণ (১৮৮১-১৩ ), গোবর্ধন ধারণ 
(১৮৮৷১৪-২৩ ), ইন্দ্র কর্তৃক শীকফের স্তব ( ১৮৮/২৪-৩৮ ) এবং ভ্রীরুষের 
অন্থগ্রহ লাভের ( ১৮৮/৩৯-৪৯ ) বর্ণনা আছে। ইহার পর লীরফের 
স্বানলীলার বর্ণনা ( ১৮৯/১৩-৪৫ ) এবং খঅবিস্টান্্র নিধন ( ১৮৯৪৬-৫৮ )। 
তাহার পর রুষঃবলরামকে বধের নিমিত্ত ধর্ম যজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য 
অক্র,রকে গোকুলে প্রেরণ (১৯*।৯-১৯), ভ্রু কর্তৃক কেশীবধ (১৯৯২৯-৩৮), 
অক্ুুবের গোকুলে আগমন ( ১৯১।১৮-৩৩ ), ক্ুষঃবলরামের মণুরা যাত্রার 
উদ্ভোগ ( ১৯২১২ ), বিরহব্যাকুল গোপী্বিগের আক্ষেপ ( ১৯২।১৩-৩* ), 
যদুনার জলে অক্রুরের নারায়ণের রূপ দর্শন ( ১৯২৷৩৬-৪৭ ), .অক্তুর কর্তৃক 
ভীরফের স্তব (১৯২।৪৮-৫৮ ), কফ্যবলরামের মণুরাপুর্ী প্রবেশ এবং রজক 





নিধন ও মালাকারের প্রতি অঙ্গগ্রহ (১৯২/৬৯-৮৬ ), কুন্দার প্রতি অজগ্রাহ 


(১৯৭৷১-১২ ), কুবলয় হস্তী নিধন ( ১৯৩৷৩*-৩১ ), চানূর ও" মুষ্টিক বধ 
(১৯৩৫-৬৬ ), কংসবধ ( ১2৩৷৭১-৭৬ ), উগ্রসেনের বাজ্যাভিযেক ( ১৯৪।- 
১৪-১৫ ), কৃষ্ণ বলরামের অবস্তীবাশী সান্দীপণি মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ 
(১৯৩৷১৯-২১ ), সান্দীপণী মুনির সত পুত্রের পুলকুদ্জীবন ( ১৯৪।২৪-৩২ ), 
দারকাপুস্ী নির্মাণ (১৯৬/১৩-২৯), কালযবন নিধন ( ১৯৭৬ ), রুক্মিণীর 
স্বয়স্বর ও ক্ুষণের সহিত বিবাহ, ( ১৯৯৬-১২ ), প্রদানের জন্ম ও প্রদান 
কর্তৃক শব্বর বধ (২০।১-২২), মবায়াবতীসহ প্রদানের ছান্কা আগমনের 
(২**২৩-৩* ) কাহিনী ব্দাছে। 








গোবিন্দবিজয় ও বিভিন্ন পুরাণ ২/* 


গোবিন্দবিজ্বয়ে ইহার পর স্যমন্তক মণির উপাখ্যান । ব্রক্মপুরাণে সেই 
_ কাহিনী -মগ্রবর্তী অধ্যাত্ে বর্ণিত হইরাছে। লজ্াজিত কর্তৃক স্র্ঘের মনি 
লাভ ( >৷১৬]২১১), প্রসেনকে সেই মণি দ্দান, সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রলেনের 
মৃত্যু, মহাবল "কৃৰ্ডূৰ, সিংহ বধ ও; শী কর্তৃক স্যমন্তক অণি উদ্ধার 
(৩৪-৪*), প্রুক্ষের সহিত জাত্বৰভীর বিবাহ ( ১৬।৪১), শতধস্বা কর্তৃক 
লত্াজিৎ, নিধন ও স্যমন্তক অপহরণ ( ১৭।১-৩) ভ্রুণ কর্তৃক শতধন্বা নিধন 
ও শরীফের কলঙ্ক ( ১৭৷২*-২৩ ), ক্তমস্তকের লক্ধান লাভ, স্তমন্তক প্রান্তি 
ও অক্তুকে. স্যমন্তক প্রান এবং শরক্ুষের কলঙ্ক ভঞ্জনের ( ১৭৷৩৫-৪* ) 
কাহিনী ব্ৰহ্মপুরাণে আছে । ব্রদ্ধপুরাণে স্যমন্তক মণির উপাখ্যান শ্রীমন্তাগবতের 
বর্ণনার অন্থরূপ, কিন্ত গোবিন্দবিজন্কের বর্ণনা বিস্তর । 
স্বাসলীলার বর্ণনা হুরিবংশে ও ত্রহ্মপুরাণে লংক্ষিপ্ততাবে বণিত হইঙ্সাছে। 
হুন্সিবংশে বিষ্ণুপর্বে বিংশ অধ্যায়ে এক শারদ রজনীতে গোপাঙ্গনাগপের সহিত 
ভরীকফের মিলনের কাহিনী দেখিতে পাওয়া যার, 
“তা বার্ধাষানা পতিভিন্রণতৃভিন্দাতৃভিস্ঞখ। । 
কৃফগোপাঙ্গনা রাতৌ স্বগগ্গস্তে রতিশ্রিক্া ॥৯ 
ৰিষ্ণুপুৱাণের রাললীলার বর্ণনার লহিত জ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার বর্ণনায় 
একা দেখিতে পাওয়া যায়। এক শারদ বজনীতে কুহুমিত বৃন্দাবনে শ্ীরুষঃ 
গোপীদিগেক লহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিলেন । রাসলীলার প্রান্তে 
শ্রীরুষং অস্তহিত হইলেন*। তাহার পর গোপীগণ প্রীষঃবিরহে শীরবফের 
বাল্যলীলার অভিন্ন করিতে লাগিলেন*। অকস্মাৎ তাহারা ভীক্ফের 
ধ্বজবজ্জাস্কুপচিহ্ছিত পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন* । শ্ৰীকৃষ্ণই যে কোনও একজন 
গোপীর সহিত অস্তহিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে” । তাহার পর 
প্রীক্* গোপীদিগের লহিত মিলিত হইলেন এবং বাসলীলা অহুষ্ঠিত হুইল” । 
রাললীলার অঙ্গষ্ঠানের পর উল্লিখিত আছে, 
*তন্তৰ্ত্যু তথা তাসু সর্ববভূতেষু, চেশ্বরঃ। 
আত্মস্বূপর্ূপোহসৌ ব্যাপ্য সর্বমবস্থিত: ৪”৮ 


১ খিল হরিবংপম্‌, বিজ্ুপর্ব, ২-।২৪ ২ ৰিক্ষপুৱাশম্‌, পঞ্চমাংশ: ১৩১২ ৩ ত ১৩২৪ 
= ই ১৭২৬২৮ < ই ১০৩১ ৬ জ১ ৭২ ৭ উ সতহত ৮ উ ১০৬০ 
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সকনদপরাণে বালক্রীড়াহুষ্ঠানের* উল্লেখ আছে মাত্র । ব্রক্গাবৈবর্ত পুরাণে 
স্বাসলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে | পল্পপুরাণে রাসলীলার তত বনিত 
হুইক্জাছে। বৃন্দাবন সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, 
“সাত্বতাং স্থানযুক্ধণাৎ বিষ্ণোরত্যস্তদর্লভম্‌ । 
নিভ্যং বৃন্দাবনং নাম ত্রন্ধাণ্ডোপরি সংস্থিতম্‌ ॥"* 
বাশলীলার উদ্যোগ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, 
একদা! প্রিযনয়া সার্ছং বিহরস্ত্যো মধূত্সবে । 
তত্রৈব ষিলিতা গোপবৰালিকাশ্চিত্ৰবাললঃ ॥"* 
সুনিগণই কৃষ্ণপ্রেম আব্বাদনার্থ গোপীজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন |” 
গোপিকাগণ শ্রুতি ভিঙ্ন কিছুই নহে আর লেই মঙ্রসমূদরই গোপকন্তক!।* 
তপস্যানিরত বৈকুণ্ঠবাসী সুহুক্ষ মূনিগণই গোপবালক |" কজবৃক্ষই পরমা- 
নন্দাম্পন্ধ কদদ্ববৃক্ষ এবং স্বর্গের নন্দনকাননই বৃন্দাবন ৷” সিদ্ধ, লাধ্য ও গন্ধর্ব- 
গণই কোকিল» যমূন| আনন্দমন্েই মূর্তাস্তর ।* অনাদি হরিদালই গোবর্ধন 
আর এক বিপ্রই বেণু ।১> 
ভূ-ভারহরণে পূর্ণব্রহ্ম নারাত্মণের অবতাররূপে শীষের এশ্বর্ধরূপের যে 
পরিকল্পনা পুরাণগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহারই রূপান্তর ঘটিরাছে কলিযুগের 
অনাচার ও ভক্তিহীনতার ভার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নারাক্পপের অবতার 
ব্ূপে প্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের রূপ পরিকল্পনায় । তিনি নাম লঞ্কীর্তনামৃত 
বিতরণ করিস পৃথিবীর পাপভার লাঘব করিয়াছিলেন । 
বসভিরাম দাল শরচৈতস্কের সশ্রন্ধ উল্লেখ করিয়াছেন । উঁচৈতন্তবন্দনা 
করিয়া তিনি কাবা আরম্ভ করিয়াছেন । তিনি শ্রচৈতন্তকে নারাক্গপের 
কলিষুগের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিঙ্কাছেন। কলিযুগে নানা অনাচারে 
পৃথিবী প্রপীড়িতা হুইয়া! নারাক্ষণের নিকট কলির ভাব হইতে মুক্ত হইবার 
জন্য যখন কাতর প্রার্থনা করিলেন, তখন দৈববানী হুইল যে নারায়ণ চৈতন্য 
ক্মবতারকূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন । 
_ 3 লুপ, আভাস দাতকামাহান্মাম ১) ২ অস্গবৈবৰ্তপুৱাশম্‌, জী থম, 
২৮শ অধ্যান্॥ ৩ পক্সপুঙাণদ্‌, পাতালখণ্ডস্‌ ০৮৮ = উর ৪+)৯৩ ৫ এ ৪১শ অধ্যায় 


৬ অ ৪২৩১ 8. ই ৪২৩২ ৮ এ ৪২৩০ = ত ৪২৩৪ ৯৮ ই ৪২৩৪ 
১৯ এ তত 





গোবিন্দবিজন্ধ ও বিভিন্ন পুরাণ ২//৯ 


ধরণী বিলাপ শুনি আকাশে হইল ধ্বনি 
না কান্দ না কান্দ ধরাবতী । 

তোমা তুষিবার তরে জন্মিব ব্রাহ্মণ ঘরে 
ব্বাপনি গোবিন্দ লক্ষ্মীপতি ॥ 

হিজকুলে জন্ম হরি লঙ্গযালী আচরণ করি 
জীব উদ্ধারিৰ হুরিনাষে। 

প্রেম দক্জা করি দান দিয়া নিজ হৰিনাম 


উদ্ধারিৰ লব অকিঞ্চনে ॥ 

চৈতস্তোত্তর বুগে প্ীচৈতন্যকে নারায়শের অবতাররূপেই পরিকল্পন| করা! হুইরাছে। 
ভরীচৈতন্যচন্দরোদন নাটকে উল্লেখ আছে, “পুরুষার্থন্তস্ত সাধনং নাম নামলক্ধীর্জন- 
প্রধানং বিবিধ ভক্তিযোগমাবিতাব্নিতুং ভগবান শচৈতন্তরূপী তবন্নামিরানীৎ।"> 
চৈতন্তচরিতামৃতেও উল্লেখ আছে যে, 

“পূৰ্বে যেন পৃথিবীর তার হরিবারে। 

কুষণ অবতীর্ণ হৈলা শাঙ্রেতে প্রচারে ॥”* 

“এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধায়। 

সবতীর্ণ হৈল! কুষণ আপনি নদীয়ার ॥"* 

ভীক্ফের অবতারে মানস হইলে ভক্তগণ লইয়া তিনি প্রেষনাম সংকীর্তন 

আস্বাদন করিলেন এবং আচগুল কীর্তনের দ্বারা নামপ্রেম বিতরণ করিলেন ।* 
চৈতন্য ভাগবতেও* বৃন্দাবন দাল নানা সামাজিক অনাচার হইতে উদ্ধার 
পাইবার জন্য এবং সঙ্কার্তনাম্বত বিতরণ করিবার জন্য শীকৃষ্ণের অবতাররূপে 
ভ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের উল্লেখ করিরাছেন। পোচনদাসের চৈতন্যমগপে উল্লেখ 


আছে যে, 
ঘোষণ। কবহু শিব ত্রন্ধা আদি লোকে । 


গৌর অবতার মুঞি হব কলিযুগে ॥ 
গুণ নাম সঙ্ধীর্তন প্রকট করিব। 
নিজভক্তি প্রেমরস মুখে প্রচারিব ॥* 
১ জীচৈতক্কচল্োনর নাটকং, কৰিক্্ণপুত্ প্রসীতং, সুলিদাৰাদ, ১৩৬ সাল, ১১২ 
= আলৈতক্কচচিতাসবত, আনিলীলা, ॥৷১ ৩ উ আবিলীলা ৩৷২২ = অৰ আদিলীলা। 


৩৩ * আীচৈতস্ক ভাগবত, আদি 
স্থগালকাস্তি খোষ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১' 








» শীঞ্রীচৈচশ্যসঙ্গল, লোচনদাল, 











© 
২০/০ গোবন্দৰিজয় 
॥ গোবিন্দবিজয় ও অন্যান্য ভ্রীরুষ্চমজল কাব্য ॥ 

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে রুষ্লীলা আখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া রচনা- 
ধারার স্থটি হুইক্জাছিল। হ্রমস্ভাগবতের কুষণলীলার কাহিনী অবলঘন করিয়া 
প্রধানত এই কাব্যন্বোত প্রবাহিত ছিল। বিভিন্ন পুরাণ এবং হুরিবংশ এই 
কাব্যধারাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, মধূররল লীলা 
এবং এঁশ্ব্ধলীলাকে কাহিনীর মূল আখ্যান ধরিয়া শীমন্ভাগবতকে অঙ্ুসরণ 
করি! কাব্যগুলি রচিত হুইয়াছিল। প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতে 
শ্ীকষের এশ্বর্ধশীলার দিকটি চিত্রিত করা হইঙ্থাছিল। রাসলীলার বর্ণনা 
থাকিলেও তাহা শরক্বচলীলার একটি দিক হিসাবে চিত্রিত হইয়াছিল । 
চৈতস্তোত্তর শ্রকফমঙ্গল কাব্যগুলিতে মধুর রসের লীলাকে অধিকতর প্রাধান্য 
দেওয়া হইস্মাছিল। অতিরাম দাস চৈতক্তোত্তর যুগের কবি হইলেও তিনি 
মধুররল লীলার উপর প্রাধান্ত দেন নাই, শ্রীকফেন্থ পৌরুষ এবং এশ্বর্লীলার 
বর্ণনাকেই কাব্যের উপজীব্য কথ্িয়াছেন । ইহা গোবিন্দবিজয়ের একটি 
বৈশিষ্ট্য । 

শ্ররুফণমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম গ্রন্থ মালাধর বসুর ভ্ীকুণবিজ্প । কাব্যটি 
রচিত হইয়াছিল পঞ্চদশ শতকের শেষ পানে । প্রীরুফণবিজন্কে শন্তাগবতের 
অঙ্লরণ করা হইক্সাছে। কাবো হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণের প্রভাব দেখা 
যায়। বাৎসল্য রসের প্রাধান্ত দেখা! যার শীকৃফচবিজয়ে । গোবিন্দবিজয়ে 
শ্ীরুফণবিজন্ের স্যার ৰাৎসল্যরলের উপর প্রাধান্য দেওয়া হুইয়াছে। ঘটনা- 
চত্মন এবং কাহিনীবঙ্নে গোবিন্দবিঞ্ত্নের উপর শরীকৃকচবিদরের প্রভাব দেখা 
যায়। জ্রীকফণবিঙ্গয়ে শ্রীনন্তাগবতের যে সকল কাহিনীকে অন্সরণ করা 
হইয়াছে, গোবিন্দবিজয়েও প্রায় সেই লকল কাহিনীকে অবলম্বন করা 
হইয়াছে। শ্রীকষচবিলরে শ্রমন্তক মণির বৃত্তান্তের পরে শীকৃষ্ণের অন্তান্য বিবাহ, 
উবা-অনিরুদ্ধ কাহিনী নৃগোপাখ্যান, বজ্জনাভ বৃত্তান্ত, সুদাম! বিপ্রের উপাখ্যান, 
তৃগু-উপাখ্যান, মুষল কাহিনী, যদুবংশ নাশ প্রভৃতি কাহিনী আছে। 
গোবিন্দবিজয়ে অক্রুরকে স্যমন্তক মণি প্রদানের কাছিনীতেই কাব্য শেষ 
হইয়াছে । গোবিন্দবিজয়ের প্রান্তে অতিরিক্ত কাহিনী আছে অশ্বখামা 
কর্তৃক পাওব পুজ হত্যা, পরীক্ষিৎ-অভিশাপ এবং শুকদেব কর্তৃক প্রীরুষণলীল! 
বর্ণলা। 





Lb 
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পরবর্তীকালে শ্রীকুষণমঙ্গপ কাব্যগুলির মধ্যে আছে গোবিন্দ 'আচার্ধের 

কষ্মঙ্গল+। তিনি ‘দ্বিজ’ গোবিন্দ ভনিতা ব্যবহার করিয়াছেন । তিনি 
ভাগবতের সম্পূর্ণ কাহিনী 'অবলঙ্গন করিয়াছেন। প্রথম হইতে নবম স্বন্ধ পর্যন্ত 
কাহিনীগুলি স্থজাকাৰে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহান্ব পর্ব শেষ তিন স্কন্ধ অস্ু- 
সরণে রুষণলীলা বর্ণনা কৰিস্সাছেন ॥ তাহার কাব্যে দ্বানখণ্ড ও নৌকাবিলাসের 
উল্লেখ আছে। দানখণ্ড ও নৌকাবিলাস জনপ্রিক্ম হইলেও গোবিন্দবিজয়ে 
ইহার উল্লেখ নাই। পরমানন্দের* রুষণলীল! কাব্য শ্রীমন্ভাগবতের স্বন্কের ক্রম 
বন্থযায়ী রচিত। তাহার রচনা সরল। তিনি চৈতন্যভক্ত ছিলেন বলিয়া 
ন্ম্ছমিত হুম়। তাহার কাবো একটি গৌরাঙ্গ বন্দনা পদ্ব আছে। গোবিন্দ- 
বিজক্ে্ড গৌরাঙ্গবন্দনার একটি পদ আছে । পরমানন্দের ভনিতার সহিত 
গোবিন্দবিজয্কের ভনিতার ছিল আছে । 

গোবিন্দপদান্থবিন্দ-মধুলুদ্ধ আশে । 

প্রথম স্বদ্ধ প্রবন্ধ পরষানন্দ ভাষে ॥ 

গোবিন্দপদারবিন্দ অধুলুক্ধ মতি । 

অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 

রখুনাখথ ভাগবতাচার্ধের ভ্রীকফপ্রেসতরঙ্গিণী প্ররুফমঙ্গল কাব্যধারার একটি 

উল্লেখযোগ্য সংযোজন । তিনি শরমন্তাগবতের সম্পূর্ণ পাবাহ্ুবাদ করিয়াছেন। 
কবি ধারাবাহিক এবং পর্যায়ক্রমে অসুবাদ করিয়াছেন। তাহার রচনা কোথাও 
সূলাঙ্ছগ, কোথাও সংক্ষিপ্ত । কিন্ত তিনি সৰক্ষেত্েই জমস্ভাগবতকে কঠোর 
এবং স্থশৃঙ্খলভাবে অঙ্গলরণ করিছ্াছেন। বাসলীলার বর্ণনা তিনি ভাগৰতের 
ন্যায় কাব্যের আকারের তুলনান্ধ সংক্ষিপ্তভাবে দিরাছেন। কোনও লৌকিক 
বর্ণনাকে তিনি গ্রহণ করেন নাই । তাহার রচনা পাশ্ডিভ্যপূর্ণ এবং দার্শনিক 
ভক্তের অন্ভুতিতে উজ্ছপ। তিনি তাহার বর্ণনায় ধর্মগ্রস্থের আধ্যাত্মিক 
বোধ অক্ষম বাখিয়াছেন। তৰে তাহার পাত্তিত্য তবভান্বাক্রান্ত হয় নাই, 
সললিত ভাষার তিনি কষণলীলার কাহিনী রচনা করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের 
প্রীরুষ্ণমঙ্গল শঁমন্তাগবত অবলম্বনে রচিত হইলেও মূলাঙ্গগ অহ্বাদ নহে। 
দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি কিছু কিছু লৌকিক কাহিনী তাহার কাব্যে 


১ বাঙ্গালা! সাহিতোন ইতিহাস--ডটটর হুকুষার সেন, কলিকাতা, ১৯*৯ প্রথম খণ্ড, পূর্বাধ? 
পৃ. ২ উ পৃ হজ 





২॥ গোবিন্দবিজয় 


স্থান পাইযাছে। কবি ভ্রীষস্তাগবতের দশম স্বদ্ধ অহ্ুপরণ করিয়! কাব্য রচনা 
করিলেও অন্থান্ত স্বদ্ধের কাহিনীও বর্ণন। করিয়াছেন। হুবিবংশ এবং বিষ্ণু- 
পুরাণের কাহিনী কবি স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার কাব্যে লে 
বিষয়ে উল্লেখও আছে’ । কৰি লৌকিক কাহিনীর আকংণ ত্যাগ কর্বিতে 
পারেন নাই । তাহার কুষ্ণলীলার বর্ণনা স্থানে স্থানে স্থুল এবং আদিরসাত্মক 
হইরাছে। ্রীমস্তাগবতের মহনীর গান্ডী্ধ কবি রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
দুঃখী স্যামদালের গোবিন্দমঙ্গল শরমন্তাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। 
অবস্তা তিনি অন্যান্য স্কন্ধ হইতে কিছু কিছু কাহিনী গ্রহণ কবিয়াছেন। 
দশম স্বদ্ধের কাহিনী অঙহুলরণ করিয়| কৰি সাবলীলভাবে আখ্যানটি রচনা 
করিরাছেন। তাহার বর্ণনাতক্ষি লরল। সহ্জ ভক্তির প্রকাশ তাহার 
কাব্যে দেখা যায়। কবির ভক্তহৃদর়ের ব্যাকুলতা সরল ভাবার প্রকাশিত 
হইয়াছে। দ্বানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি লৌকিক কাহিনী তাহার কাব্যে 
স্থান পাইস্থাছে। কৰির বণিত বাধ! ঠিক জঁমনদ্তাগবতের বাধা নহেন, শীক্বফণ- 
কবীর্তনের রাধার সহিত মিল দেখা যার়। গোবিন্দমঙ্গলের সহিত ভীরুফ- 
কীর্ডনের আখ্যানভাগের এবং বর্ণনার মিল আছে। ভাগবত-বহিতূত বড়াই 
চরিত্র গোবিন্দমঙ্গলে দেখা যার। বাধা রুষ এবং বড়াইযর়ের কাহিনী এবং 
আচরণে সুপ লৌকিক কচির পর্িচন্ন পাওয়া যার । তাহার কাবো রাধা 
হইতেছেন চজ্জাবলী, কৃষ্ণ হইতেছেন কাহু। আরানেরও উল্লেখ পাওয়া 
যায় । ইহাতে লৌকিক রুষণকথার প্রভাব দেখ! যায়। জ্রীমন্তাগবতের 
দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার পরিচন্প এই কাব্যে পাওয়া যাক্স ন|। তবে 
লৌকিক বর্ণনা অংশ বাদ দিলে কাব/টি কুষণপীল। কাহিনীর সহজ সরল 
প্রকাশ। কুফ্ণলীলা কাহিনী ব্যতীত ভ্মস্তাগবতের অগ্তান্ত আখ্যান যথাসন্তব 
বর্জন করা হইয়াছে। 

কবিশেখরের ( প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন শিংহ ) গোপালবিজয় জনপ্রিয় 
ভ্রকফমঙ্গল কাব্য । কাৰ্যটি বৰ্ণনামূলক আখ্যানকাব্য । বর্ণনার ধারা সংস্কত 
কাব্যকে অঙ্ুসরণ করিয়াছে। কাক)টি জমন্তাগবতকে অবলম্বন করে নাই। 
তৎকালীন প্রচলিত বাধাকৃষ্ণকথাসুলক লৌকিক কাহিনী কাব্যটিতে স্থান 


> বাংলা সাহিত্যের ইত্তিবৃত্-_ড্টর অসিতকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৬২, দ্বিতীয় 
খত, পৃ. ৭৩১ 





গোবিন্দবিজন্ধ ও অক্যান্য জীকৃ্ষমঙ্গল কাব্য /- 


পাইয়াছে। শ্রীকষ্ঃকীর্তভন কাহিনীর অনুরূপ স্থল এবং আদ্দিরসাব্মুক। কাব)টিতে 
বড়াইয়ের ভূমিকা দেখা যা্। দানখঞ্ড এবং লৌকাখণ্ডের কাহিনী কাব্যটিতে 
আছে। এই সকল লৌকিক কাহিনী আছে বলি! ভাগবতাঙ্ছসারী এবং 
পৌরাণিক শ্রকুক্ষের এশ্বর্পীলার কূপ অপেক্ষা মাধুর্ধরসের দিকটি অধিকতর 
পরিস্ফৃটিত হইস্মাছে। তবে কবি কাবাসধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি এ 
বিষয়ে সচেতন, কিন্ত ্ররুফই শ্ষপ্রাদ্দেশ দান করাতে তিনি লৌকিক কাছিনীকে 
তাহার কাব্যমধ্যে স্থান দিক্সাছেন। তবে গোপালবিজন্কে সংস্কৃত কাব্য এবং 
অলঙ্কারের বহুল অসথস্থতি দেখা যায়। ক্রফ্দাসের ভুফমঙ্গলে কৃষ্লীলার 
কাহিনী সংক্ষিপ্ততাবে বণিত হইগ্জাছে। তাহার কাব্যে উরমন্তাগবতের দশম 
্বদ্ধের ভ্ীরুষেের জন্মলীলা হইতে একাদশ স্বন্ধের কিছুট। অংশ এবং দ্বাদশ স্বন্ধের 
পরীক্ষিৎ্-কাহিনী অস্পরণ করা হইযরাছে। তিনি যে পূর্ববর্তী কৰি মাধবাচার্ধের 
কাব্যকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ আছে।> কুষ্দাস 
জ্রমন্তাগবতের কাহিনীকে মূল হিলাবে গ্রহণ করিলেও তাহার কাব্যে দানথণ্ড, 
নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড এবং বংশীচুরির কাহিনীগুলি আছে। এই লৌকিক 
কাহিনীগুলির মধ্যে অতিরাম দাসের গোবিন্দবিদয়ে কেবল মাত্র বংশীচুরির 
কাহিনী আছে। ক্রফদালের জীকৃফমঙগ্গল সহজ লরল এবং লোকরঞক ভাবে 
রূচিত হুইয়াছে। 
ভীকষ্ণমঙ্গল রচয়িতা দুইজন পরশুরাম আছেন। একজন ছি পরশুরাম, 
তাহার পদবী চক্রব্ডী । অন্তজন পরশুরাম ঝাক্ম। তাহার কাবোর নাম মাধব- 
সঙ্গীত" । হিপ পরশুরাম তাহার শ্রীকুফমঙ্গল কাব্যে মন্ভাগবতের প্রথম 
স্ষদ্ধের পরীক্ষিতের প্রতি ব্ৰহ্মশাপ ও শুকদেবের ভাগবতকীতনের কাহিনী, চতুর্থ 
স্বদ্ধের ধফবচরিত্র, ষষ্ঠখণ্ডের অঙ্গানিলের বিষ্ণুপোকপ্রান্তির কাহিনী, সপ্তম 
স্কদ্ধের প্রহলাদচরিত্র, অষ্টদ্ স্বদ্ধের গজেন্দরের মুক্তিকাহিনী, নবম স্বন্ধেত্ব রামায়ণ 
প্রলঙ্গ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া! দশম স্বদ্ধের শীকষ্চণীলাকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 
জ্রমন্তাগবত-বহিতৃূ ত দ্বোলসীলা, দানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ডের কাহিনী কাকের, 
মধ্যে স্থান পাইয়াছে। পরশুরাম উসস্তাগবতের যথাযথ অস্ুবাদ করেন নাই । 
৯. বাংলা সাহিতে৷র ইতিবৃত্ত ডক্টর অসিতকৃষ্চ বন্দ্যোপাধ্যার, তৃতীয় খু, পৃ. ৪৮০. 


২ পরগুয়ানের কৃক্নঙ্গল-_জবলিনীনাখ দা"গুণ্ড সম্পানিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয 
৩ পরশুরাম সারের নাধবসঙ্গীত_-অমিক্তাতত চৌধুনী সম্পাদিত, বিব্গারতী। 





Re গোবিন্দবিজয় 


ভ্রমন্তাগবতের কাহিনী অবলম্বন করিয়াছেন। তবে কাহিনীর বঙ্গনে রুষণলীলার 
ধারা রচনায় দীষন্তাগবতকে অঙ্ুলরণ করিয়াছেন। তাহার রচনায় আলঙ্কারিক 
নৈপুণ্য দেখা যায় না। সহ্জ লব্বলভাবে তিনি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 
দোললীলা, দানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ড রচনায় কৰি প্রারুতজনকে তৃপ্ত করিতে 
চাহিয়্াছেন। দানখত্ডে বড়াহঙ্কের ভূমিক! আছে। তাহার কাব্যে বংশীচুক্ধির 
কাহিনী নাই। শ্রীরুষের লীলাকাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। গোবিন্দ- 
বিজন স্যমন্তক মণির কাছিনীতেই শেষ হইয়াছে । পরশুরামের প্রীফমঙ্গলে 
তাহার পর পারিজাত হরণ কথা, কুল্সিনীপন্ীক্ষা, উবাহরণ, নৃগোপাখ্যান, 
শিশুপাল বধ, স্বাববধ, স্থদ্বাম উপাখ্যান, বৃকাস্র বধ কাহিনী এবং জীকুফমহত 
বর্ণনা আছে। 

পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীত অন্যান্য শ্রীরুফ্মষঙ্গল কাব্য হইতে পৃথক । 
জীরুফের পৌরাণিক এই্বধলীলার পরিচস্থ যাধবসঙ্গীতে নাই। শ্রীমন্ভাগবতে 
উল্লিখিত ভ্রীক্ষফেন্থ বাল্যলীলা এবং ন্থরাদি বধের কাহিনী নাই। রাললীলার 
পরবর্তী যে লব রুষ্ণলীল! কাহিনী ভ্রীমস্ভাগবতে আছে, তাহাও মাধবলঙ্গীতে 
নাই। ্রীমস্ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় অবলম্বন করিয়! শীক্বফের বুন্দাবনলীলাই 
মাধবলঙ্গীতের কাহিনী । বৈফণবরদশাস্্ অবলম্বনে বিভিন্ন রস এবং ভক্তিত, 
চৈতন্তলীলার সহিত কুষ্ণলীলার এক্য প্রভৃতি বিষন্ধ কবি উল্লেখ করিয়াছেন। 
আখ্যানমূলক কাব্য হইলেও মাধবসঙ্গীতে অনেকগুলি পদ পাওয়া যায়। কাব্যে 
জনপ্রিয্ কাহিনী দানখণ্ড এবং নৌকাখণ্ড লাই। বড়াইয়ের উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা আছে। কাব্যে বৈষ্ণবতব এবং নিবন্ধের বিশ্লেষণ আছে। কাব্যটি 
অলঙ্কারবহুল । কাহিনী বর্ণনার এবং উপস্থাপনে মাধবগঙ্গীতের সহিত অন্যান্ত 
অীকুষ্ণমঙ্গল কাব্যের কোনও মিল নাই। 

অভিরাম দালের গোবিন্দবিজস্পের আখ্যান বর্ণন| অন্যান্য কৃষণমঙ্গল কাব্য 
হইতে কিছুটা পৃথক । তাহার কাব্যে আধ্যাত্মিক ভাব এবং কবির তক্তহৃদয়ের 
পরিচয় পাওয়া যায়। বংশীচুরির বিস্ডারিত কাহিনী ব্যতীত অস্ত কোন 
শ্রমন্ভাগবত বহিভূতি কাহিনী কৰি গ্রহণ করেন নাই। ভনিভায় কবি অনেক 
স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি পুরাণ রচনা করিতেছেন । তিনি শীক্বফের 
এ্থর্ধরূপের দ্বিকটি উজ্জল কৰিঙ্থা পৌরাণিক প্ীুষের মহিমা অন্ধিত 
করিয্াছেন। অভিরাম দাসের কাব্যের অনেক অংশ পরবর্তীকালে শীকবফ্মঙ্গল 
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কাব্যের কবিগণ নিজ নিজ রচনার মধ্যে গ্রহণ ককিঙ্াছেন। অঅভিরাম দাল 
যাহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তিনি শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র । 
তাহার কাব্য গোবিন্দমঙ্গল। কবিচন্দ্র ্রমন্তাগবতের বিভিন্ন স্কদ্ধের কাহিনী- 
গুলি অবলম্বন করিয়া তাহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অন্যান্ত পুরাণ 
হইতেও তিনি কাহিনী গ্রহণ করিরাছেন। তাহার কাব্য গোবিন্দবিজরের 
মতই বাকুড়া-বিফ্ণুপুর অঞ্চলে জনপ্রিয় হইযাছিল। 

কবিচজ্দ্র বিধপ্ধমাধব, রলকদস্ব, শীচৈতস্যচরিতাব্ৃত, গীতগোবিন্দ, জীরূপ- 
চিন্তামণি, শ্রীকৃষঃকর্ণাম্থত, গোবিন্দলীলাম্বৃত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি 
গ্রহণ করিযাছেন। ভ্রীমস্ভাগবতের রাদপঞ্ষাধ্যাক্ম অবলম্বনে তিনি ব্বাদলীলা 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়া 
রাললীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে তিনি সর্বাধিক উদ্ধৃতি 
গ্রহণ করিয়াছেন গোবিন্দবিজয় হইতে । তাহাতে মনে হয় তৎকালে গোবিন্দ- 
বিজন্ধ বৈষঃৰ তৰগ্ৰন্থ এবং রসগ্রন্থ হিলাবে স্বীকৃত হুইস্মাছিল এবং প্রতিষ্ঠালাভ 
ককি্াছিল। গোবিন্দবিজয় যদিও বৈষ্ণব তব, দর্শন এবং লাধনানিবদ্ধ লঙ্গলিত 
গ্রন্থ নহে, প্রীমস্তাগবত-অহ্যান্সী কুষ্ণলীলা বর্ণনার পুরাপের মর্ঘাদ্। লাভ 
করিয়াছিল । কৰিচন্দ গোবিন্দমঙ্গলের কাহিনী চনে এবং কুষ্ণলীলা! বর্ণনার 
গোবিন্দবিজয়কে অস্থদরণ করেন নাই । গোবিন্দমঙ্গলে এবচরিঅ, দক্ষষজ্ঞ, 
জড়তরতোপাখ্যান, চিত্রকেতুর উপাখ্যান, প্রহনাদচর্িত্র, ৰলিবামনোপাখ্যান, 
অন্বরীষ উপাখ্যান, ফলভোঞ্জন ও কিরাতিনী উদ্ধার, ব্বাখাপরাজ। খেলা, 
গেঁড়খেলা, মুষিক মার্জার লীলা, কলঙ্কতকচন, মুক্রাচাষ, রুষ্ণকালী উপাখ্যান, 
কোকিল সংবাদ, বংনীশিক্ষা, কাঠ্রিক্া ভক্ত কাহিনী, দিবানাস, দ্বাতাকর্শ, 
লত্যতাার পুণ্যক অত, হুদ্দাষার দ্বারিত্রাভঞগন, প্রভালমিলন, কপোত-কপোতী 
সংবাদ, শ্রীরুষ্ণলীলাবসান প্রভৃতি জনপ্রিন্থ কাহিনী বনিত হুইক্জাছে, যেগুলি 
গোবিন্দবিজন্ে নাই । গোবিন্দবিজক্বের অশ্বখামা কাহিনী, পরীক্ষিতের জন্স- 
কাহিনী, যুধিষ্ঠিরের অস্থসেধ যজ্ঞ, বংশীচুরি, প্রদ্যান্ন-শব্বর কাহিনী, ক্তমন্তক 
মণির উপাখ্যান প্রভৃতি কাহিনী গোবিন্দমঙ্গলে নাই । কবিচ্জ কাব্য রচনায় 
গোবিন্দবিজন্গকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন নাই? যদ্বিও উভয় কাব্যের 
বিষয়বস্ত একই । তিনি গোবিন্দবিজন্ধ হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন মাজ। 
ইহাতে মনে হর গোবিন্দৰিজিয় বিদদ্ধ জনমণ্ডলী এবং বৈফবদমাজে বিশেষ 





২৮ গোবিন্দবিজন্ 

মর্ধা্দার লহিত আদৃত হুইন্থাছিল। পরিচ্ছন্ন রচনাগুণে, শোভন রচনাতঙ্গিতে, 
লৌকিক কাহিনী বর্জনে, মাজিত বৈদগ্ধ্ে শৰীহস্তাগবতের এবং পৌরাণিক 
কুষ্ণলীলার ধারাটি গোবিন্দবিজক্কে প্রবাহিত হুইয়াছে। লৌকিক কাহিনীর 
প্রাধান্থ এবং স্থল আদ্িকসাত্মক বর্ণনা গোবিন্দবিজন্কে নাই। এ্রকৃফণমঙ্গল 
কাব্যধারার গোবিন্দব্জির় এই দিক দিয়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে। 


॥ কাব্য প্রসঙ্গ ॥ 
।১। 

অতিরাম দাস তাহার কাব্যহচনাক্ম মুখ্যভাবে এরমস্তাগবতকে অঙুসরণ 
করিয়াছেন এবং অক্তান্ত পুরাণগুলিকে অবলঙ্গন করিয়াছেন। পুরাণগুলিতে 
শ্ররুষের এশ্বধলীলার রূপটি দেখিতে পাওয়া যায় । তিনি দৈত্যদালব অস্ুর- 
দিগের ভারে প্রপীড়িত| ধরণীর তার হরণ করিবার জন্য এবং দুষ্টদের বিনাশ 
করিবার জন্ত অবতাররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। সেই জন্য পুরাণ- 
গুপিতে শ্রীকষ্চের যে রূপটি দেখিতে পাওয়া যার তাহ! তাহার এশ্ব্ধমূততির 
কূপ, অন্থর বিনাশার্থ তাহার বীরত্বের রূপ । বিষ্ণুপুরাণ, ব্রক্মবৈবর্ত পুরাণ, 
স্বন্দপুরাণ, পল্মপুাণ, হুরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে শীকুফের মাধূর্যরসের দিকটি 
ব্াসলীলার অনুষ্ঠানে দেখিতে পাও যার। কিন্ত এই মাধূর্ঘবসকে কোথাও 
প্রাধান্ত দেও] হর নাই । সবঞ্ুলি পুরাণেও ইহার উল্লেখ পাওযর। যার না। 
ভরধন্তাগৰতে রাললীপার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যার। জীরফের মধুর রসের 
লীলা, শক প্রতি গোপীদিগের একান্তিক ব্যাকুলতার পরিচন্ন ভ্ীমন্ভাগবতে 
পাওয়া যাক্স। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে মানবীয় হৃদয় সম্পর্কের সম্বন্ধ অল্প, 
ইহার দার্শনিক এবং তন্বরূপের দিকটিই ভ্মস্তাগবতে ব্যক্ত হুইয়াছে। বৈধী- 
ভক্তির প্রকাশরূপেই গ্রহণ করা হইস্থাছে। 

চৈতক্তোত্তর যুগে হাগাহুগা৷ ভক্তিমার্গকে অবলম্বন করিয়া যে লাধন- 
পদ্ধতি গড়িয়া উঠিগ্নাছিল তাহাতে বৈধী ভক্তি উপলব্ধি অবকাশ ছিল না। 
রাধাক্বফের সম্পর্ককে অবলঙ্গন করিগ্সা মানবীয় অনুভূতি ও হৃগক্সসম্পর্কের 
মাধ্যমে মধুর বসের চর্চা করা হইঙ্ছাছিল। বৈষ্ণব গীতিকবিতাগুলির মধ্যে 
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লেই মধুর রসের পরিচয় পাওয্া যার । বুদ্ধিগ্রাহ্ দার্শনিক উপলন্ধি ও তত্বব্যাখ্যা 
অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহু অনুভূতিকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছিল । 

ইচতন্যোত্তর যুগে রচিত হইলেও প্রত্যাশিত মাধুর্য রসের প্রভাব অভিনাম 
দাসের কাব্যে পাওয়া যার না। ইহ গোবিন্দবিজয়ের বৈশিষ্ট্য । কৰি সেখানে 
শ্রমন্তাগৰতকেই অনুসৱণ করিল্াছেন। তবে চৈতক্তোত্তর যুগের নাম কীর্তন, 
নাম অবণ প্রভৃতি ভক্তিমার্গের দ্বিকটি কবি গ্রহণ করিয়াছেন। কবির 
ভক্তহৃদয়ের সহজ, অনাড়ম্বর, নিরাবিল প্রকাশ সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছে। i 

গোবিন্দৰিজয়ে শীকফের লীলাকাহিনী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বণিত 
হইয়াছে। শরীকুষ্ণের লীলাকাছিনী ব্যতীত শাখা কাহিনীগুলি বল্দিত হইয়াছে । 
খট,াঙ্গ রাজা এবং অজামিপের উপাখ্যান বণিত হইলেও তাহা জীরুফের 
লীল! বর্ণনান্ন অনিবার্ধভাবে আলিয়া গি্াছে। পরীক্ষিৎ যখন শুৰুদেবকে 
প্রশ্ন করিলেন যে দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া, পাধিব সুখভোগ করিয়া 
মৃত্যুর প্রাক্কালে জীবনের মাত্র সাতদ্দিন যখন বাকী আছে তখন ভ্রীকষণ্ভজন! 
করিলে শরীকবফের কুপাপ্রান্তি সম্ভব হইবে কিনা, তখন শুকদেব অত্যল্লকালে 
প্ককষকুপা প্রাপ্তির উদ্দাহহুণক্ষপে খট,াঙ্গ রাজার উপাখ্যান এবং ম্বতযুকালে 
মাত্র নারায়ণ নামোচ্চারণে সমগ্র পাপজীবনের অবসান প্রসঙ্গে অজামিলের 
কাহিনী বর্ণনা! করিয়াছেন। 

কাব্যের প্রারস্তে ছুর্দোধনের উরুভঙ্গে পতন হইতে শরীক্বষ্ণের জন্মকাছিনী 
পর্যন্ত ঘটনাবলী শ্রীমন্তাগবতকে অঙ্গসরণ কৰিলে কৰি শ্রীৎন্ভাগবত অপেক্ষা 
বিস্তারিত বর্ণনা দিক্সাছেন। এই অংশে পাগুবদের শিশুপুতগণের মৃত্যুতে 
ছর্োধনের খেদ, উত্তরার গর্ভনাশে স্থভজ্রার বিলাপের বর্ণনা মর্মস্পশী 
হইয়াছে। 

অভিরাম দাল অমন্তাগবতে বণিত অতিরিক্ত কোনও শাখাকাহিনী 
গ্রহণ করেন নাই। তাহার কাব্যে লৌকিক বা প্রারুত ভাব স্পর্শ করে নাই 
বলিয়। কষ্টের চরিত্র পৌরাণিক মহিমার ভাস্বর হইয়া উঠিস্সাছে | 
ভ্রমন্তাগবত এবং পুৰাণগুলি হইতে আখ্যান চয়ন কৰিলেও কাহিনী বর্ণনা, 
টন! সংস্থাপন, চরিত্র চিত্রণ এবং চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনে তাহার স্বকীয়তারর 
পরিচন্ত পাওয়া যার। কাহিনীগুলির বিস্তাত্বিত বর্ণনার মধ্যে তাহার কবি- 
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হৃদয়ের এবং কুশলতার অভিব্যক্তি রহিয়াছে। তাহার কাব্যে আলঙ্কারিক 
চাতুর্ষের প্রাধান্য নাই, তক্রত্দয়ের প্রকাশ সহজ হৃদরগ্রাহ অঙ্ছুতির মাধ্যমে 
বূপাস্সিত হুইরাছে। & 
স্বষ্টির মূলীতূত কারণ প্রীরুষ্ের গৃঢ় স্বর্ূপতন্ব কবি সহজভাবে লাধান্বণ 
বূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন । গভীর দার্শনিক উপলব্ধিকে কবি 
সহজগ্রাহ্থ রূপ দিয়াছেন, 
কষ্ণপুজা কৈলে তৃপ্তি সব দেবগণ। 
বুক্ষমূলে জল দিলে শাখার অর্পণ ॥ 
ভ্রীকৃষ্ণেরে জানিহ প্রকৃতি ইক্ষ্দণ্ড। 
নানা মিষ্ট ইক্ষু হৈতে বখা| সীতাখণ্ড ৷ 
একই কাঞ্চনে যেন সভাই প্রশংসে। 
নানা অলঙ্কার হয় কনকের অংশে ॥ 
অলঙ্কার ভাঙ্গিলে যেই লোনা লেই সোনা। 
কেহ স্বতন্তর নহে রুষঃদেব বিনা ॥ 
ৰাৎ্লল্য রসের বর্ণনায় অভিরামের কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া বার । যশোদার 
কোল হইতে যোগমায়াকে লইয়া! বস্দের দৈবকীর প্ুতিকাগৃহে রাখিতে 
নবজাত শিশু কাদিতে লাগিল, 
হেনকালে উমা উভা চুডা করি কান্দে। 
জাগর্ত হইল প্রতিহারগণ নিন্দে ॥ 
কবির বাজ্জববোধের পরিচয় এখানে পাওয়া যার। প্রীরুণ পূতনা নিধন, 
শকট ভঞ্চন ও তৃশাবর্ত নিধন করিলেও মাতার নিকট তিনি অবোধ শিশু । 
ভরের এনী শক্তির পরিচয় পাইলে বাৎসল্যে যশোদা সাধারণ সাতৃমু্তি। 
ক্রন্দনরত ভ্রীরুফকে শান্ত করিতে না পারিত্না যশোদা তাহাকে তর 
দেখাইতেছেন, 
নিতা আল্য কান্দনায় প্রাণ গেল পুড়্যা। 
পালাইতে মন যায় খর বার ছাড়্যা ॥ 
« চুপ কর মোর বাছ! হাউ আসিঙ্াছে। 
কান্দন! শুনিলে বাছা কান কাটে পাছে ॥ 


চে 
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দূর ঘা ছি বায় আত্ম বাছা ঘুম গেল্য । 
কালি আন্ত কান কাটা হদ্দি করে আলা ॥ 
কাব্যে মাতৃহৃদয়ের অকুজিম স্বেহের প্রকাশ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। চঞ্চল 
পুত্রকে মাতার অস্থনর, : 
যশোদ! বলেন যাছু খান্স মোর মাখ! । 
দুখিনী জননী ডাকে শুন মোর কথা ॥ 
কংলবধের পর বহুষেব দৈবকীর সহিত জরীকফের মিলনের দৃশ্য কৰি মৰশ্ম- 
স্পশী করিয়া অস্কিত করিয়াছেন। যশোর! ও ভরীরুফের কখোপকখনে মাতৃ- 
ভক্তি ও পুত্রসসেহের রূপ গভীর মমতার চিত্রিত হইয়াছে। যশোদ! যখন 
জানিলেন যে দৈবকীই শীকফের প্ররুত মাতা এবং জীর্ণ যখন ধৈবকীর নিকট 
আদিলেন তখন যশোদার মর্মস্পর্শী অভিমান ব্যক্ত হুইরাছে, 
অন্যের বাকল নাকি অন্য গাছে সাজে । 
পোষোণিয়া পোএ কার কোথা ক্গেহ আছে।॥ 
রুষ মথুরার রহিয়| গেলেন, ব্রদপুরে ফিরিলেন না। লেই সংবাদ পাইরা 
মাতা যশোদ! ব্যাকুল হইলেন | মাতৃন্ধদরের সেই ব্যাকুলতা! নিপুণভাবে 
চিত্রিত হইয়াছে, 
লেই সৰ আছেন গোকুল বৃন্দাবনে । 
লতার ছাওয়াল বরে আছে সভার সনে ॥ 
সেই লব বাছুর আছেন সব যেজু। 
লতে নাঞি দেখি বাছা ধন প্রাণ কাঙ্গ ॥ 
সভার সণ্পদ আছে লব ঘর দ্বার । 
মোর বাছাধন বিনে সকলি আন্ধার ॥ 
ওরে বাছা ভাকে তোমা যশোমতী মায় । 
শৃন্ত কোলে মোর রাজি কেমনে পোহাযর় ॥ 
কোথা বা রহিল তোমার সোনা বান্ধা বেত । 
কোথা বা হিল তোমার পীত ধড়া নেত ॥ 
কোথা বা রহিল তোমার শ্যামলী ধবলী | 
দেখিতে দেখিতে প্রাণ করএ বিকুলি ॥ 
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ভরকৃষ্ণের মখুরাগমনে বিরহকাতর গোপীদিগের চিত্র সংক্ষিপ্ত রেখায় অস্কিত 
হইয়াছে, 
আকুল সমূজ্ে গোপী ভাসে তৃণ হৈয়া। 
২. প্রাণ গেল কষ্ণসঙ্গে আইল দেহ লয় ॥ 
বৃন্দাবনে রাসলীলার সময় শরীকৃক্চ অকস্মাৎ অস্তছিত হইলে গোপীদিগের ও 
রাধার বিরহব্যাকুল চিত্র অন্ধনে এবং শীকবষ্ণ মথুবাগসনের উদ্যোগ করিলে ত্রজ- 
বধূগণের ব্যাকুলতার বর্ণনায় কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যার়। জীর্ণ 
গোধন চরাইতে গেলে যশোদ্ধার মাতৃতৃদয়ের ন্মেহ-ব্যাকৃলতার বর্ণনাতেও কবির 
নৈপুণোর পরিচন্ধ পাওয়া যায়। পারিবারিক সম্পর্কের বর্ণনার কুত্রিমতা 
নাই, সহজ মানবিক চিত্রবুত্তি ও হৃদ্য়-সম্পর্কের বর্ণনা প্রাপবস্ত হইয্সাছে। 
তাহা সত্বেও কবি শীকফের এশ্ব্ধকূপের দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়াছেন: 
বিশ্বের মূলীভূত কারপরূপ ঈশ্ব৫ই যে ভ্রকুষঃ তাহাই তিনি অক্ষিত করিয়াছেন। 
পাণ্ডবদ্িগের আত্মীয় হিপাবে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া প্ররুষ্ণর কথা 
যখন পরীক্ষিৎ শুকদেবকে িজ্ঞাপা করিলেন তখন শুকদেব বলিলেন যে 
জগীশ্বরের সহিত পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন মহাপাপ । 
শুকদ্ধেব বলে রাজ! তুমি জ্ঞানে শিশু । 
তারে যে কুটুম্ব বলে সেই মহা পশু ॥ 
অধিল ব্রক্ধাণ্ড মাঝে তিহে! পরাৎপত্থ। 
পরম পুরুষ তিহে। ব্রহ্ম অগোচত ॥ 
এই বুঝিরাছ পিতৃমাতুল স্বদ্ধ । 
করে কণ আচ্ছাদির! বলহ গোবিন্দ ॥ 
এক ব্ৰহ্ম দ্বিতীয় নাহিক রুষ আর । 
সেই ক্ষণ অধ্িলান্ত ভুবনের সার ॥ 
অসংস্কত রাজ1 তোমার দিব্যজ্ঞান নহে। 
কদাচিত সত বুদ্ধি নাঞি তব ধেহে॥ 
এই বলিয়া তিনি চতুভুর্জ, শব্ম:চক্র-গদা-পদ্মধর, উবৎসলান, কিরিটা- 
কুণ্ডল-কৌত্ততশোভিত পীতাদ্বর নারারণের রূপ চিন্ধ। করিতে বপিলেন। রাল- 
_ লীলায় রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্ীকুফ' যখন অস্ত্িত হইলেন তখন বাধার 
উপলব্ধি হইল যে, নী 
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ভরমে কৃফণরে না করি ব্রহ্ধজ্ঞান । 
অতএব আমার এত হয় অপমান ॥ 
অভিরাম দাসের সমগ্র কাব্যে কবির ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুজতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। কবির বর্ণনাভঙ্গি সহজ ও সাবলীল এবং সমগ্র কাব্যে সেই 
লচ্ছন্দ লাবলীলতার পরিচয় পাওয়া যার । 


1২ 
অভিরাম দাল সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। তাহার কাব্যে 
তন্তব শব্দের প্রাচূর্ঘ দেখা যায় । আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত 
শীমাবন্ধ। ভাষার মধ্যে কিছু কিছু আঞ্চলিক বিরুতি এবং কাব্যিক বিকৃতি 
দেখা যায় । 

আঞ্চলিক বিরৃতি__প্রবেশ > প্রেবেশ, সনাতন > সোনাতন, প্রয়োজন 
< প্রিয্নদন, আভরণ > অভরণ, অকাতর > আকাতর, আপনি > আপুনি । 
আঞ্চলিক শব্দ--উলিয়া ( নামিয়া )। 

কাব্যিক বিকৃতি ও বিশেহত্ব__লগরিঙ্া শিশু 

ধবনিতন্বেহ (P॥০৷০৷০৪৮) মধ্যে খোব-অদ্োধ, অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ বর্ণের 
বিনিমন্থ এবং বিপর্যয় লক্ষ্য কর। যান্স। যেমন যুক্তি>যুগতি, আৰ্রণ > 
আভবণ, অবিরত > অভিরথ । 

ক্ূপতব্বের (দ1০:॥০|০৪/) সধ্যো কিছু কিছু বৈশিষ্ট) দেখা যায় । 
অপাদ্দান কারকের অঙ্গপর্গ ( বিভক্তি ) ‘হইতে’ ব/বহৃত হইপেণ্ড বিভক্তি চিহ্ন 
‘এ’ পূর্ববর্তী পদে বাবৃত হইয়াছে, যেমন ‘বরে হইতে’, ‘মুখে হইতে", 
‘রথে হুইতে’'। দুই একটি ক্ষেত্রে অপাদান কারক বুঝাইতে ‘এ’ বিভক্তি 
ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ‘শোকে মুক্ত’ ( শোক হইতে মুক্ত )। অপাদান 
কারকে ছ্তীয়! বিভক্তির চিহ্-'কে’ পাওয্ধা যায়, যেমন ‘ইহাকে অধিক’ 
(ইহার চেয়ে অধিক)। লিমিত্ার্থে চতুর্থী বিভক্তিতে “কে” ব্যবহৃত হইয়াছে, 
যেমন ‘দেশকে যাইবে’ ( দেশে যাইবে )। 

উত্তম পুরুষের একবচনে সাধারণ বা নিত্য অতীত কালের (Simple past) 
রূপে পাখা! যায় ‘করিলাঙ’ ৷ নিত্াবৃত্ত কা পুত্রানিত্যবৃত্ত ভীত (Habitual 
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7450 কালের রূপে পাওয়া ঘাক্স ‘জানিতাঙ’ । প্রথম পুরুষের সাধারণ রূপে 
সাধারণ ভবিস্বাৎ (5821৩ £97) কাল বুঝাইতে পাওয়া যায় ‘রহিবেক’ । 
ইহ! বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাবাতে ও মধ্য যুগের কাব্যের ভাষাতে 
পাওয়া যার। 

অব্যর পদের বহুল ব্যবহার পাওয়া যার। অব্যয় পদ'ত' গোবিন্দবিজয়ে 
অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে । যেমন ‘দেখিয়াত’, 'শুনিএাত' । অব্যয়ের 
এইরূপ ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই অপমাপিকা ক্রিছ্ার পরে দেখা যার । নিমিত্ার্থক 
অলমাপিক! ক্রিত্থার মধ্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ‘-তে’ এখানে “আক” 
হইয়াছে, খেমন ‘শুনিবাক’ (শুনিতে )। 








॥ জয়াৰ রাগ ॥ 
গোরাঙ্গ চান্দের গুণ গা গা শুনি । 
ধন্যরে নদীয়া গ্রাম ধন্য স্বরধনী ॥ 
ধন্য কলিবুগেতে »এমন অবতার? । 
হরিনাম দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার ॥ 
আপুনি কান্দিয়ে গোরা কান্দাইল জীবে । 
কঠিন পাষাণ আদি যার গুণে ডবে॥ 
অকিঞ্চন দীনবন্ধু দয়ার ঠাকুর । 
হেন ক্বষ্ণগুণে অভিরাম রহে দূর ॥ 
প্রণমহো নারায়ণ ত্রিজগত নাথ । 
শিরসি লোটায়্যা ভূমে করি জোড়হাথ ॥ 
ছুল্সভ বৈকুণ্ঠ তিন ভুবনের পতি । 
যারে ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র ক্র করে স্ততি ॥ 
নারদাদি সোনাতন শৌনকাদি শুকে । 
যার গুণ সামবেদে সভে গায় মুখে ॥ 
মণিমণ্ডপের মধ্যে কল্পতরু মূলে । 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম বংশী করতলে ॥ 
এমন ঠাকুর বন্দে! দণ্ডবৎ কায় । 
যার নাম স্মরণে শমনে নাঞি দায় ॥ 


মুল কাৰ্য আরম্তের পূর্বে পুখিতে নিয়লিখিত সংশটি আছে _ 


জীতীরাধাতৃষ্ণ 

গোবিন্দ বিজয় --- 
নাবাসণং নমস্কতা নরক্চৈব সরোত্তমন্‌ 
দেৰীং সরহ্বতীত ব্যাসং ততোঞয়ঘুৰীরয়েৎ ॥ 


> কলিযুগে এমনি 
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কমলা সারদা বন্দো দুই ঠাকুরাণি। 
যাহা হৈতে সুখভোগ রক্লিত ভাষাণি ॥ 
বন্দহু আনন্দ হয়্য| গৌরীর নন্দনে । 
বর্ষা যার গুণ গায় বেদান্ত দর্শনে ॥ 
পুরুষ দেবেশ যোগে পরম নিধান। 
বিশ্বেশ্বর কারণ গতি বিস্রহর নাম ॥ 
হেন বিস্গিরাজ বন্দো দণ্ডবত হয়্য।। 
সর্বত্র মঙ্গল হয় যার গুণ গায়্যা ॥ 
ত্ৰিজগত জননী বন্দো শঙ্কর ঘরণী। 
অবনত হয়্য| কার করি পুটপাণি ॥ 
যোগেন্দর ঈশ্বর বন্দো! শ্বয়স্থৃত নাথ। 
হরিহর একার্থক অভেদ সাক্ষাত ॥ 
সর্ব ভূতনাথ শিব বন্দো নিজমাথে | 
শ্রণমেছি ষড়ানন ভূমি নিপতিতে ॥ 
নতশির হয় বন্দো! রুফদবৈপায়ন। 
পরাশর সত সত্যবতীর নন্দন ॥ 
সপ্তদশ 'অবতারে ব্যাসরূপ হয়্য।। 
ত্ৰিলোক পবিত্র কৈল পুরাণ শুনাঞা ॥ 
তাজিল? চক্ষের” বাস বেশ জটাভার । 
ইচ্দস্তর মণিবন্দে চরণ যাহার ॥ 
পরশ বন্দনালয় কবীন্দ্র্গনার ৷ 
হেন রুফণ বেদব্যাস বন্দো বারস্বার ॥ 
শুকদেব ঠাকুর বন্দে! ব্যাসের তনয় । 
শিরসি লোটায়্য! ভুমে করিয়া বিনয় ॥ 
নিগম কল্পের তরু গণিতাদ্দি ফুলে । 
যার মুখে অমৃত হইলা জ্রবি মূলে ॥ 
এমন অস্ত ধার] ভারথে গ্রন্থ । 
পিয়রে ভকত ভাই গুণ অবিশ্রান্ত ॥ 

2 অজিন ধৰ্্দের 
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এমন পুরাণ গ্রন্থ যে জন না শ্ুনে। 
যে না আরাধিল কৃষ্ণ পুরুষ পুরাণে ॥ 
ত্রাক্মণের মুখে যেবা না কৈল স্মরণ । 
নরের অধম সেই বৃখা যে জনম ॥ 
সর্বত্র আদৌ বন্দো গুরুর চরণ। 
অজ্ঞান অঅন্ধকে দিল! জ্ঞানের অক্ঞন ॥ 
জ্ঞানাঞনে জন্মিত কৈল ছইপুরে । 

হেন ত্রহ্ষা গুরু বিষ্ণু সাক্ষাত শঙ্কর ॥ 
কোটি কোটি দণ্ডবহ গুরুর চরণে । 
গুরুর মহিমা কথ্য” না হয় কথনে? ॥ 
পিত্রিমাত্রি প্রণমহে! দণ্ডবত ক্ষিতি । 
যাহা হইতে দেখিলু জন্মি এ বস্থমতি ॥ 
বাপ মায়ের খনী পুত্র যত দিন জিয়ে। 
যার স্তনাধ্বৃত* পান* একবার পিয়ে ॥ 
বিশেষ বৈষ্ণব বিপ্র বন্দোহ মাথায় । 
যাহার মহিমা পুন কখনে না যায় ॥ 
ব্ৰাহ্মণ হইয়| যদি বৈষ্ণব হয়। 
গঙ্গাজলে তুলসী মিশ্রিত ফলোদয় ॥ 
চণ্ডাল হুইয়া ভজে রুষপদছন্। 
অভক্ত সন্যাসী নয় তার সমক্ষন্দ ॥ 
বৃন্দাবন দ্বারক! বন্দিব হুরিস্বার । 
গোকুল মধুর! বন্দো ভুবনের সার ॥ 
যথি* ক্ুষঃ বিহকিলা ভূভারহরণে। 
হেন* সহাকৃষণ বন্দো! ক্ষেত্রপর নামে* ॥ 
নীলাচল ক্ষেত্র বন্দে! প্রভু জগন্নাথ । 
'শিরসি লোটায়্যা ভূমে করি জোড়হাথ ॥ 
ধন্যা ক্ষেত্র নবন্বীপ সপ্চন্ধীপ সার । 
যাহাতে রক হৈল্যা চৈতন্য অবতার ॥ 
১0 সন্তনপান পুত্র ০ জঙ্কি হা মহা হল পরান 





বন্দিব চৈতন্য ভগবান গদাধর । 

দ্বাদশ গোপাল বন্দো! মোহান্ত সকল ॥ 
শুনবে ভকত ভাই করি নিবেদন । 

মানব জনম বৃখা যায় অকারণ ॥ 

যত ক্ষিতিতলে প্রভু কৈল অবতার । 
অবতার শিরোমনি শ্রীনন্দকুমার ॥ 

এমন ঠাকুর ভঙ্গ কৃষ্ণ ভগবান । 

কাল +বয়া যায় ভাই” হু সাবধান ॥* 
অধম মুকখ বড় অভিরাম দাস। 
কুফণভক্ত সঙ্গ হৈতে মনে বড় আশ ॥ 


॥ রাগ গৌরী২ ॥ 
বন্দি গৌরাঙ্গ গোঁবী রূপ জিনি বিগ্যাধারী 
বিধুমুখী খঞ্জন নয়ানী । 
স্তি ক্ষীণ মাঝাখানি মত্ত কেশরী জিনি 
নিতস্বিনী গঞ্জেক্্রগামিনী ॥ 
কিয়ে শোভা দন্ত স্থলারি । 
হৃঠাম ভঙ্গিম ভুকু চাচর কুস্তল চারু 
নাসায় তিলক মনোহারী ॥ 
বিচিত্র চন্দন বিন্দু লাজেতে মলিন ইন্দু 
তথি মধ্যে সগযদঘটা* | 
নাসা তিলফুপারুতি বিমল মুকুতা তথি 
শোভা যেন বিন্ধুরীর ছটা ॥ 
কুস্তক$ কণ্ঠাকৃতি স্বর্ণের মালা তথি 
হার হীরা হিরপ্য মাছুলী । 
ৰিস্বোষ্ঠ অধরারুণ স্থচিত্রের রেখা হেন 
কোকিল জিনিয়া সু বোলি ॥ 
* কাল বাছ ভাগ্ডাইর] ভাক দিয়! বলি। 
_ সাবধান হও তাই বগ এই কলি E 
> বায় ভাওাইয়। ২ গোবিন্দ রাগ ৩ সুগ সধু ৰাখা 








বাহুর মৃণাল ফুখ দেখি লাগে বস্তুত 
পয়োধর যুগ অশহুপাম ৷ 

ভুরু নীল লতাবলী বিচিত্র কচ্ছলী ভালি 
বিধি যাহ যতনে বোনান ॥ 

অতি ক্ষীণ মাঝাখানি মধ্য কেশরী জিনি 
নিতন্বিনী গজেন্দ্রগামিনী ॥ ... 

ক্ষুদ্র ঘণ্ট। কার গলে পদ আধ এক চলে 
মঞ্জুর মধুব ধ্বনি শুনি ॥ 

তার কাছে ত্রিয়োবলী মদন বিশ্রামস্থালী 
নীলাদ্বর শোভে তাহে ভালি । 

অঞ্চল উড়িছে যেন বিদুৎ প্রকাশ হেন 
বদ্ভুত তাহার ঝলমলি ॥ 

হস্তে কন্ধণ যেন চক্রের আকুতি বান 
বণ রণ করে ঘন ঘন। 

অলক উজ্জল হাথে কত চিত্ররেখা তাখে 
দশাঙ্গুলী ললিনতা৷ হেম ॥ 

পদযুগ অঙ্ুপাম নখচন্্র চন্্রঠাম 
স্থনাদ মঞ্জুরী মৃদু বাজে । 

অঙ্গুলী রাতুল তুলা ভালে বিধি নিরমলা 
তদুপরি বক্ষোরাজো সাজে ॥ 

কর্ণেতে উতপল সোনা খগবর্ণ নাগ ফণা 
অকর আকুতি প্রায় দেখি । 

বেনান পাটের খোপ! তাহাতে শোভিছে ঝাপা 
চম্পক কলিকা তায় গাখি ॥ 


তাহার স্থখের কথা কহিলে না রহে বেথা 
শুনিলে হৃদয়ে বাড়ে সুখ । 
দীনহীন অভিরামে কুপা কর রাই শ্রানে 
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॥ রাগ জী। 

আনো মোর প্রেমদাতা গৌরাঙ্গ । 

শচীর দুলাল গোরাচান্দ ॥২ 
কুষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
“সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কুষণনায বিনে বৃথা ॥ 
নৈয্্যারণ্যের কথা শুক মুখাশ্বত। 
শৌনকাদি মুনিগণ জিজ্ঞাসিলা যত ॥ 
তার কথ। ভাষায়ে কহিয়ে সাধুভাই । 
যাহার শ্রবণে ভব-সমৃত্র এড়াই ॥ 
স্থত বলে শৌনকাদি কর অব্ধান। 
পরীক্ষিত জন্সকথা আশ্চর্য্য বাখান ॥ 
কুরুক্ষেত্রে অবশেষে রাজা! দুর্যোধন । 
উকুভঙ্গে পড়িয়াছে বেখা অচেতন ॥ 
পূর্বের প্রতিজ্ঞা হেতু বীর বুকোদরে । 
ছুষ্যোধনের উরু ভাঙ্গে গদার প্রহারে ॥ 
হেনকালে অশ্বখামা আচার্ধানন্দন । 
বাজারে দেখিতে আল্য সকাতর মন ॥ 
অচেতনে আছে রাজা কেহ নাহি লগে । 
যাংসাহারী জন্ুক বেটিত চারিদিগে ॥ 
হেনকালে জ্রোণি হলা! রাজার নিকট । 
উক্ুভঙ্গে কাতর করিছে ছটপট ॥ 
দ্রোশির পাইয়া শব্দ চাহিল দুর্দোধ । 
হুসত দর্শনে রাজ! ছিলা মহাক্রোধ ॥ 
ওরে অশ্বখ্থামা তোর হেথা কোন কাজ। 
ও মুখ দেখাত্যে মনে নাঞি বাস লাজ ॥ 
কপটে আমার সঙ্গে জন্ম গোঙাইলি। 
পাণ্ডব সহিত গুপ্ত সাহায্য ভাজিলি ॥ 


> এ মতি দুল জন্ম কদাচিত পাই । 
কৃষ্ণ গাধা সম্বল পাৰিয়া রাখ ভাই ॥ 
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কপটে বঞ্চনা আইলি দেখাইতে মুখ ॥ 
এমন সোমএ দুখ দিতে পুন দুখ, ॥ 
পূর্বে তোর বাপ পণ কৈল মোর সাখে। 
অৰ্জ্জুনে মারিয়া দিব তোমার সাক্ষাতে ॥ 
সে সব প্রতিজ্ঞা ভ্রোণ সব পাসরিল। 
পরলোক কেমনে তরিব না গণিল ॥ 
এতকাল অস্ত্র দিয়া করিল পালন । 
সে অল্পে কেমনে তোরা হইবি মোক্ষণ ॥ 
নৃপতি গঞ্জনা কথা অশ্বখামা শুনি । 
লঙ্জাক্স কাতর কহে প্রতিজ্জিত বাণী ॥ 
আজি অপাগুবা আমি অবস্থা কন্ধিব। 
পাণুবের রক্তে ছুর্দ্যোধনেরে তপিব ॥ 
এই ত প্রতিজ্ঞা আমার না হুব অন্যথা । 
অন্তর তেজি বনবাসে যাইব সৰ্বথা ॥ 
শকুনি সৌবল কুপাচার্ধা অশ্বখামা ৷ 
চারিজনে এই যুক্তি করিলেন সীমা ॥ 
অন্ধকার রাত্রে যায় চারি মহাবীর । 
প্রবেশিলা চারি বীর পাণ্ডব শিবির ॥ 
কৌরব নিঃশেষ হৈল পাণ্ডব হরিষে। 
রণশ্রমে সভে নিদ্রাগত পরিতোষে ॥ 
প্রথম বৃহন্দ প্রবেশিতে চারি বীরে । 
দেখিল পাগুব নিত্রা যায় একাগারে ॥ 
তম পুর্ণ রজনীর অলক্ষিত কাল । 
লখিতে নারিল প্রোণি পাগুব ছাওয়াল ॥ 
ত্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিত্রা একাসনে। 
কাটিল শিশুর মুণ্ড পাগুবের ভ্রমে ॥ 
হুরষিতে পঞ্চ শির লয়্যা চারিজন । 
দুর্য্যোধনের সাক্ষাতে দিলেন প্রয়োজন ॥ 
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তাকালে দুৰ্য্যোধন’ হরষ বার্তা” শুনি। 
অনেক প্রশংসা করে ধন্য ধন্য জ্রোণি ॥ 
দিহ দিহ ভীমের মস্তক মোর হাথে । 

মুণ্ড পাক্কা অলপশ্রমে চাপে চুর লাখে ॥ 
চর্ণারুত হৈল শির কান্দে দুষ্যযোধন । 
কোন কশ্থ করিলি ভ্রোণি আচার্য নন্দন ॥ 
বিশেষে বিষাদে রাজা কান্দে লোটাইয়া । 
আজি হৈতে চক্রবংশ গেল নিভাইয়া ॥ 
গোবিন্দ পদ্দাৱবিন্দ মকরন্দ পানে। 
*গোবিন্দবিজ্জয় অভিরাম দাস ভনে* ॥ 


কান্দে রাজা দুর্ঘ্যোধন কুরুক্ষেত্রে অচেতন 
ধরণী লোটাগা! নিজ গাজ। 

উরু ভঙ্গে যত দুখ তাহার ত্রিগুণ শোক 
চন্ছবংশ হইল নিপাত ॥ 

ভাই মোর যুধিষ্ঠির ধৰ্শ্মের শরীর ধীর 
ব্যাকুলে মাগিল পঞ্চগ্রাম। 

লে স্বভাব মনে গুণি না দিলাম পিতৃভূমি 
অধশ্মে হইলু বলবান ॥ 

গান্ধারী সমাজ ভাবি ধৰ্ম্ম পতিবরতা দেবী 
বনবাসে কুস্তী কৈল কোপ । 

যারে হয় রুফণ বাম বিফল তাহার কাম 
বুদ্ধিমান হৈল বুদ্ছিলোপ ॥ 

কজনা রচনা করি খেলাইলু পাশা সারি 
মিথ্যা পরাভব কৈল পণে। 

বিচার না কৈল মনে ছোট ভাই পঞ্চজনে 
বিনি দোষে পাঠাইলু বনে ॥ 


" হ্বার্তা কুরুরাজা, ২ অকিক্চণ অতিরাম পুরাণ ঝাখানে 
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তা সভার শোকাললে দহিল কুকুর কুলে 
এক কালে সব হৈল ক্ষয় । 

জ্রৌপদী পরম সতী সতার কৈল বিপরিতি* 
ভ্রাতৃবধূ না গুণিলু ভয় ॥ 

কুষ্ষাঞ্জুন এক দেহ উভয় পরম লহ 
একার্থক অভেদ শরীর । 

হেন কুষ্ণাঙ্ছুন সত্য তারে ছিংস! কৈলু নিত্য 
বিধি বুদ্ধি হইলু অধীর ॥ 

অঞ্জুনের হিংসা ছলে রুষণ অন্থরাগ বলে 
কুক ধর্শ্ম কুক পরলোকে । 

বিচারে না দিলু মন কোপ কৈল নারায়ণ 
হৃদয়ে রহিল এই শোকে ॥ 

জত্রৌপদীর অপমানে দ্বেষ হৈল ভীমলেনে 
তেঞি পদাঘাতে ভাঙ্গে উরু । 

নিজ কুলে কাল হয়া স্বহস্তে কুঠারি লয় 
কাটিলাঙ কুকুকুলতক ॥ 

নকুল আর সহদেব প্রার দুগ্ধ পোস্য ইব 

এ শত্রু মিত্র জ্ঞান নাহি যার। টা 

তারে হিংসা কৈলে নিতা ক্ষয় করি নিজ চিত্ত 

মো বড় কঠিন ছুরাচার ॥ 


কণ্টক লইয়। হাথে ২নিঙ্গ *পর লোক পথে 
স্বহস্তে বধিল একে একে । 

আপনার কর্ণ্মজালে বিনাশিল কুরুকুলে 
মিথ্যা আর দোষ দিব কাকে ॥ 

কমি স্থত্ প্রায় পড়ি আপুনি আপুনি বেড়ি 
মিথ] দোষ দিযে পরলোকে । 

কৰ্ম্ম নিবন্ধন হ্যা কুষ্* বিনে নাহি কর্তা 


ভাল মন্দ সব আপনাকে ॥ 


3 তার হিংসা কৈলু নিতি ২ নিরূপিল 


১১ 
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পাপমতি অশ্বথ্থামা তো বড় দরুণ ভ্রমা 
বংশে ছিল দিতে জলাঞ্জলি । 4 

কাটিকা শিশুর ধর্শ্ব নষ্ট কৈলি নিজ কশ্ম 
মোর কুলে কুযশ রাখিলি ॥ 

শিল্তর শোকের মোহে কাতর করুণা লোহে 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰিয়া খেওয়ান । 

পড়ি ব্বাজা রণস্থলে লোটাইয়! ক্ষিতিতলে 
দুৰ্য্যোধন তেজিল পরাণ ॥ 

আরে ভাই সভে শুন দৈবকীনন্দন গুণ 
ভজ ক্র চরণারবিন্দু। 

যার লীলা অবতংশ জগ হৈল কুরুবংশ 
পাগুবে পাইল পদ ইন্দু ॥ 

ইতি স্থকষল ভাবে গোবিন্দ ভজিলে পাবে 
পরলোকে বন্ধু ভগবান।, 

এমন ঠাকুর হুরি তারে না ভজিয়া মরি 
অভিরাম দাস অগেআআন ॥ 







॥ রাগ বড়াড়ি ॥ 


ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম কষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
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সভে বলে হেন পাপ কোন মুখে কৈল । 
অহিংসকে হিংসিয়া আপনি নষ্ট হৈল ॥ 
সভে মেলি এই যুক্তি কৈল নিরূপণ । 
না কৈল কদাচ পাপ জ্রোণের নন্দন ॥ 
কুরুক্ষেত্রে অবশিষ্ট সেন আছে ভ্রোনি। 
মৃত্যুযোগে দুৰ্য্যোধন কৈল কটুবানী ॥ 
লঙ্দাতুর হুইয়া! পাপ বীর অশ্বন্থাম|। 
চোররূপে শিশু কাটে সেই পাপ ভ্রমা ॥ 
মহা কোপে অৰ্জ্জুন বিশেষ বুকোদর । 
শোকাতুর ক্রোধে বশ কম্প কলেবর ॥ 
গোবিন্দচরণে যদি পরিণামে ঘাটি । 
স্বর্গে অশ্বখামার মৃণ্ড যদি কাটি ॥ 
ইখে যদি রুষে। মোরে করিবেন স্বপা। 
চরণে ধরিয়া দোষ করাইব ক্ষেমা ॥ 
শুরু বিপ্র বলি যদি হব অপচার । 
তথাপি কাটিব মুণ্ড অশ্বখামার ॥ 
এই ত প্রতিজ্ঞা ভীম করিল! অঞ্ছুন। 
অশ্বখামার উদ্দিশে বহিলা অস্থক্ষণ ॥ 
লোক মুখে অসশ্বখামা প্রতিজ্ঞা শুনিঞা। 
বনবাসে পলাইল অস্ত তেয়াগিস্সা ॥ 
চর দিলা স্রোণির উদ্দিশে ভীমাচ্ছন। 
বিশেষে ত্রৌপদী দেবী শোকে অচেতন ॥ 
'অহথক্ষণ পুত্ৰ শোকে হৃদয়ে সন্তাপ । 
কথদ্বিনে পাব অসশ্বখ্থামা> হাথে ৯পাপ ॥ 
দৈবের নিবন্ধ কভু না যায় খণ্ডন২ । 
চর আসি কহে বার্তা ভীমের সদন ॥ 
ভীমাজ্জুন নকুল সহদেব চারি ভাই । 
খড়গ হাথে ব্নপথে চলে ধায়াধাই ॥ 

> দেখ আহখাথা পাপ ২ মোকন : 


+ 


১৩ 








অশ্বথামা ছিল বীর কানন ভিতরে । 
ভীমাক্ছুন নকুল সহদেব বান্ধিল সত্বরে ॥ 
হাথে পায়ে গলাস্ষে বান্ধিয়া চারিজন। 
বন্দী ক্রি লইলেক ড্রৌপদী সদন ॥ 
খড়গ হাথে বুকোদর কোপা! তুল্য হয়া।। 
অশ্বখামার মুণ্ড কাটিবারে যায় ধায়্যা ॥ 
এত শুনি যুধিষ্ঠির অবিলঙ্গ পদে । 
সর্বনাশ করে ভীমা ব্রাহ্মণের বধে ॥ 
সমরে ব্রাহ্মণ! ক্ষেত্রি শৃত্র বৈশ্য জাতি । 
ত্রান্ধণে হানিলে নাঞি প্রায়শ্চিত্ত তথি ॥ 
অস্ত ফেলাইয়া যদি মাগে পরিহার । 
তারে অস্ত করিলে নরক অনিবার ॥ 
গুরুপুত্র জনেরে গুরুতুল্য জানি। 

হেন গুরুপুত্র ভীম বধ করে কেনি ॥ 
এত ভাবি ধৰ্ম্মপুত্ৰ হৈল আগুয়ান ৷ 
ভীষেরে গন্দিয়া কহে বচন অবজান ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ আশে। 
লুবধ ভ্রমর অভিরাম দাস ভাবে ॥ 


॥রাগ হই ॥ 

অহে ভীম তেজ ক্রোধ কর কোন ক্শ্ম। 
আপনা করিয়া নষ্ট সাধ কোন ধর্শ্ম ॥ 
কারে কেবা মারে রক্ষা করে কোন জন। 
সংহার মুকুতি কালরূপি জনার্দন ॥ 
তেজ ক্রোধ ব্ৰহক্মবধে আর কার্ধা নাঞি। 
ব্ৰহ্ধবধে প্রায়শ্চিত্ত না কৈল গোসাঞি ॥ 
ভীম বলে ধৰ্শ্মযুন্ধে কৈলে সর্বনাশ । 
তোমা হইতে পাওুবংশ হইল বিনাশ ॥ 








গোবিন্দবিজয্ 


'অহিসংক অজ্ঞান শৈশব নিদ্ৰাগত । 
কোন শাস্তে লিখিয়াছে ইহ! করি হত ॥ 
এত বলি ক্রোধে ভীম খড়গহত্ত হয়্যা। 
বাম হস্তে অশ্বখামার কেশ 'সাকথিস্থা ॥ 
খড়োগ্ম করিতে যুধিষ্ঠির ধরে হাথে । 
লাগিল খড়েগব অগ্র অশ্বখামার মাথে ॥ 
কাটিল মুণ্ডের খুলি কাতর হৈল ত্রোপি॥ 
ব্যাকুল হুইয়া বিপ্র লোটায় ধরণী ॥ 
ব্ৰাহ্মণ কাতর দেখি দ্রৌপদী নন্দিনী । 
ভর্খসিল অনেক ভীমে করুণ নয়ানি ॥ 
ইহ পর দুই লোকে মজাইলে প্রান্ম। 
জদগত তদগত অনুশৌচ নাহি তায় ॥ 
পুনর্ব্বার কোলে মোর না আসিব শিশু । 
তবে আর ব্রহ্মবধে লভ্য নাহি কিছু ॥ 
হেনকালে ক্ুষ্ণদেব আইলা লত্বরে | 
অশ্বখামা দেখি ভীমে ভ্সিল বিস্তর ॥ 
বিপ্র কোপানলে নষ্ট কৈলি লিজ বংশ। 
এতদিনে প্রায় বুঝি সর্ব কারা ধ্বংস ॥ 
ইতিহাস শুন নাঞি বান্মীকি পুরাণে | 
সগরের বংশ ভন্ম বিপ্রর আগুনে ॥ 
ইলাব্রতে ছিল্যা স্বাজা বেণু মহাশয় । 
ব্ৰক্মণাপে পাইলা রাজা মহা অপচয় ॥ 
অন্য ক্লেশ খণ্ডাইতে বাছএ প্রকার । 
ব্রাহ্মণের মূল কার নাহিক নিন্ডার ॥ 
কৃষ্ণের বচনে ভীমাজ্ছুনি লঙ্জাতুর । 
দাণ্ডাইয়! ঘরে স্তব করিল প্রচুর ॥ 

তুমি যার সেব্য আছ সেই জন ভব্য। 
তোমার কপার দৃষ্টে সব হয় লভ্য ॥ 


১৫ 


১৬ 





তবে কৃষ্ণ ভীষার্চ্ছুনে বলিল ইঙ্গিতে । 
অশ্ব্থামার কাছে হৈতে হও একভিতে ॥ 
তবে কৃষ্ণ অশ্বথাম! কোলেতে করিয়া । 
অনেক বিনয় কৈল চরণে ধরিয়া? ॥ 
ভীমাজ্ছুন ছুই ভাই মত্ত রাগ মান । 
শোক বৃদ্ধি হইলে ২বিশেষ অগেয়ান ॥ 
ক্ষেমা কর সর্ববদোষ করি পরিহার। 
এমন শকুকম্ম বুদ্ধি না করিব আর ॥ 
তবে অশ্বথামা গেল অরণোর বাসে । 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস ভাষে ॥ 


কু হে ঠাকুর হে তোমার মধুর* বচনে প্রাণ কান্দে। 
তোমার পিরিতে পরাণ কেবা বান্ধে ॥ ধ্রু॥ 
করণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধশ্ম কৰ্ম্ম কৃষ্ণনাম বিন্যা বৃথা ॥* 
কুফর মধুর সৃত্তি লোচনে রাখিহ । 
কৃষ্ণগুণ কখনে শ্রবণ নিয়োজিহ ॥ 

কৃষ্ণ বিনে ত্ৰিভুবনে নাহিক ঠাকুর । 

হেন কৃষ্ণগুণে ভাই না খাকিহ দূর ॥ 
চারি পাচ ছয় গজ সহন্র বদলে । 

না পাইল যার অন্ত অস্ত কেবা জালে ॥ 
এমন শ্রীকৃষ্ণ গুণ অবস্ত শুনিবে । 

ছুস্পন নরক সিন্ধু হেলায় তরিবে ॥ 

তবে রুষ, দৈবকীনন্দন ভগবান । 
অনর্বচনীয় গুণ যোগেন্দরর ধ্যান ॥ 


১ চরণে বরিরা তবে বিনয় করিয়| ২ হবুদ্ধি হইলেও ৩ কুবুদ্ধি ক্র ও বিরহে 
* তেজ অন্ধ কাস ভাই কৃষ্ণ নাম ভজ। 
রা নামে পাতি ঢাল বম সনে যুগ ॥ 
সা ভুলি জন্ম বহু গুশ্যে পাই। 
ইখে মহাজ্ঞান আছে কুক তন ভাই ॥৷ 











অনেক প্রকারে প্রোপদীনে সাস্থাইক্সা | 
বসিলা নিভৃতে যুক্তে পঞ্চভাই লঙ্কা ॥ 
অশ্বখামা অপমানে অভিমান যুত। 
অস্ত্র শাস্ত্রে অশ্বখাম! বড় নিপুণত ॥ 
ধঙুধর ধরমীতে নাঞি তার সম । 
সমরে প্রথর বীর কালাস্তক যম ॥ 
দুর্য্যোধনের দুরাক্ষর বচন শুনিঞা। 
বনবাশী হয়্যাছিল অস্ত তিয়াগিয়া ॥ 
ডুবাইয়া সব অস্ত স্ৰারন্ত হদে। 
পালাইল অশ্বখামা তোমাদের বাদে ॥ 
তবে অশ্বখামার ভয় নির্ভয় হুইবে । 
এই কালে সেই অস্ত আন গিয়া! সভে ॥ 
শুনিঞ! ক্ষ্চের কথ! পঞ্চভাই মেলি । 
আনিল সকল অস হ্রদ হৈতে তুলি ॥ 
নির্ভয় হৰিষে সভে আছেন পাগুব। 
বনে থাকি অশ্বখামা শুনিল এসব ॥ 
অপমানে অভিমানী দ্রোগের নন্দন । 
বিশেষ জন্মিল ক্রোধ হৃদয়ে দ্বিগুণ ॥ 
পাশুবের চিত্তে হৈল বড়ই আহ্লাদ । 
অশ্বখামার অস্ত নাহি নাহিক বিবাদ ॥ 
জ্োণ বীৰ্ষ্যো অশ্বথামার যদি জন্ম হৈব ৷ 
পাণ্ডব নির্বংশ আজি অবশ্য করিব ॥ 
এত বলি কাংসকার তৃণ উৎপাটিল । 
দশনে চিরিয়। তৃণ দুই খান কৈল ॥ 
ধরিল ধস্তক গুণ সেই দুই খান। 
কাংসকার অগ্রভাগ কৈল তার বাণ ॥ 
তন্ত্র করি ব্রহ্ম মন্ত্র আহ্বান করিয়। । 
শরাসনে শর জোড়ে বর্ষা খিস্বাইয়া ॥ 


১৭ 


১৮ 





গোবিন্দবিজয় 


পাগুবের বংশ আজি ক্ষয় ন! করিলে। 
ব্রহ্মার লক্ষণ দোষ পাবে নিবন্তিলে ॥ 
টানিঞা| এড়িল বাণ মহ! ক্রোধবুক্ত । 
ব্ৰহ্মমস্ৰ অভিষেক কৈল জ্ৰোণস্থত ॥ 
প্রলয়ের মেঘ যেন বাণের গৰ্জ্জন । 
দ্বাদশ সুর্য্যের তেজ সমান কিরণ ॥ 
আকাশ মণ্ডলে বাণ যায় মহাবেগে । 
হন্তিনার সঙ্গিধ হইল সন্ধ্যাযোগে ॥ 
পাগুবাদি সৰ্ব্বলোকে মহোৎসব ভাবি। 
উদ্দিত হইল প্ৰায় কললান্তের রবি ॥ 
সত্বরে গোবিন্দ সনে জানাইলা কথা। 
প্রলয় হইল কৃষ্ণ দেখসিয়া হেথা ॥ 
বাহির হইয়া কণ দেখিল সাক্ষাৎ । 
শ্বর্য্য নহে ব্রক্ষ অস্ত্র হুইল ব্যাপাত॥ 
ব্ৰহ্ম মন্ত্রে কাংশীকাস্ব খেপিয়াছে জ্রোণি। 
এতেক প্রমাদ করে ভীম কাল গুণি ॥ 
তখন বলিল বিপ্র বিরোধ না করি। 
ব্রাহ্মণ বিরোধে কদাচন নাছি তরি ॥ 
কুষ্ণ বলে সভে মেলি ধর ধ্মর্ববাণ । 
বাণে কাটি ব্রহ্ম অস্ত্র কর খান খান ॥ 
কষ সআজ্ঞায় ভীম ধনপ্রয় ধনুর্ধারী । 
যুধিষ্ঠির সহদেব নকুল আগুসারি ॥ 
নানা অস্ত ধরে সভে বাণ নিবারণে। 
সব বাণ ভম্ম হয় ব্রহ্মার আগুণে ॥ 
ভম্মময় হৈল সব পাণ্ডবের অস্ত্র । 

অস্ত ক্ষয় দেখি সভে হৈলা! মহা অস্ত্ৰ ॥ 
ক্রমে ক্রমে অস্ত্র আইনে হস্তিনা নিকটে । 
ব্ৰহ্মান্তে পাণ্ডবের সব বাণ কাটে ॥ 








গোৰিন্দৰিজয় ১৯ 
মায়ার ঠাকুর ক্ষণ করুণানিধান ॥ 
হেন বিষ্ণু মায়াতে হইবে সাবধান ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুন্ধ মতি। 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 


॥ রাগ আই ॥ 
নাথ মোর কৃষ্ণ অনাথে ডাকে হে 


আকুল পরাণ কান্দে । 
এ ভব সাগরে আর কে তারিবে 


পড়িলু মায়ার ফান্দে ॥ এ ॥ 


কুষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্য।। 
সৰ্ব্ব ধর্শ্ম কর্ম কৃষ্ণনাষ বিনে বৃথা ॥ 
পাশুব নিস হৈল দেখি চক্ৰপাণি । 
অস্ত্র নিবারিতে কর্ণ প্রবর্ত আপুনি ॥ 
নানা অস্ত্র এড়েন ক্ুষঃ বাণের উদ্দিশে। 
ব্ৰহ্ম অস মুখে ভল্ম হয় অনিমেষে ॥ 
তবে অস্ত্র ফেলাইয়ায! দৈবকীনন্দন। 
করজোড়ে ত্রক্মাস্্ে করেন স্তবন ॥ 
তুমিত ত্ৰক্মার মৃতি কল্লান্ত আগুনি। 
ত্রবানপে ভশ্ম হয় দেবাস্থর মুনি ॥ 
পাশুবের প্রাণ রৈক্ষা কর ব্রক্ষময় । 
একবার পাশুবের হয়তো সদয় ॥ 
শুনিঞা। ক্ষ্ণের গতি ত্রক্ম অগ্নিবাণ । 
সাক্ষাত হইল অস্ত ব্ৰহ্ম মূক্তিমান ॥ 
জোড় হাতে বলে আমি ব্রক্ষমন্তরে বশ । 
ব্যর্থ গেল লক্ষণ ব্রহ্মার দ্বাদশ ॥ 
ব্রহ্মার লঙ্ঘন হৈলেক স্থ্টির বিনাশ । 
সর্ববভুত অন্তরধ্যামী তুমি শ্রীনিবাস ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


তোমার আছজ্ঞায় রক্ষা কৈল চারিজনে। 
যুধিষ্ঠিরে কাটিয়া যাইব যথাস্থানে ॥ 

ক্কষ্ণ বলেন পঞ্চভাই মোরে দেহ দান। 
পঞ্চভাই আজ্ঞাসম কহিল নিদান ॥ 

ইহা সভা কাটিল আমা সভার প্রাণে ঘাত। 
সদয় হইয়া রুপা কর বাণ নাথ ॥ 

'অস্ত্র বলে পাগুবের বংশ ন! কাটিগা। 
নিরন্ত+ লা হব? আমি কহি নিবেদ্বিয়া ॥ 
তবে ত গোবিন্দ দেব কহে পঞ্চজনে। 
কত মত প্রকারে বাণ নহে নিবারণে ॥ 
তোমা সভার দেহে যদি কুশ কাট। ভুগে । 
আমার শরীরের বেথা দশগুণ লাগে ॥ 
এখন কি যুক্তি আছে বল পঞ্চভাই । 

না কাটিয়া বক্ষ অস্ত্র নিবহ্িতে নাঞি ॥ 
এক যুক্তি বলি আমি যদি রাখ চিতে । 
উত্তরার গর্ভ দেহ বাণ সস্তোষিতে ॥ 
অবশেষ পাওবের বংশ সেই গর্ভ । 

কন্যা হব কিছ পুত না জানি দর্ড ॥ 
শোকাঙ্গশোচন নাহি গর্ভ হৈলে পাত । 
তোমা সভার বিস্সি হৈলে মোর প্রাণে ঘাত ॥ 
তোমা সভার লাগিয়া কৌরব করি ক্ষয়। 
বলে ছলে কপটে করিল তোমার জয় ॥ 
এই যুক্তি বলি অন্য নাহিক উপায় । 

কহ দেখি সভে যুক্তি যথোচিত ভায় ॥ 
যদি পঞ্চমধ্যে এক ভাই প্রাণ দিব। 
তার শোকে চারি ভাই পশ্চাৎ মনিব ॥ 
তবে যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ সহোদর । 

এই যুক্তি দিল তবে গোবিন্দ গোচর ॥ 


৯ নিৰ্ন ছিৰ ২ কক্ষের 
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তবে কৃষ্ণ দাণ্ডাইল জোড় হাথ করি। 
অনেক প্রকারে পুন বলে পুতি করি ॥ 
ব্রচ্মার সদৃশ তুমি ব্রদ্ধ অসি বাণ । 
সৰ্ব্বভূত সমাচার ব্রহ্মার সমান ॥ 
পাণ্ডবের বংশ 'অভিমন্থ মহাশয় । 
উত্তরার গর্ভে জন্ম তাহার তনয় ॥ 

সেই গর্ভে যাহ আছে তাহা তুষি জান। 
সেই বংশ ক্ষয় করি শুভ কর মেন ॥ 
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা অস অগ্নিরূপে। 
উত্তরার উদরে প্রবিষ্ট মহাকোপে ॥ 
কাটিল গর্ভের শিশু হৈল দুইখানি । 
নিগম হুইল! বাণ যথা গেলা ত্রোশি ॥ 
উদর বিদীর্ণ করি বাণ গেল চল্যা। 
উত্তরার প্রাণ গেল পড়ে কাটা ছেগ্যা ॥ 
অস্তঃপুরে হাহাকার উঠে গণ্ডগোল । 
চতুদ্দিকে ধাওয়াধাই সভে উতরোল ॥ 
মায়ার ঠাকুর কষ্ণ দয়ার উদধি। 

যার মানা না বুঝিল শক্ষরাদি বিধি ॥ 
গাও রুষণগুণ গাথা সদত বদনে । 

দয়ার ঠাকুর নব আপন সদনে ॥ 
নর্তকের বেশ যেন বাদিয়ার বাঙ্গি। 

এ সব বুঝিলে নহে সে লীলা কি বুঝি ॥ 
করুণানিধান নাম গাও তিনলোকে + । 
তেঞি সে ভরসা বড় অভিরাম দাসে ॥ 


বড়িরে দয়ার ঠাকুর দৈবকীনন্দন দীন 
দয়ালু যদুমণি । 

এমন করুণাময় রুষঃ না ভজিয়া 
মিছাই মৈল২ প্রাণী ॥ ভু ॥ 
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কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
স্থভত্রা দেখিল উত্তরার গর্ভপাত । 
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়ে বঙ্াঘাত ॥ 
প্রাণ গেল উত্তরার দেখি সর্বজন । 
কি হুইল কি হইল বলি হইল ঘোষণ ॥ 
অচেতলা হুইলা সুভত্রা ঠাকুরাণী। 
দ্বিগুণ বাড়িল শোক স্রোপদ নন্দিনী ॥ 
রেবতী করক্মিনী সতাভামা জাম্ববতী | 
উত্তরার গর্ভপাত দেখি বিপরিতি ॥ 
সশোকে ক্রন্দন করে সব ঠাকুরাণী। 
রুষ্ণেরে গলচ্দিয়া বলে কটুত্তর বাণী ॥ 
তুমি বড় কপটিয়া কঠিন তোমার হিয়া । 
অস্তর বাহিরে রুষঃ বরণ কালিয় ॥ 
তোমার কপট বুদ্ধে ত্রৌপদী মজিল। 
স্বভত্রা ভগিনী তার সর্বনাশ হৈল্য ॥ 
কপট করিয়া তারে কৈলে আটকুলি। 
পরাণ বিদরে তার দেখিয়! ব্যাকুলি ॥ 
দেখি গিয়া দুই ভাই যাব তার কাছে। 
চেতনা স্বভত্রা পরাণ তেজিয়াছে ॥ 
রেবতী অনেক গালি দিলেন অনেক । 
লঙ্জাতুর কৃষ্ণচন্দ্র জন্মিল বিবেক ॥ 
স্থভত্রার কাছে ক্রষ্ণ দাগ্ডায়্য। আপনি। 
শিরে হাত বুলায়া তুলিল ভগিনী ॥ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল রুষেে । 
ভ্রাত্রি নহে কালসর্প হইলে আমারে ॥ 
অনেক ভরসা ভাগ্য মেস্তাছিলু মনে । 
কু্ণ বলরাম হেন ভাই ছুই জনে ॥ 
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স্বামী কে না ধনক্রয় হুধন্যা শ্বশুর । 
গাণ্ডীব নিম্বনে যার কাপে তিন পুর ॥ 
সপিতৃবংশ ভিন করি শোন কুষ্ণভাই৯ । 
হেন বংশে জন্মিয়া রহিতে নাঞি ঠাঞি ॥ 
অভিমন্থা হেন পুত্র তুমি যার মামা । 
সমরে পণ্ডিত তার ২কি দিব উপমা*॥ 
দীক্ষিত অস্ত্র শিশু রণে পাঠাইলে। 
স্রোণ কর্ণ তাহারে সমরে নিপাতিলে ॥ 
পুত্র নহে চান্দ মোর গর্ভে জন্মাছিল।* 
উত্তরার গর্ভ দেখা! সন্তোষ হৈল ॥ 
পুত্রের বদলে পৌত্র পাব আমি কোলে। 
তানে শোক দিয়া মোরে ফেলিলে অনলে ॥ 
অন্য স্ত্রীকে মুখ দেখাইতে লাজ পাব । 
সেই ভাল অগ্নি প্ৰবেশিয়া প্রাণ দিব॥ 
এত বলি রুষ্ণ ঠাত্রি, কান্দেন সুভদ্রা । 
ককুণার সিন্ধু রুধ। উপজিল মাত্রা ॥ 
বলরাম প্রভৃতি পাণ্ডব পঞ্চজন1। 
সথভদ্রার ক্রন্দনেতে সভার ক্রন্দনা ॥ 
সতাভামা জাঙ্গবতী রেবতী কুন্মিনী । 
করুণা করিয়া কান্দে সব ঠাকুরাণী ॥ 
সকল হন্তিনাময় ক্রন্দন উঠিল। 

হেন ক্ুষঃগুণে অভিরাম না কান্দিল ॥ 


> পিতৃবংশে আপনে তিলক কৃষ্ণ ভাই ২ নাহিক তুলনা 


* তার বুদ্ধ, যশ ভাই ঘুখিতে রহিল । 
মানের পুত্র আন ঘম খর হৈতে ৷ 
শুরু পুত্র আনি দিলে গুরুর সাক্ষাতে || 
ভ্রাক্ষণের নৰ পুত্ৰ বাকা সৈলে । 
বম ঘর হৈতে তাহারে উদ্ধারিলে ৷ 
তোমা হেন ভাই ত্রিজগতের ঠাকুর। 
আমার কপাল দোষে হইলা লি. ॥ 
অভিমন্য পুঅশোক দুর গিঙ্াছিল । 


২৪ 
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সভার বৈকুল্য দেখি দৈবকীনন্দন | 
স্থভদ্রার তরে ক্ষণ করেন তপর্ণ ॥ 
উত্তরার গর্ভ কৃষ্ণ হাতে করি নিল। 
ছুই হাতে দুই মুণ্ড একত্র করিল ॥ 
মৃত সৱীবনী মুনি কোৌন্ডভ ঠাকুর । 
স্পর্শ করাইল গায় রুষণ মায়াতুর ॥ 
দুইখানে এক হুইল শিশু প্রাণ পাইল্য । 
গোবিন্দ প্রসাদ হৈতে পুহু প্রাণ পাইলা ॥ 
আপনে গোবিন্দ তার গাত্র পাখালিয়।। 
বাজচক্রবর্তী কৈল শিরে হস্ত দিয়া ॥ 
গোবিন্দের ভুঙ্গ ছায়! যার শিবে হয়। 
পরম পবিত্র সেই ত্রিভুবনে জয় ॥ 
কোলে স্ুভত্রার কৈল সমর্পণ । 

ধর ধর স্ভদ্র। অভিমন্যোর নন্দন ॥ 
রাজচক্রবর্তী হুব পৃথিবী মণগুলে। 
শাসিব ধরণী খণ্ড ভুজ দণ্ড বলে ॥ 
ভুবন পবিত্ৰ হইব ইহার কীর্ত্তনে। 
ইহার নির্শ্বল যশ গাব ত্রিভুবনে ॥ 

এত বলি শিশু দিল হুভদ্রার কোলে। 
আনন্দ মঙ্গল হৈল পাণ্ডবের দলে ॥ 
পাগুবের কুলানন্দে হরি শব্দ হৈলা । 
কুষ্ণের আশ্চর্য কর্মে বিশ্ময় জন্মিল ॥ 
পরীক্ষিত আখ্যান রাখিল জনার্দ্দন। 
স্থভদ্রার আনন্দের না যায় কখন ॥ 
কুরুক্ষেত্র ইতি সাঙ্গ দুর্ঘ্যোধন হৃত । 
আছিল বাহুল্য কথা না লিখিল তত ॥ 
চিরদিন কুক যুদ্ধ পাগুবের সাথে । 
করিল সারখ্য কর্শ্ম দেব জগঙ্গাথে ॥ 
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দ্বারকার চিন্তা কৃষ্ণ কৈল আচন্বিত। 
চিরদিন দ্বারকার না জানি কি রীত ॥ 
পাণ্ডবে কহিল রুষ্ যাব ছবারাবতী | 
বিদায় হইব ভাই সভায় সম্প্রতি ॥ 
শুনিঞা পাশুব কুলে উঠে মহাশোক । 
সজল নয়ন পুন পুন সৰ্ব্বলোক ॥ 

কুষণ যাব দ্বারকায় উঠিল ক্রন্দন । 

সকল হন্তিন৷ হৈল সকাতর মন ॥ 

এ কথ! শুনিবা মাত্র কুন্তী ঠাকুরাণী। 
সত্বরে গোবিন্দ কাছে আইল আপনি ॥ 
আমা সভা তেজি বাছ! দ্বারকায় যাবে। 
এ ছোড় আমার পঞ্চপুত্র কোথা সেবে ॥ 
তোমা বিনে পাগুবের গতি নাই আর । 
কত বিস্গে অভাগীর করিলে উদ্ধার ॥ 
আন্ধার হস্তিনাপুর তোমার গমনে | 
তোমা বিনা কুন্তী মাত্র তেজিব পরাণে ॥ 
কুটুঙ্থ বান্ধব ভাব তোমারে ঘে ভাবে। 
বড়ই অধম সে সুর্খন ইবে ॥ 

পাশুবের ধনকিত্তি প্রাণ সম্ভাপনা । 
তুমি পিতা ভ্রাতৃবন্ধ বান্ধব আপনা ॥ 
দ্বারকাত্ন গেলে বাছা হইবে বিশ্বতি । 
তবে পাঁগুবের গোষ্ঠী কি হইব গতি ॥ 
এত বলি কুস্তী দেবী পঞ্চপুত্ৰ ল্য । 
গোবিন্দপদারবিন্দে দিল সমপিয়া ॥ 
ধরিয়া! কৃষ্ণের হাত নিল নিজ মাথে। 
কুন্তী বলে বিশ্বত না হবে কদাচিতে ॥ 
জ্ৌপদী পরম দুখী পুত্র শোকাকুলি॥ 
ইহানে অবশ্য বাছা হবে অস্থকুলি ॥ 


২৬ 
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স্ুভত্রা তোমার ভগ্রি তুমি ভাই যার । 
তাহার নিমিত্ত আমি কি বলিব আর ॥ 
পরীক্ষিত তোমার তুমি পুনজ্জন্ম দাতা । 
আর কি বলিৰ তুমি জগতের পিতা ॥ 
এত বলি কুন্তীদেৰী সভা সমগিল। 
লভে মাত্র অভিরাম দূরেতে রহিল ॥ 


॥ রাগ হই 
হরিগুণ গাঅ গা ভায়্যা। 

কি মিছা। ধান্দায় বুল ধায় ৷ ধৰ ॥ 

কষ সত্য সত্য আর সব মিথ্য।। 

সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম রুষণনাম বিনে বৃথা ॥ 

তবে রুষ দৈবকীনন্দন ভগবান । 

অখিল পরম গুরু সবাকার প্রাণ ॥ 

রাম ক্ষণ কুস্ীরে তুষিল প্রিয়ন্দদে । 
দৈবকী অধিক তুমি জননী সাক্ষাতে ॥ 
পাণ্ডৰে যেমন পিসি জানিবে অন্তরে । 
তার মধ্যে পুত্র স্মেহ ভাবিবে আমারে ॥ 
যুধিষ্ঠির রাজা মোর পিতৃ সমতুল্য । 
আমা হৈতে হব যত কর্বিল আনুকূল্য ॥ 
আমার বন্দনা লয় কহিল তোমারে । 
অঙ্গজ সদৃশ ভাব ভাবিবে আমারে ॥ 
ভীমদাদ! মদমত্ত উহ! জেট ভাই । 
যুধিষ্ঠির ঠাকুর হৈতে তীমকে ডবাই ॥ 
অঙ্ছুন আমাতে কিছু ভেদ ভিন্ন নাঞি। 
যেখানে অঙ্ছুন থাকে সেখানে কানাঞি ॥ 
শুনিয়া কানাঞি নাম কুন্দী ওঠে চাপে । 
অন্ঠাপিহ পড়ে মনে নন্দঘোষ বাপে ॥ 





ইহা! শুনি গোবিন্দের চক্ষে পড়ে লোহ । 
অধিক উঠিল মনে গোকুলের মোহ ॥ 
কুষ্ণ বলেন গগ্কথা কহ মেনে পিসি। 
*নন্দগোপালের প্রেমে আমি আছি বশী? ॥ 
যত দূর প্রেম যে আমার তরে করে। 
সেই প্রেম স্গেহ ভক্তি স্মওরি নিরস্তরে ॥ 
এত বলি সহদেব নকুল ডাকিল । 

দুই ভাই ক্ুষণপদে দণ্ডবত হুইল ॥ 

তবে ত প্রস্থান কালে রাম গোবিন্দাই। 
যুধিষ্ঠির চরণ বন্দিলা দুই ভাই ॥ 
বৃকোদরে প্রণত হুইলা দুই জন । 
অঞ্ছুন সংহতি ক্ষণ কৈল আলিঙ্গন ॥ 
কুস্তীর চরণে দোহে দণ্ডবত হুইল । 
ত্রৌপদীর রামরুষ, পরিহার কৈল ॥ 
স্থভদ্রাব তরে আশীর্বাদ দিবা তুলি। 
আর যত গুরুজনে পরিহার বলি ॥ 
দ্বাকুক সারথি রখ যোগায় সত্বর | 
চড়িল গরুড়ধ্বজে দেব যতুবর ॥ 
তালধ্বজে বলভদ্র কৈল আরোহণ । 
অস্থঃপুরে স্বীপর্য্যায় উঠিল ক্রন্দন ॥ 
প্রীতি আলিঙ্গন প্রতি করিলা প্রণতি। 
প্রেয়সী রুক্মিণী সত্যভামা জান্ববতী ॥ 
কৃষ্ণ রথে আরোহিল1 তিন ঠাকুরাণী। 

- লীলা রঙ্গ কৌতুকে চলিলা চক্রপানি ॥ 
বলভদ্ৰ রেবতী চড়িলা এক বথে। 
বিজয় গোবিন্দ হৈল হ্বারকার পথে ॥ 
'অন্ুত্রজি পঞ্চভাই গেলা কো দূর । 
দ্বারকার আগমন শীরুফঠাকুর ॥ 


3 নিত্য গোপালের আসি প্রেমে আছি বশী 


২৭ 


২৮ 









গোবিন্দবিজয় 


গোবিন্দ পদারবিন্দম করন্দময়+ । 
লুক্ধ ভ্রমর অভিরাম দাস কয়+ ॥ 


॥ রাগ তুড়ি ॥ 


হরি গাও গাওরে মরি পড়িয়া বিপাকে | 
অকুলে পড়িয়া দাস হুরি বলে ডাকে ॥ ধ্রু ॥ 


কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্য। । 

সর্বৰ ধর্ম কৰ্ম্ম কুষ্ণনাম বিনা বৃথা ॥ 
দ্বারকায় গেলা প্রভু দেব নারায়ণ । 
হন্তিনায় আইলা সব পাতুর নন্দন ॥ 
কুকুক্ষেত্রে যত কর্শ্ব কৈল ভগবান । 
নিরন্তর পাগুবেরা এই কথা গাল* ॥ 
বিহুর বচনে ধৃতরাষ্টর গেলা বন। 
গান্ধারী সহিত বনে তেজিলা জীবন ॥ 
শরশয্যা দিলা ভীন্ম গেলা পরলোক । 
যুধিষ্ঠির অঙ্রশোচ মনে বড় শোক ॥ 
হেনকালে আইল ব্যাস রাজার নিকটে । 
যুধিষ্ঠির মনস্তাপ শান্ত করাইতে ॥ 
পাণ্ত অৰ্শ্য দিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন। 
কহিল সকল ছুঃখ ব্যাপবিদ্কামান ॥ 
জ্ঞাতিবধ ব্ৰহ্মবধ যত কৈল রণে। 

সেই পাপ ভয় মোর উঠে রাত্রি দিনে ॥ 
শান্ত চিত্ত নয় ইথে প্রায়শ্চিত বিনে । 
আজ্ঞা কর ভগবান কৰি পঞ্চজনে ॥ 
ব্যাস বলে অশ্বমেধ ইথে প্রায়শ্চিতি। 
যন্ত করি ধন যজ্ঞ দিয়া ধন বিত্তি ॥ হু 
রাজা বলে পূর্বের রাজস্থয় যজ্ঞ কৈল । lS 
যত ছিল ধন বিত্ত তাহে ব্যয় কৈল ॥ 

২ ভাৰে ০ কৃষ্ণ $ নিরন্তর সেই কথা পাওৰের গান 









গোবিন্দবিজঙ্ Sy ২৯ 

তবে বলে ব্যাস করিতে গণ্ডগোল । 

অল্পধনে বাজিমেধ নহে স্থপ্রতুলা ॥ 

ব্যাস বলেন দৈবকীনন্দন যার সক্ষ । 

ভার আগমনে যজ্ঞ সাঙ্গ এক লক্ষ ॥ 

ক্লফ্ণেরে আনিএ তুমি কর বাজিমেধ | 

না শুনিবে কদাচিত কাহার নিষেধ ॥ 

এত বলি ব্যাস গেলা আপনার দরে । 

দ্বারক! পাঠাইলা! ভীমে রুষ আনিবারে ॥ 

রাজার বিনয়ে বীর বৈল নারায়ণে । 

বুকোদর বন্দন! করিল প্রদক্ষিণে ॥ 

একে একে সভার কুশল জিদ্জাপি | 

কেমনে আছেন ঠাকুরাণী কুস্টী পিসি ॥ 

ভীম বলেন রুষ হেন ঠাকুর যাহার । 

সর্ব মঙ্গল যার অভাব কি তার ॥ 

কুষ্ণ বলেন কহ তবে কোন প্রয়োজন । 

কোন কাৰ্য্যে এতদূর কৈলে আগমন ॥ 

ভীম বলেন তোমা নিতে পাঠালা নৃপতি । 

ব্যাস আসি না দানি কি দিলেন যুগতি ॥ 

এই হেতু তোমা নিতে আইলাম তৎপর । 

কুপা করি আগমন কর যদুবর ॥ 

শুনিয়া ভীমের কথ! ব্যাজ না করিল । 

ক্রুক্মিণী সহিত ক্্চ রখেতে চড়িল ॥ 

পথক্ৰমে হস্তিনায় আইল! গোবিন্দ । 

আনন্দে মঙ্গল হৈল যুখিষ্িরবুন্দ ॥ 

আপনে ধর্মের পুত্র পরবুজি নিল । 
“ দিব্যরত্র সিংহাসন আসনাদি দিল ॥ 

পাস অর্থ্য মধুপর্ক মিষ্ট অন্নপানে । 

সন্তপিল যুধিষ্ঠির দেবকী নন্দনে ॥ 








গোবিন্দবিজয় 


বাজরাজেশ্বর যথা বৈসে নারায়ণ । 
যুধিষ্ঠির আদি সভে করেন স্তবন ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুক্ধমতি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 
কুষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম রুষ্ণনাম বিনে বুখা ॥ 
তবে রাজা যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হঞা। 
দণ্ডবত করে রাজা ভূমে লোটাই এগ] ॥ 
অহে মেশ্যামতহ্ু পীতান্বরধানী । 
ভীবৎ্সলাঙ্ছন বক্ষ পুণ্যবান হরি ॥ 
কৌস্তভ ভূষিত চাক বনমালা গপে। 
অরবিন্দ মকরন্দ নমামি গোপালে ॥ 
ভীম বলে জলম সকল সংসার । 

তথি বিষুঃ বাহ হইলে অবতার ॥ 
দশনে ধরিয়া ক্ষিতি তুলিলে আপনে । 
অখিল বিশ্বের গুরু তুমি ব্রদ্জামনি ॥ 
এমন বিশ্বের গতি দেব প্রাণ মম। 
প্রমীদ লক্ষ্মীর কান্ত গোবিন্দায় নম ॥ 
অর্্ছুন প্রণমে দেব অচিন্ত্য অদ্ভুত। 
অনস্য অব্যক্ত তুমি অনস্ত অচ্যুত ॥ 
আগম নিগম তুমি সর্বদেবের ঈশ্বর । 
তোমা বই ত্ৰিজগতে আর নাঞি পর ॥ 
হেন দেব মহাজন যোগীর নিগম । 
প্রসীদ কমলাকান্ত গোবিন্দায় নম ॥ 
নকুল প্রণমে ওহে প্রভু ভগবান । 
কোন মোনি হএ বৈসে কর তব ধ্যান ॥ 
কম্মপাশ অন্ধকূপে যে যোনি পাইয়্য।। 
পশ্ত কীট রুমি হৈলে তব ভক্তি বৈয়্যা ॥ 








হেন কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর প্রাণ সম । 
শ্রসীদ পরমানন্দ গোবিন্দায় নম ॥ 
সহদেব বলে জলে স্থলে হুতাশনে ॥ 
অহোগতি পথ গতে নিদ্রা জাগরণে ॥ 
এই মোর যাচিএণ হইব তব দাস্য । 
তমার চরণে ভক্তি থাকিএ অবশ্য ॥ 
তুমি ব্ৰহ্মা কুত্ৰ বায়ু পুরন্দর যম । 
প্রসীদ পরমেশ্বর গোবিন্দায় নম ॥ 
কুস্তী বলে কর্ম্মচলে যেহ যোনি ভূমি । 
জল জন্ত মৃগ পক্ষ ভুজঙ্গাদি রুমি॥ 
তায় তায় অচল! তোমার ভক্তি পাব। 
এই ভক্তি তব ভাবে থাকিতে যাদব ॥ 
যদুবংশ তিলক আপন প্রেমাগম । 
প্রসীদ বিশ্বের গতি গোবিন্দায় নম ॥ 
স্থভদ্র বলেন যে থে বাস্থদেব ভক্ত । 
শাস্ত চিতে শ্রীকৃষ্ণ ভজিব অপুরক্ত ॥ 
তার দাস দাসী আমি ক্ণ প্রাণ মম । 
প্রনীদ সারদাকান্ত গোবিন্দায় নম ॥ 
ভীম বলে কীট পক্ষ মগ যোনি পাব। 
বক্ষ পিচাশী গর্ভে জনম লভিব ॥ 
ভ্রকঞ্ণচরণে ভক্তি যথা তথা । 
অচল! পরম অব্য বিচারিয়! কথা ॥ 
কষে বৃতি মতি ভক্তি বৈসে হৃদিগণ। 
প্রসীদ গোপিকাকান্ত গোবিন্দাঞ্ধ নম ॥ 
যুধিষ্ঠির আদি সভে দণ্ডবত হৈল্যা । 
তবে বাজ নিজ ছুঃখ সব নিবেদিলা ॥ 
হেন? কৃষ্ণ গুণগানে অবগাহ কর? । 
না ভঙ্গিস্না দৈবকীনন্দনে কেনে মর ॥ 


> হেন কৃষ্ণ গুণ সিন্ধু গাহন যে কর 


৩ 


> বে সভার তরে ২ বকিঞ্চন অভিরাম কৃষ্ণ গুণ ভাবে ৩ বলেন কৃষ্ণ 





গোীবন্দবিজয় 


গ্রহ অন্ধ গৰ্গ মৈধ্যে যেন পণ্ড বন্দী । 
পরাণ না যায় কেন+ সকাতবৈ৯ কান্দি ॥ 
কুষঃগুণ গাইলে আনন্দ সর্ব ঠাঞি | 
অবধান রুষ্ঃ গাঅ অহে সাধুভাই ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ রসে। 
বঞ্চিল" শ্রীক্ণগুণে অভিরাম দাসে* ॥ 


॥ রাগ বরাড়ি ॥ 


কুষ্ক সত্য সত্য আর সব মিথ্য।। 

সৰ্ব্ব ধশ্ম কশ্থ কষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥* 
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হইয়া প্রণত। 

কুষ্ণ স্থানে কহে ব্যাস উপদেশ যত ॥ 
জ্ঞাতি গুরু বিপ্রবধ রণ মধ্যে কৈল। 
সেই ভয়ে রাত্রি দিবা অঙ্ুভ্ভাবা হৈল ॥ 
যত পাপ প্রায়শ্চিত্ত বিনে সুখ নহে। 
ইহার বিধান তত্ব জিজ্ঞাসিব কাছে ॥ 
তবে এথা আগমিল ব্যাস ভগবান । 
অশ্বমেধ প্রায়শ্চিত্ত কহিল বিধান ॥ 
তবে নিবেদিল আনি কুষ দ্ৈপায়নে । 
হয়মেধ অপ্রতুল হইব কেমনে ॥ 
ধনবিত্তহীন আমি সভে নাম রাজ্ঞ । 
কেমনে সঙ্কপ সিদ্ধ হব মহাযজ্ঞ ॥ 
ব্যাস কৈল* তোমা” হেন ঠাকুর যাহার । 
কত কত সঙ্গল! সিদ্ধ হইব তাহার ॥ 


* জপনী প্রনাম করে কৃতাঞ্জলি করে । 
তুম আদি বরাহ বে বিশ্ুর শরীরে ॥ 
তুলনা নাহিক প্রহু তোমারে বে বন্দে | 
তার|মোর নদঞ্ধার পরন আনন্দে ॥ 
হেন বিষ্ণু জগগ্াখ হৃদি ৰাণ নৰ । 
প্রসীদ রত্রিনীকান্ধ গোবিন্দায় নম ॥ 


















ভ্রকষ্ণ স্সানিঞ! তুমি কহ দুঃখ কথা ৷ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ সিদ্ধ হইব সর্বদা ॥ ডি ’ 
এই সব কথা ব্যাস উপদেশ দিল ॥ A 
আপনার'মানলিক নিবেদন দিল ॥ 
শুনিঞা কোৌস্তের কথা দেব বিশ্বেশ্বর । 
অন্তরে হবিষ মুখে কহে কটুন্তর LD 

কোন বুদ্ধে চাহ তুমি অশ্বমেধ কৰ্ম । 
কোন জনো তোমারে বুঝাপো এত ধর্শ্ম ৪ 
পূর্বে দাশরবি যজ্ঞ কৈল বাজিমেধ । 

মহা অপচয় হৈল পাইল মহাখেদ ॥ 

যার ভাই লক্্ম ভরখ শক্রত্ । 
জঙ্ুখীপ অধিকারী ছিল চারিজন ॥ 
রাজা ধন সখা বন্ধু এক দিকপাল । 

তৰে অশ্বমেধ বাম পাইল জঙাল ॥ 

লক্ষ্মণে রাখিল ঘোড়া এক সন্বতসর । 
নানা দেশ ভ্রমিল সে ইচ্ছায় হয়বর ॥ না 
অনেক যাতনা পাইল অশ্ব উপেক্ষিত । 

বিষ্ণুপদে শেখে ঘোড়া উত্তরিল গিঅ। ৮ 
ৰাল্মীকের তপোবন যুমনার পার । 

মুনির কানন সেই নগর বিস্তার ॥ 

লোক অপবাদে রাম বন্দিল বৈধেহী । ¥ 
পঞ্চমাস গভ সীত! সেই বনে রহি ॥ 
ৰান্দ্রীকের ঘরে সীতা। ছিল। চিরদ্বিনে । 
লবকুশ ঘোড়া বন্দী কৈলো সেই বনে ॥ 
প্রথার সমএ বড় হইল জঞ্জাল । 
যজ্ঞ অশ্ব বান্ধে দোহে লবকুশ ছাওদাল ৪ 
পরিচয় রণ হৈল দৈবের ক! 





চে গোবিন্দবিজয়- 


শপ্তবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনাপতি 1, 
স্বগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণাদি মারুতি & 
নিঃশেষ হইয়া সেনা পড়িল ন্কল। 
জিজ্জাইল পশ্চাত বাজ্মীক মুনিবর ॥ 
স্বাম হইল রণজয়ী পড়িল সমরে ॥ 
ভাগ্য ছিল যজ্ঞ সাঙ্গ কৈল মুনিবরে ॥ 
তার পূর্বে স্্ধ্যবংশে সগর ভূপাল । 
অশ্বমেধ হেতু রাজ! পাইল জঙ্গাল ॥ 
বাঞ্ছিগা ইন্দ্রাধিকার আরগ্রিল রুতু। 
পপ ধরিয়া বাখিল.ঘোড়া অশ্বমেধ হেতু ॥ 
'তবে হুরিহর যুক্তি করি সভা সনে। 
বাত্রিষোগে চোররূপে আসি যজ্ঞ স্থানে ॥ 
> কোলে অশ্ব চুরি করি লয়্য। গেল” । 
স্বর্গে লগা! অশ্ব ইন্দ্র রাখিতে নারিল ॥ 
যষ্টি সহন পুত্র সগরের ছিল। 
ঘোড়ার উদ্দিশে সভে একান্ত হইল! 
স্বর্গ মৰ্ত্য পাভাল খুঁজি না পাইল অশ্বরত্ব। 
পাতাল খু জিতে সতে কৈল পর যত ॥ 
পৃথিবী কাটিল সভে লইয়া! কোদাল । 
যার কীর্তি সাগর ইল মহীপাল ৷ 
পাতালে কপিল মুনি ঘোগে ছিল যথা । 
চুরি করি ইন্দ্র ঘেড়া রাখ্যাছিপ তথা ॥ 
দেখিল সগর বংশ ঘোড়া সেইখানে । 
সতে মেলি কপিলে মারিল চোর জ্ঞানে ॥ 
৮ কপিলের কোপানলে সভে ভস্ম হইল্য। 
] সেই শোকে সগর পরাণ হারাইলা ॥ 
বংশ অবশেষ রাদার নাহিক ভূলে ॥ 
ভস্মাঙ্গার খাটি হাজার পুত্র এককালে ॥ 


৯ কোলে করি হয়বয় তুলি! পইল 














_ গোবিন্দবিজয়, 


সশ্বমন্কার দুই নারী ভগক্রীড়া কৈল । 
মুনির আন্ঞায় পুত্র ভগীরথ হৈল ॥ 
পিতৃকুল উদ্ধার্িতে ব্রহ্মার উদ্দিশে। 
অনেক তপস্যা কৈল সহস্র বিষে ॥ 
ব্ৰহ্ম কমণুলে ছিলা গঙ্গা ভ্রবময়। 

মর্ড্যে আনে গঙ্গা ভগীরথ মহাশয় ॥ 

যে গঙ্গায় তিনপোক পবিত্র করিল । 
হেন গঙ্গ। ভগীরথ পৃথিবী আনিল ॥ 
ভগীরথ হৈতে গঙ্গ। কীঁতি ভাগীরথী । 
উদ্ধারিল নিজ বংশ পাইল? সদগতি* ॥ 
সগরের অশ্বমেধ সাঙ্গ না হুইল । 

যজ্ঞ হেতু পরিণাম বংশ নাশ হৈল ॥ 
যজ্ঞ কালে যে যে দান মাগিব ব্রাহ্মণ । 
তাহা নাহি দিলে নয় যজ্ঞ সাঙগ্গোপন ॥ 
যদি দিবে দান তার দক্ষিণাহো চাহি। 
*দান দিলে দক্ষিণা তার সিন্ধ যজ্ঞ নহি* ॥ 
বলি যজ্ঞে বিষ্ণু হৈল! বামন আকুতি । 
মাগিল রাজার ঠাঞি তিন পদ ক্ষিতি 
অঙ্গীকৃত হৈল বলি উপেন্দের স্থানে । 
অনেক নিছেধ কৈল ভূপুর নন্দনে ॥ 

না শুনিঞা অঙ্গীকার কৈল দণ্ডেশ্বর। 
তিন পদ ভূষিদান দিল নুপবর॥ 
ব্রক্ষলোক পরাস্ত ব্যাপিল এক পায়? 
আর পদে পৃথিবী ব্যাপিল খর্ববকায় ॥ 
বাখিতে ত্রিতয় পাদ নাহি আর স্থান) 
না পাইস্জ। মহাক্ৰোধ কৈল ভগবান & 
অনেক প্রহার বটু করিল ন্পালে। 
মাথায় চরণ দিয়! ডুবাইল্য পাতালে &. 


পাল বগি ২ দিলা ন! দিলে তার হস নাহি 














ES গোবিন্দবিজয় 


১ হক্কানরে হেন যজ্ঞ চাহ করিবানে ॥ 
"পরিণামে মহাহুঃখ পারে নৃপবরে ॥ 
পুন পুন নিষেধ করিয়। বারস্থার । 
অশ্বমেধ সাঙ্গ রাজ বড়ই দুষ্পার ॥ 
মায়ার সাগর ক্ষণ দয়ার উদধি। 
ত্রিলোকের প্রাণধন অনাথের গতি ॥ 
হেন ক্বফ পদযুগ ভাব অনুক্ষণ । 
গোম্পদ সমান ভবসিন্ধুর তারণ ॥ 
. »গোবিন্দপদানবিন্দ মকরন্দময় । 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কয়? ॥ 


ভঙ্গ রাই গোবিন্দপদারবিন্দ ভাব। 
আপন। বলিয়া কৃষণ* চরণে রাখিব ॥ « 
কু সতা সত্য আর সব মিথ)া। 
সৰ্ব্ব ধশ্ম কম্ম কুষ্চনাম বিনে বুথা ॥ 
এমন ভ্রুণ গুণে লা হব বাঞ্চত। 
দয়ার ঠাকুর কষ মামার পণ্ডিত ॥ 
~ কুষ নামে তিনজন হয়* পবিজ্ঞতা । 
থে জিজ্ঞাসে গায় শুনে রুষণণ গাখ।* ॥ 
সৰ্ব্ব শাস্বে পারগ ন! গায় কুষ্ণকথ। । 
কাক পক্ষ তুল্য তার জিহব। মূখ বৃথা ॥ 





৬ পড়িয়া সকল শাস্ত্র কুষগুণ গায় । 
৮ প্রতিবিদ্নে ক্ষণ দেখে দ্পণের ক্যায় ॥ 
নথ এমন কৃষ্ণের গুণ পিব অবিরত । 
নিস্তারিতে পর পুর্ব নিজ বংশ যত ॥ 


তবে বাজা। ঘুধিষ্ভির জোড় হাথ করি। 
প্রণত করিস্ধা কহে কুষঃ বরাবরি ॥ 


> কাবিল প্ারবিপদ সকল পানে । লু এসর অভিরান দাস খানে ॥ ২ রাঙ্গা 
৬ ভিনলোক  * থে কহায় প্রিক্ঞাসে কহে কুষ্ধগণগাশা 

















যদিংলাঙ্গ না করবা মোর প্রয়োজ্জন ॥ 
দেহ দাহে প্ৰায়শ্চিত করিব এ এখন ॥ 
অনোগত পাপ,প্তদ্ধ হব দেহ দাহে। 
টে প্রায়শ্চিত্ত বিনে মোর দেহ শুন্ধ নহে ৷ 
| ক্ষণ বলেন আআব্যপাতক ততোধিক । 
পাপের উপরে পাপ ভশ্মিব অধিক ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত শরীরে দাহন যোগাপ্ুণে। 
তবে সে পাতক ক্ষগ্ম শুনতে বাজনে ॥ 
অন বেখা। শোকে যেবা অগ্নি প্রবেশিব । 
+ আত্মপাতক তার অধিক জন্মিব ॥ 
অনোগতো সর্দপাপ মোরে সমপিয়। । 
প্রজার পালন কর মন শুদ্ধ হয়া ॥ 
স্থপতি হইয়। প্রজা পালে স্থপালনে । 
অশ্বমেধ ফল লভা প্রায় সেই জনে ॥ 
এত শুনি ধৰ্শ্মরাজ হয়া সকাতর । 
করুণা করিয়া কান্দে গোবিন্দ গোচর ॥ 
ব্বান্ঞা কৈলে দেহ পাছে পাপাধিক হয়। 
মোরে সমর্পণা কর যত পাপচয় ॥ সুহেল: 
এতদার্থ কহিয়াছে ব্যাস ভগবান । 
কৃষ্ণ মায়ায় যুধিষ্ঠির হবে সাবধান ॥ 
যেই বন্ধ দান করি রুষ্চের উদ্দিশে। তে 
পরলোকে শতগুণ লভা অনায়াসে ॥ 
হেন বুঝি চরণে ঠেলিয়া নারাঅণ । 
পেলাইবে যুধিষ্ঠির ভাই পঞ্চ জন ॥ 
"মতের সেই সে ভাল অগ্নি প্রবেশিব । 
তোমার চরণে প্রাণ পঞ্চভাই দিব ॥ Hl 


5 এবে কুচ বুঝিয্া রাজার সনান্তর ॥.. 


































ববাজধশ্থে কর তুমি এ সকল দন্ত । 
অল্পধনে বড় কম্্র না করি আবস্ত ॥ 
বিশেষে বড়ই ভয় তুমি ধনহীন । 

যজ্ঞ তুৱঙ্গম প্রাথি-বড়ই কঠিন ॥ 

তার মধ্যে সহায় নাহিক ভ্রাতুবল। 
লভে মাত্র ভীষাজ্ছ্বন আছেন কেবল ॥ 
শহদেব নকুল ইহারা ছুই শিশু। 

মহা যুদ্ধ সন্দর্ভ তার! নাহি জানে কিছু ॥ 
বাজ! বলে ধন নাই প্রাণ সম্জাপন1। 
নাহি মোর অন্য তব পদছন্থ বিনা ॥ 
হ্বাদশ বৎস বনবাসে উদ্ধারিলে। 
তোমার সহায় কুরুকুলে বলে জয় কৈলে॥ 
চজ্্রবংশ নিৰ্ব্বাণ করিল বীর ড্রোনি। 
তাহে পরী ক্ষিতে প্রাণ দিলেছে আপুনি ॥ 
মোর কুলে বংশরক্ষা কৈলে নারায়ণ । 
কোন কশ্দ অশ্বমেধ যজ্ঞ আরমান ॥ 

তুমি হেন ঠাকুর যাহার অন্ুবল। 
তোমার চরণ বলে সর্ব্বর মঙ্গল ॥ 

কৃষ্ণ বলেন সর্ব আমার অধিকার । 
সতে আমি গুরু পরম বৈষ্ণবজনার ॥ 
অনেক বৈষ্ণৰ রাজ! পৃথিবী মণ্ডলে । 
যজ্ঞ অশ্ব তার! যদি বান্ধে অনুবলে ॥ 
তার যুদ্ধে অশ্ব যদি মোক্ষণ না হব। 
তবে তোমার অশ্বমেধ সাঙ্গ না হইব ॥ 
তা সভার রণে আমি ন! হই ক্ষেমক। 
ভ্রাত্রিবলে সবে মাত্র ক্্ছুন একেক ॥ 
বাজ! বলে সর্ব বিষ্ণুময় ভগবান । 
তোমাতে বৈষ্ণব তুমি বৈষ্ণৰে প্রধান ॥ 





ইবফবের হৃদয়ে থাকিয়া নিরস্থর ॥ 
বেহার করহ তুমি হয়া স্ৰতন্তর ॥ 
শুনিঞা ঝাজাও কথা দৈবকীনন্দন । a 
আন্ঞা কৈল অশ্বমেধ করন্সারস্থন ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পালে ॥ 
t গোবিন্দবিঙ্গয্ অভিরাম দাস ভনে ॥ 


রি ॥ রাগ তুড়ি 
সবড়ি সাধের যাদবনন্দন ছুলালরে* 
পরাণে বান্ধিয়া থোৰ । 
শ্বাখিব আড় হইলে বাছাধন* 
পরাণে মরিব ॥ 
ব্য: কুষণ সতা সতা আর সব মিথ্যা । 
Et লর্বদ ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কষ্ণনাম বিনে মিথ।1 ॥* 
কষে আজান ধর্শ্ম পাওুর নন্দন । 
ভাক্লি রফ্ণের কাছে ভাই চারিজন ॥ 
বৃষকেতু মেঘবর্ণ আদি পরীক্ষিত । 
বাজার আজ্ঞায় সে স্থাইলা| ত্ববিত ॥ 
জ্ঞাতি গুরু বান্ধব অমাতা যেহ ছিল। 
... থপ আজ্ঞায় কুষ্ণের গোচরে সভে আইল ॥ 
কুষ্ণ বলেন সভে মেলি হয়া অস্থকূল। 
__ অশ্বমেধ যজ্ঞকৰ্শ্ব কব স্থপ্রতুল ॥ 
ধোমা পুবোহিত রাজ আনিল সভাতে । 
অভাৰ্থান বিনয় আসন নমোস্কতে ॥ 
_ বসাইল সভামধো কষ্ণের গোর ॥ 
__ ৰাদিমেধ কথা যুক্তি কহিল তৎপর ॥ 
খেক নন্দন ২ হৈলা হাছান 
নে সংসারে নি শী কেহো নাই । 
খরনে তাহার জনে কৰ্ণ ৰেহো ভাই ॥ 
























গোবিন্দবিজ্জয় 


"অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা শুনিঞ! অনঙ্গ । 
ব্াজসভা হইল জয় জয় গোবিন্দ ॥ 
রাজা বলে শুন মুনি ধৌষ্য পুরোহিত । 
যজ্ঞের বিধান যুক্তি কহ যথোচিত ॥ 
কত ধন চাহিত্র যক্তের সাঙ্গোপনে । 
অশ্ব যজ্ঞ কোনরূপ কহ নিরূপণে ॥ 
বরণিক বিপ্র কখো করিব বরণ । 
যজ্ঞের হরণে হোতা হব কোন জন ॥ 
ধোম্য কহে শুন রাজা কহি একে একে । 
সহজ বিংশতি বিপ্ৰ চাহি করণিকে ॥ 
সহশ্র কণক শৃঙ্গ বোপাক্ষুর থে । 
দশযুত এক তিক্ষে দান দিবে আহ ॥ 
স্বর্ণ কোটী দক্ষিণা একেক খেশ্চ দানে। 
পূজিবে সকল বিপ্র বস আভরণে ॥ 
অতঃপর যে যে দান মাগিব ত্রাক্ষণ ॥ 
তাহা দিয়া পে বিপ্রের করিবে তোষণ ॥ 
হোতা হবোন কর্তা যেই বিপ্র হৈব । 
আপনার দশগুণ তুলা স্বর্ণ দিব! ॥ 
আৰ্য্য পাত্র চক্ুস্থালি কনকে রচিত । 
স্বর্ণ কুষ্ঠ শত শত বিপ্র আচরিত ॥ 
দ্বীপব্তা পাত্র কনক নিৰশ্বাণ । 

এই মত বিপ্র পূজা চাহিয়া! বিধান ॥ 
যজ্ঞস্থানে রৌপ্য পাত্র আনিও সকল । 
সআাচরনি যত পাত্র কনক কেবল ॥ 
সম্যক স্বর্ণ হাল দুই বৃষ জুড়া । 

শত চাস দিবে শত গজ ভূমি বেড়া ॥ 
তুসকে সলিলা সকল বিনস্কার বজ্দিত। 
তার মধ্যে পূর্বদিগে বেদীর নিন্মিত ॥ 









গোবিন্দবিজঙ্ 
০. প্রযাণ করিয়া! যজ্ঞকুণ্ড বিরভিবে ॥ 
_ সৰ্দ্ধতোষ ভর বেদে। উক্ত লিখাইবে ॥ 
কুণ্ডের মেখল! বিরচিত নানামত | 
দশদিগ পাল আচরিবে ভক্তিযূত ॥ 
চি অধিষ্ঠাতা আপনে হুইবা লারাম্মণো ॥ 
উশানের ভাগে এশানের শিরূপণে! ॥ 
গোময় চচ্চিত সব যজ্ঞভূমি হৈব। 
বিধি বিধুঃ আদি সৰ্ববদেব সআারাধিব ॥ 
স্বত মধু সিতা কত কত লক্ষ ঘটি । 
FS হুবন সময়ে যেন কভু নহে ক্রটি ॥ 
1? বুধহালে উপজ্জিত হব বত শশ্য। 
এ আনিবে পরম যত্রে এসব অবস্তা ॥ 
বি ধান্য যব গোধুম মাষাদি সটপ। 
যত পূর্বকে সব করাইবে স্তুপ ॥ 
মুখা মহাদেবী রাজপ্রধান মহিষী। oa 
সন্বংসর রহিব হ্যা হবিশ্যালি ॥ 
Ea = অশীৰ্ণ লক্ষণ ঘোড়া দেহ শুক্বর্ণ। 
শর্ষদ গাত্র শুভ মাত্র রুষঃ এক কর্ণ ॥ 
ক হেন ঘোড়া যজ্ঞস্থানে কিয়া! বরণ । 
৮ য়পত্র ঘোড়ার কপালে করিবে লিখন ॥ 
শঙ্গৎসর হয় ভ্রমিব স্বেচ্ছাগামী । . 
রা ঘোড়ার রক্ষকে দিবে বল বীর্ধা! জানি ॥ 
) জত ধশ্ম কশ্ম বল অশ্বমেধ রুতু। 
না আপনে শ্রীরুষ্ণদে সাঙ্ষোপন হেতু ॥ 
করিয়া! বিধান কর্শ্ম হরি শব্দ কৈল। 
কল পাণ্ডব কুলে আনন্দ বাড়িল ॥ a“ 
হেন রুষঃ ঠাকুবে আনন্দ চিত্ত হৈয়া । 
ণ্ডবত করে যেই ভূষে পোটাইয়া ॥ 
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গোবিন্দবিজয় 


দশ অশ্বমেধের ফল পায় লভা শেশে 
পুনর্জন্ম নহে তার মাতৃগর্তবাদে ॥ 
হেন রুষঃ পদবন্দে দণ্ডবত হয়া! । 
অশ্বমেধ ফল ধৰ্ম্ম দেহান্তরে পায়্যা ॥ 
কৈবলালাখের স্থানে পাইবে আনন্দ । 
পিয় ভাই ব্দনাৱবিন্দ মকরন্দ ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে ॥ 


॥ রাগ তুড়ি১ ॥ 

*সভে হরি বল হরি বলরে বদনে । 

অনাথের নাথ কু ভঙ্গ এক মনে* ॥ 
ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিখা1। 
সর্ব ধর্শ্ম কণ্ম রুষঃলাম বিলে বুখা ॥ 
থা রুফণদাল তথ! রুফ্চের আশ্রয় । 
হেন কুষদাল সঙ্গে কর পরিচয় ॥ 
কৃষ্ণ ভক্তি উপদেশ কষ্ণদাস দিব । 
কুষণভক্তি হৈতে ধশ্ম করতলে পাব ॥ 
ধশ্মে মতি হৈলো হয় গোবিন্দে ভকতি । 
গোবিন্দে ভকতি হৈলে বৈকুণ্ঠে বসতি ॥ 
হেন কুষণ পদ বন্দ ভঙ্গ অতিৱাম। 
মুখে ক্রষ্ণ কৃষ্ণ বল করে কর কাম ॥ 
তবে রাজা ধশ্পুত্র রুতাঞ্লি হয়া! । 
ভক্ষণ গোচরে বাজ! কহে নিবেদি ॥ 
যজ্জযোগ্য হয় বর পাব কোন দেশে । 
কহ উপদেশ প্রহু অশ্বের বিশেষে ॥ 





১ সুই ২ হরি হরি বলরে বলে ॥ 
না ভি রাধাকৃঞ্চ তরিব কেমনে ॥ 








.. ক্ষণ বলেন যৌবনাস্ধ সপ সহাশস । 
অশ্বমেধ বাঞ্ছিত রাজার আছে হয ॥* 
স্থবেগ রাছার পুত্র যোক্ধ! বলবান। 
হইব প্রমাদ যুক্ত তাহার সন্ধান ॥ হ্‌ 
যৌবনাশ্ব যদি শুনে অশ্বমেধ কৰা 
পুত্র সঙ্গে ঘোড়া লয়্য। আসিবেক হেথা ॥ 
পাঠাইয়া দেহ বুকোদরে সেই দেশে। 
বুষকেতু মেঘবর্ণ সেনা দেহ পাশে ॥ 
লহদেব নকুলে পাঠা পশ্চিম সাগর । 
যত্ত করি ধলরত্র আন্থক সত্বর ॥ 
হিমালয়ের পৃষ্ঠে আছে বড় যোগ ধন। 
পুৰিয়া অযুত রথ আন্থক ছুক্গন॥ 
রাজা! বলে ব্হ্ষন্ব আনিব কোন বলে। 
মহাপাপ হয় শুনি ত্রহ্ধন্থ হবিলে ॥ 
কৃষ্ণ বলেন ব্রক্ষন্থ সব করিছ ভক্ষণ। 
সপ্তন্বীপা কথ্যপের ভূমি নিবন্ধন ॥ 
পৃথিবী শালিয়া ভূগড তিন সাতবাবে । 
দান দিল তৃগুরাম কশ্বাপ মুনিবে ॥ 
তদপরে বলি রাজা বামনে ত্যাগিলা । 
কহ দেখি ইণে বাজ। সর্বস্ব নহিল৷ ॥ 
পুক্রষাস্ত হইলে ব্রাহ্মণের দায় খুচে। 
রাজধর্শ্মে সে ধন আনিতে যুক্তি আছে ॥ 
শুনিঞ! কুফের কথা কুস্তীর নন্দনে | 
ছুই ভাই পাঠাইল অশ্ব আরোহণে ॥ 
অশ্ব দেশ গেলা ভীম যৌবনাস্থ পুরী । 
ধন অশ্ব আনি বালা যন্ঞাৱস্ত করি ॥ 

__ অশ্ব অভিষেক কৈল বাচনিক ভ্রবো ॥ 

জোৌপদী সহিত পূজা কৈল রাম সর্ব ॥ 








El 








অয়প্ত লিখিয়া দিল ঘোড়ার গলায় । 
অশ্ব উপেক্ষণে সঙ্গে দিলা ধনজগ্ ॥ 
কামদেব বৃহকের যেঘবর্ণ আত্য। 
ছন্দুতি মঙ্গল পড়া সঙ্গে নানা বাস্ত ॥ 

দশ দিগ সম্বংসর ঘোড়ার ভ্রমণে । 
মহাক্লেশে অজ্জুন করিল উপেক্ষণ ॥ 
যত যত খাতনা পাইল ধনজয়। 
পর্ধত্রে আপনে কষ্ণ কৰিলেক জয় ॥ 
বক্তবাণ পুজ হস্তে মিল কঙ্ছ্ন। 
অনেক প্রকারে কৃষ্ণ দিলেন জীবন ॥ 
ময়ূরধ্বজ নৃপতির পুত্র তাত্রধ্বজে । 
ঘোড়া বন্দী কৈল বগ্াবতী পুরী মাঝে ॥ 
যথা ছলে রুফ আসি শিশীধ্ব্গ স্থানে । 
মাগিয়া লইল অশ্ব অজ্জুনের সনে ॥ 
হংসধ্বজ স্থত বীর স্থধৰ্শ্ব। স্বৱথ । 
ঘোড়া বন্দী কৈল বাজা মহাভাগবত ॥ 
তাহে উদ্ধারিলা কৃষ্ণ অনেক প্রকারে । 
তবে অশ্ব বন্দী কৈল চক্্ধর বীরে ॥ 
বৈক্বে গভীর বাজা অখিল ভদ্গনা। 
মহাভাগবত বাজ৷ প্রসাদ যাযনা ॥ 

তার ঠাঞি ঘোড়া মুক্ত কৈল ভগবান । 
সআলিঙ্গন দিয়া রাঙ্গা আনি যজ্ঞ স্থান ॥ 
যে যে ঝাজার ঠাঞি কুষ্ণ পাইলেন দুখে। 
বিবরিয়া শুনিঞাছ যে মুনির সুখে ॥ 
ক্রষ্ণের সহায় রাজ! যজ্ঞসাঙ্গ কৈল। 
দান দিয়া নানা ধনে বিপ্র সন্তপিল ॥ 
স্বাজচক্রবন্ঞী হয়া! ধর্শ্মের নন্দন । 
ঝামচঙ্ছ সম প্রজা করিল পালন ॥ 














_ গোৰিন্দবিলন্ 
7 বিল তিন 5 
নিরন্তর ক্ষণ গায় সদানন্দ ॥ 
প্রিতিমুখে অহোরাত্তরি কুষ্ণগুণ গান । 
কুরুক্ষেত্র অশ্বমেধে সেবী ভগবান ॥ : 
তৰে ক্র দৈবকীনন্দন ভগবান । -" 
বিদায় হইলা। রাজা যুধিষ্ঠিবের স্বান ॥' 
কন্সিণী জান্ববতী সত্যভামা লগ্রজ্দিতা ৷ 
কালিন্দী লক্ষণ! ভদ্র ক্রফের বনিতা ॥ 
মিত্রাবুন্দাইল! অষ্টনাগ্িকা সব রঙ্গে । 
দ্বারকায় আইলা সতে বন্ধুগণ সঙ্গে ॥ « 
কফ সৰ্ধখীপ। তুমি ভুজদর্পে হুশালিয়। । 
বাজ রাজক্ম নিত উগ্রসেনে দিয়। ॥ 
যোল সহশ্রক শত অক্টোবর নারী । 
চি দ্বারকায় লইয়া সব বেহরণ হরি ॥ 
ইথে যত পরিবার জন্মিল সকল। 
মহাবীধ্য পরাক্রম অতুল মঙ্গল ॥ 
আনন্দ চিন্ময়কূপ রুষগুণ কথা । 
মোক্ষ ধৰ্ম কাম অর্থ চতুবগঁদাত। ॥ 
হেন কুষ্ গুণগানে বান্ধিয়া আশ্রয় । + 
দূরে তেজ সাধুভাই শমনের ভয় ॥ 
ইন্দ্র যম বকুণাদি দশ দিকপাল । রি 
যার পদ্দ সেবিয়। অচল ঠাকুরাল ॥ 
হেন কুষ্ণপদান্থু্গ আশ্রিত জনারে | 
যম ব্বাজা হুইয়া তার কি করিতে পারে ॥ টা 
অনেক .তপস্তা করি হয়্যাছ দিকপতি। চি 
কষ লা গায়্যাইবে কষে কুর্যাতি ॥ ৮০৪ 
বড়ই ভরসা আছে কু লাম হতে। 
দিকপাল হুইয়া তারা পাবে কি করিতে ॥ 
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এমন জীরকপদ ভজ্িবার আশে । 
গোবিন্দবিজয় সভ্তিবামদাস ভাঙ্গে ॥ 


॥ লাগ খানসী ॥ 

*হরিনাষ পরিণাম মনে মনে বুক । 

কুষ্ণনাম কর তান যম সনে যুক ॥* 
কষ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা) 
সর্ব ধপ্থ কপ্ধ ক্রুষণলাম বিলে বৃখা ॥ 
শৌনক বলেন কহ হত মহাশয় ॥ 
কুষণকধা শুনিতে বিশেষ আতি হয় ॥ 
ব্যাসদেব গুণ প্রশ্ন শুনি যত কথা । 
পুন পুন শ্রবণের ক্ষোভ আবিকাতা ॥ 
নৈমিষারণোন মুনি উতামার আশ্রিত । 
প্রাণ দেহ বারবার কুষণগুণাম্বত ॥ 
স্থত বলে ভাল কথ! জিজ্ঞাস শৌনক ৷ 
কুষকথা গুণায্বৃতে আমি কি পারকৰ ॥ 
ভাবগ্রাহী তুষি সব মহ! তপোধন । 
তোমার জিজ্ঞাসায় পবিত্র তিন জন ॥ 
ব্যাসি ভাবিত যত শুনিঞাছ কথা । 
স্বম্মবু্ধি কি বলিব কৃষ্ণ গুণগাখ। ॥ 
নারাত্ণ মুখাস্বোদ সুধার কপসে। 
বিধাতা করিল পান পরম সন্তোষে ॥ 
পুত্রস্থেহে ত্রক্কা নারদে দিল পান। 
পরম আনন্দে হৃষি করিল আধান ॥ 
লেই হুধাপানে মত্ত নারদ উদ্মা্ি। 
কুষনাম গোবিন্দ গায়েন নিরবধি & 


> করিলাম বড়ই মধুর 





স্থানে॥ 
_অঞলেক দিলা হবি ব্যাস তপোধনে ॥ 








রর & সু কুক? স্বর জন রুর্ণাপ্ুতা ॥ 

উজ, ণে তিনলোক পবিত্রতা ॥ 

£৬ যেই কালৈ পরীক্ষিতে হৈল ব্রন্ধণাপ । 

ন ২ ক্ষ্ষকথ! শুকদেব করিল প্রস্তাব ॥ 

বাদ! নিস্তারিল শুক পুরাণ কথনে । 

k তার এক কণা মায় পিলাম শব্দে 

Ed সে সকল কথা আমি কি বলিতে জানি । 
টি সদুত্রের জল কি কলসে প্রমাণ ॥ 

* শৌনক বলেন গোসীঞি ত মহাশয় । 
পৰীক্ষিতে ব্ৰহ্মশাপ কি নিমিত্তে হয় ॥ 
শুক বলেন ভাল কথ। কহিলে মহাদুনি। 
পরীক্ষিতে ব্রক্ষপাপ অপূৰ্ব্ব কাহিনী ॥ 
ধণ্দ আচরণে যুধিষ্ঠির বান্দা কৈল । 
ক্কষঃ অস্থবলে সব কুক নিপাতিল ॥ 
দ্বাপবের অবশেষ জানি ধর্মহ্ুত। 
কলি অধিকার হৈল হইব অদ্ভুত ॥ সা বর 
ধৰ্ম্মহীন হৈব লোক অধশ্টে প্রবল। 
অল্প শশা ক্ষেতে হৈব বৃক্ষ মন্দকল ॥ 
অল্প ক্ষীরাধানী ধেস্ত মেঘে অল্প জল । 
ধনহীন হৈব লোক নৃপতি প্ৰবল ॥ 
প্রজা দণ্ড করিব A বলে ছলে। 


চর 















































-সঙ্ছনেক পুতিবধু_ নীচকক্ষা হৈব। 2১ 
_ একাল কোন নাৰী স্বামীকে গালি পরব 
১. গুকুদনে কোন জনেচন্বণের খাতে & 
৮ পুত হয়া কেহ কেহ মারিব্ক তাতে ॥ টিং 
শর হা রমনীগমনু হব নিত্য ৷ - 
= হু চণ্ডাল ভজিৰ বিপ্ৰ নী অসত্য ৯৯ ৮৫০ 
শূত্রের করিব পুজা ব্রাহ্মণ লক্ষণ ছি . 4 
বিপ্র হয়া নীচ সেবা রত সৰ্ব্বক্ষণ ॥ পু 2 
ত্রান্মণ হইয়া! বেদ সন্ধ্যা না করিব । <. 
শৃত্র জন্য৷ ভগবত কথা উচ্চাবিব॥ 
সত্য লোক হইব ছুঃখী নীচ ধনবান । ৬ 
ভীম্ম উপদেশে জানি কলির বিধান ॥ 
সংক্ষিপ্ত সারেতিকথা বুঝাই বাজনে | ক 
স্বর্গ গেল৷ যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই সনে ॥ 
হন্তিনাএ রাজপুত্র পরী ক্ষিতে দিয়া । 
সকল৷ পৃদ্বী রাজা শাসিত করিয়া ॥ 
মহারাজ চক্রবর্তী অভিমন্যস্থত । 
পিতামহ তুলা পালে প্রজ্ঞা পুত্রবত ॥ 
রোগ শোক ভয় নাই পীড়া বেখা দুখ ॥ 
নিরন্তর কর্ণ গায় পরম কৌতুক ॥ 
হেন ক্রষ্ণ গুণ গান্স বলি উচৈচন্বরে | 
কলির কলুষে তার কি করিতে পারে ॥ 
খদদি দ্বানে ধ্যানে কণ্মে নাহি হব শক্ত ॥ 
গোবিন্দ চরণারবিন্দ ভঙ্গ হয়া। ভক্ত ॥ ্‌ * 
এমন জনম পুন আর নাঞি নাঞি। ৰ * 
ইখে হরি হরি ভঙ্গ করে গোসাঞি ॥ টে 














২৯ আমরা 





গোবিন্দপদাববিন্দ মধুলুন্ধমতি 0. 
বসকিঞ্ণন ভিরাম দাসের ভারতী ॥ 


দশ দিলা৷ 
হৰি গান্ম গান্দ ভাইরে কাল যাগ বন্যা ৯ 
জনম লফল কর রুষপ্রণ গায়্য। ॥ ক ॥ 
ক্ষ সত্য সত্য আর সব নিখ্য।। 

সৰ্ব্ব ধশ্দম কণ্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
পরীক্ষিত মহারাজ শাসে বহন্ধরা 

স্বর্গ থাকি ধন্া ধন্য প্রশংলে নির্জ্ছ্রা? ॥ 
দেব বিপ্রপ্তর ভক্ত সদ আতিতিয়। 
ধৰ্শ্মশীল খেষাশীল সর্ব পুনা প্রিয় ॥ 
সত্যবাদী শেশ্যৈ ধার্য বৈফবের সীমা । 
পিতামহ তুল্য রণে যাহার উপমা ॥ 
পৃথিবী পালেন বাজ। ধশ্মে চিরকাল । 
হেনকালে পৃথিবীতে কলি অবতার ॥ 
আন্ধার খআজ্ঞায় কলি আলা ধরশীকে । 
ক্কশ্ম পাত্রের সঙ্গে অবতরি পোকে ॥ 
জানিঞা| কলির ব্যবহার ধর্শ্মরাজ | 
বৃষরূপ ধরিয়! প্রবেশি বনমাঝ ॥ 
ধেহুরূপা ধরণী হইয়া ধর্ম্মসনে। 

ধারা ধশ্ম বেস বৃষ আছেন কাননে ॥ 
দৈবকৰ্শ্মে সেই বনে কাল উপসন্ন । 
ধেহুরূপ সেইখানে আছেন বিষ ॥ 
সচিস্তন দুইজন কবেন যুগতি । 

কলি অবতারে আমাসভার কি গতি ॥ 
ক্রফ্চ গেলা বৈকুণ্ঠেতে কে জানিব বেখ।। 
* আমা! সভার ভারাবতাবণ নাই কর্ভ৷* ॥ 


২ আসা সভাকার তরে নাহি বনকখা 


পি. 
*হ 








গোবিন্দবিজয় 


শুনিঞা এসব কথা কলির সন্তোষ । 
অত্যান্ত নিকট হৈল! মনে পরিতোষ ॥ 
৯কলি বলে তোমরা কে দুজন কাননে । 
নিশ্চয় করিয়া তুমি কহু মোর স্থানে ॥ 
পশ্তর আবয় দেখি মহুয়োর ভাষ। 
শুনিতে আশ্চর্য লাগে দেখিতে তরাস ॥ 
ধশ্ম বলেন দূর হৈল মোর অধিকার ৷ 
নিকট হইল আসি কলি অবতার ॥ 
আমার লঙ্ঘন হব পৃথিবীতে ভর । 
ধরা ধর্শ্থ এই হেতু আছি সকাতর ॥ 
ক্ষ গেলা বৈকুণেতে আমরা অনাথ । 
এক আর পালিব ক্ষিতি কার লব সাথ ॥ 
২পৃথিবীতে অনাচার ধর্শ্ম হৈব ক্ষীণ । 
পাপ হৈব বলবান অধৰ্ম্ম প্ৰবীণ ॥* 
কলি ভরে প্রাণ কাপে হব কোন গতি। 
এই ভয়ে দুইজনে করিছি যুগতি ॥ 
শুনিঞা এসব কথা কলি কোপবান। 
কাটিতে উত্যম করে মারিয়া ক্রপাণ ॥ 
স্ভপিহ নাঞি জান মোর অধিকার । 
এখন করিতে চাহ নিজ বাবহার ॥ 
কাটিতে কুপাণ তোলে কাটিবার তরে । 
হেন কালে অধর্শ্ব ধরিল তার করে ॥ 
ব্রহ্মার হৈব ক্ৰোধ ইহা হিংসা কৈলে । 
নিজ কশ্ম করি সভে অধিকার বলে ॥ 
রাজ! পরিবর্ত হৈলে আর রাজ! হয় । 
রাজা পর্বির্্ত করি আর রাজা নয় ॥ 


৯ কলি বলে তোমরা কেনে গহন কাননে 
= পৃথিবীতে ধর্দৃহীন হৰ আনাচার । 
পাপ হৈত বলবান অধ আপার ॥ 





দেখিয়া ধর্টের গতি 


“নাথ গেলা বৈকু$ 





গোবিন্দবিজন্গ 
ব্রহ্মার সভার কর্তা দমন ঈশ্বর । 
সকল বিচার হব ব্রহ্মার গোচর ॥ 
আজি কলি বাবহারে দেখ সৰ্ব্বজন ॥ 
বাজার করর্পর পাত্র প্রজা অপলাজ ॥ 
পাত্রের বচন রাজা না শুনে শ্রবণে। 
রাজা আজ্ঞা না রাখিলে পাত্রের রাজনে ॥ 
এই হেতু পাত্র আজি রাজ আজ্ঞায় বশ । 
তেঞ্রি, প্রা হিংসা পাত্র লোক অসাহদ৯।॥ 
ঈষা হয়্যা কলিরাজা আস্ফালন কৰি । 
করিল চরণ ঘাত ধর্শ্মের উপরি ॥ 
কলির তাড়নে ধৰ্ম্ম হইল! বাখিত। 
পরিত্রাই ডাকে রক্ষা রাজ! পরীক্ষিত ॥ 
ব্যাকুল বচন শব্দ শুনিল শ্রবণে । 
বক্ষ পরীক্ষিৎ বলি ডাকে কোন জনে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
লুন্ধ* ভ্রমর *অত্তিরাম দাস ভনে ॥ 


॥ সহারাটি রাগ ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়! বিষাদ । 


প্রাণনাথ ক্ষেম অপরাধ ॥ 


অপরাণ নাথ রাম চরণের তলে। 
নিবেদন চরণকমলে ॥ এ ॥ 


২ গোৰিন্দবিজয় 
৩ তুমি প্রভু কল্তরু ব্ৰহ্মাণ্ড ভাতের গুরু 
ধরাধস্ডের বড়ই প্রসাদ ॥ 


কান্দে অশ্রমূখ ক্ষিতি 


কলি হাথে কৈল দণ্ড 


<> 


৫২ 





গোবিন্দবিজয় 


>দেখিয়া আমার ভার হৈলে প্রভু অবতার 
দৈবকীর গর্ভে লৈলে বাস । 

বধিয়া অন্তর বীর করিলে আমারে স্থির 
ইবে কেন করাহ নৈরাশ &৯ 

তব পদ দরশণে উল্লসিত ছিলু মনে 
করিতে অনেক মোরে দয়া । 

দশনে তুলিয়া কোলে স্থাপিলে প্রলয় জলে 
রাখিলে চরণে দিয়া দাও ॥ 

নরক তনয় পূর্বে জন্ম দিলে মোর গর্ভে 
সোহাগ সম্মান বাড়াইলে। 

করিয়াছ মোরে সত্য তোমারে পালিব নিত্য 
তবে কেন আমারে ছাড়িলে ॥ 

প্রথমে কলির কণ্দ হিংসিলে পরম ধর্শ্ম 
অপমান করে পাপমতি । 

দেখি বড় ঘোরতর কেমনে সহিব ভর 
পরিণাম ক্ষিতির কি গতি ॥ 

তুমি তো ধৰ্শ্মের অংশে হেন ধশ্দ বালি হিংসে- 
কেমনে সহিব এ যাতনা । 

সীতা নিল দশাননে তারে উত্ধারিল রণে 
নিপাতিলে দশমুখদানা ॥ 

শসৌজগ্য আমার ভঙ্গি দুৰ্ব্বাদল স্যামলাঙ্গী 
নাম খুইলে সোহাগ অগুলি। 

ইবে নিদারুণ হয়্যা পাসরিলে সব দয়া 
চুর কৈলে সন্মান সকলি॥ 


২ নাথ গেল৷ বৈকুণ্ঠ কুলি হাখে হৈল দণ্ড 
পশনাখ কর অবধান। 

বেখিঙ্গ আনার ভার কৈলে প্রভু অবতার 
দৈবকীনন্দন ভগবান ॥ 





155 


ধরণী বিলাপ শুনি আকাশে হইল ধ্বনি 
না কান্দ না কান্দ ধরাবতী । 

তোমা তুষিবার তরে জন্মিব ব্রাহ্মণ ঘরে 
আপনি গোবিন্দ লক্ষ্মীপতি ॥ 

দ্বিজ কুলে জন্ম হরি সন্যাসী আচরণ করি 
জীব উদ্ধারিব হুরিনামে। 

প্রেম দয়া করি দান দিয়া নিজ হুরিনাম 
উদ্ধান্ধিব সব অকিঞ্চনে ॥ 

হরে ক্ষণ হবে রাম ইতি সপ্তদশ নাম 
বত্রিশ অক্ষরেতে লইয়া । 

সঙ্ধীর্তন সেতুবন্ধ পঙ্ক জড় মূর্খ অন্ধ 
লৈব সব জীব উদ্ধারিয়। ॥ 

যথা ধৰ্ম্ম সক্ধীর্্ন পুরাপাদি পুরাতন 
পুরুষের যথা আরাধনা । 

তথি আশ্রয় গতি থাকিবে তাহাতে ক্ষিতি 
দূর যাব কলি দুরাচনা ॥ 

নাহিক পাপের ভয় কলি হৈতে কিবা হুয় 
ভবস্ত সভায় পরীক্ষিত । 

[শনি আকাশবাণী উলসন হৈলা ক্ষৌণী 
ধশ্ম হৈলা পুলকাঙ্গচিত ॥ 


গাবিন্দপদারবিন্দ পরম আনন্দ স্বন্দ 
জপ ভায়া করিয়| যতন । 
জ্রমুকুন্দ পদছন্থ যহো্পল মকরন্দ 


লুন্ধ অভিরাষ 'অকিঞ্চন ॥ 


॥ রাগ ধানসী ৷ 

ভাবের ভাবক ক্ব্চ হে ভাবনা কর মনে । 
কৃষ্ণ বিহু ঠাকুর নাই এ তিন ভুবনে ॥ ক্র ॥ 
ক্কফ্ণ সত্য সত্য আর সব মিখ্যা। 
সৰ্ব্ব ধশ্ম কৰ্ম্ম কৃষ্ণনাম বিনে বুখা ॥ 


> ননে। 





গোবিন্দবিজয় 


পরীক্ষিত বাজ! ধ্বনি শুনি রাজা দূরে । 
সিংহাসন হৈতে রাজা উঠিলা সত্বরে ॥ 
এক! একি হয়্যা ক্র খড়গপানি হয়্যা। 
ধাইল কানন পথে চাঞ্চল্য হিয়্যা ॥ 
অনুগামী সেনা পয়োদল পদাতিক ৷ 
ধবজ দাও পতাকিনি ধাইল অনিমিক ॥ 
দাস! দণ্সা ভেরী বরোগো কামান । 
গজারোহ হয়] রহ যত ফরিকান ॥ 
মহাক্রোধে পরীক্ষিত কাননে প্রবিষ্ট । 
হেনকালে কলি রথে পড়ি গেল দৃষ্ট ॥ 
কলির নিকটে রাজা হইল সত্বর। 
রাজারে দেখিবামাত্র কলি ভাবে ভড় ॥ 
গজাসান দল যেন অল্পবায়ে নড়ে । 
সভয় অধৰ্ম্ম কলি রথে হৈতে পড়ে ॥ 
পদবলে ধায় দোহে কানন ভিতরে । 
দেখিয়া অদ্ভুত বেশ ধরিল তাহারে ॥ 
পরীক্ষিত জিজ্ঞাসিল তোমরা কে দুহে ) 
কহ সতাকথা মিখা! না কহিয় মোহে ॥ 
কুষ্ণবর্ণ রক্তাক্ত পিঙ্গল দাড়ি গোফ। 
চর্দবাস পরিধান ছুই পায়ে থোপ ॥ 
অনাচারযুক্ত দেখি গলে উপৰীত । 
বুঝিতে না পারি কিছু তোমার চরিত ॥ 
কলি বলে সত্য কথা আমি মিথ্যাবাদী । 
সত্য নাথ দূর গেছে ত্রেতা ছবাপরাদি ॥ 
আমি কলি ত্ৰহ্ধার আজ্ঞায় আগমিল। 
তোমারে দেখিয়া মাত্র বড় ভয় হৈল ॥ 
হেনকালে ধরা ধন্দ দেখিল ততক্ষনে ।১ 
বৃষ ধে্ছরূপে দোহে কৰিছে রোদলে ॥ 





গোবিন্দবিজয় ce 


আশ্চর্য্য রোদন দুহে আছে অশ্রমুখী । 
পরম পুণাদ” বাজা দেখি সব দুখী ॥ 
রাজ! বলে কোন দুঃখে তোমর!* কুদিছ* । 
কার অপমানে দুহে সকাতর আছ ॥ 

বৃষ বলে আমি ধৰ্ম্ম ধর ধেঙ্ুরূপ। । 

ধশ্মে মতি ক্ষিতি প্রতি কৈলে তুমি রুপা ॥ 
কলি মোর অপমান কৈল পদাঘাতে । 
বেথা পায়্য। পরীক্ষিত ডাকিল তোমাতে ॥ 
এতকাল অধিকার কৈল তৰ পুণো ॥ 
কুষণ গেলেন বৈকু$ সমপিয়া অন্যে ॥ 
ব্রহ্মার আদেশে কলি আলা পৃথিবীকে । 
পৃথিবী না সয় ভর যাব পরলোকে ॥ 

এত শুনি পরীক্ষিত করুণা লোচনে* । 
তিরস্কার করে রাজা আপনা আপনে ॥ 
ধিক মোর ৱাজ্যভাৱ ধরণী শাসন! । 

ধিক মোর বল বীর্ধা সকল* বাসনা* ॥ 
আমার প্রপিতামহে মোর বিদ্যমানে । 
কলি হাতে অপমান পাইল কি কারণে ॥ 
যার পুত্র যুধিষ্ঠির মোর পিতামহ । 

পৃথিবী তুষিল বান্দ। পুণাগ্লোক দেহ ৷ 
তার কুলে জন্মিয়া! হইলু কুলাঙ্গার । 
অবধশ ছত্ৰ লইস্ মাথে আপনার ॥ 
যশকীত্তি সঙ্গীবতি সভাই প্রশংসে। 
জঘন্য পুরুষে লোক অব্যশ ঘোষে ॥ 

কুষ্ঃ মোরে বৈমুখ হইল! অভিপ্রায় । 
ইছিলা সেই সে ভাস যদি প্রাণ যায় ॥ 

* পাণ্ডব পাওুর কুলে মুঞি হইলু কালি* । 
আমার প্রপিতামহে হিংসে কে না কলি ॥ 


১ পবিত্র ২ রোদন করিহ = করুণ লোচন * খিক আপন! * পাওবের কুলে দুঞ্ি 
দিলাও কালি 








৫৬. 





গোবিন্দবিজয় 


ক্রোধযুত হয়! রাজ! খড়েগাস্যম করে। 
কাটিতে কলির মুণ্ড কেশমুণ্ড ধরে ॥ 
হেনকালে সরস্বতী ডাকিল আকাশে । 
কলি কাটিবারে অগ্ত যুক্তি নাঞি আস্তে ॥ 
ব্ৰচ্মার আজ্ঞায় কলি পাইল অধিকার । 
নহে ত তোমার বধ আছে অবতার ॥ 
তুমি রাজা চিরদিন করিবে রাজত্ব । 
কলি বন্দী করি রাখ কহিলাঙ তব ॥ 
পরম পণ্ডিত রাজা মানিঞা বচন । 
কলি অধশ্মেরে বন্দী কৈল দুইজন ॥ 

কলি বলে মহারাজ কর অবধান। 
ধৰ্্মময় সত্যপ্রিয় তুমি গুণবান ॥ 

যতকাল রাজা তুমি করিবে আপুনি । 
ততকাল কদাচার না করিব আমি ॥ 
এই সত কহি নিত্য অনাচার বিনে। 
থাকিব ধরধীতলে আমর! কেমনে ॥ 
ব্রহ্মার কথায় বাজ! না গুণিল কিছু । 
>অতেব অধৰ্শ্ম জন্মিব তার পাছু? ॥ 
রাজা! বলে কোন স্থলে তোমার পিরিতি | 
সেই স্থলে থাক দু'হে যাচ্ছ অব্যাহতি ॥ - 
কলি বলে পাঞ্জাগার যথা বারাঙ্গন! । 
সেইখানে বন্দী কর এ মোর বাসন! ॥ 
কলির বচনে রাজা দিল ক্বন্থঘতি । 

কলি অধৰ্শ্বের তরে নিয়োজে বসতি ॥ 
হেন কলি মাহাত্ম্য এমন উপাখ্যান । 
করে আচ্ছাদিয়। কর্ণ বল কষ্চনাম ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুন্ধমতি । 
'অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 


১ আলে অধৰ্ের রাজ! রহি তাহা পাছ 
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যে দিগে কৃষ্ণের কথা তার দিগ নহে।, 
কৃষ্ণনাম শুনিতে যে জন দূর যাহে ॥ 
নানামত প্রকারে জন্মাজ্স পাহণ্ড। 
পাপ পথে লোভ দেই যেন মধুখণ্ড ॥ 
ক্ষ্চ পথে নিদ্রালিন্ত ক্ষোভ তৃষ্ণা শোক । 
জন্ম হুইয়| নান! দুঃখ করায় বৈমুখ ॥ 
ইথে যে চতুর হব লব ক্রঞ্চনাম । 
অরমে না ভুল ভাই ভাব ক্ণরাম ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে ॥ 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে । 
কুষ্ণ সতা সত্য আর সব মিথ্যা। 
সৰ্ব ধশ্থ কণ্থ কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
এই মত পরীক্ষিত কলি বন্দী কৰি। 
চিরদিন হত্তিনায় রাজছতধারী ॥ 
রহিল অনধিকার কলি পৃথিবীতে । 
ব্ৰক্মার হইল মায়া বুঝিস! অনিতে ॥ 
একদিন পরীক্ষিত মুগ অন্বেষনে । 
অমএ সৈন্য সঙ্গে রাজা গহন কাননে ॥ 
নানা বন পর্ধাটন করিয়া নৃপতি । 
আশ্রান্ত হইয়। বাজ! তৃষ্ণাতুর অতি ॥ 
হেনকালে রুষ্ণঞ্জুন দেখিল কাননে । 
ধাইল তাহার পাছু নৃপতি আপনে ॥ 
ধাইল পশ্চাত সেনা পদাতিক যত । 
একা অশ্বপরে রাজা ম্বগ অস্ুগত ॥ 
বসতি দূর গেল রাজা হরিণের পাছে। 
দর্শন হৈল মৃগ সেই বনমাকে ॥ 
বড়ই আশ্রান্ত রাজ! হয়্য| তৃষ্ণাতুর ৷ 
পশ্চাৎ চাহিয়া দেখে সেনা অতি দূৰ ৪ 
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< 
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একা একি ভমে রাজা জলপান আশে । 
আচহ্বিতে উত্তরিল1 এক মূনি পাশে ॥ 
অনেক আছেন মুনি সেই তপোবনে । 
কৌশিকী নদীর তীর অতি স্থশোতনে ॥ 
মানব মুনির কাছে দাগ্ডাইয্া রহে। 
জলপান দেহ মুনি ডাক দিয়া কহে ॥ 
সমাধি আছয়ে মুনি নাঞি বাহনজ্জান । 
কাতর হুইয়া রাজা মাগে জলপান ॥ 
রাজার বচন মুনি না শুনিল কানে । 
ক্রোধ হয়া। পরীক্ষিত না গুণিলা মনে ॥ 
মৃত সর্প এক রাজা দেখিল তরুতলে । 
তুলিয়া জড়াইল্য মুনি মানবের গলে ॥ 
তথাপি না ভাঙ্গে ধ্যান দেখি পরীক্ষিত ॥ 
মুনিগলে সর্প দিয়া গেলা সচকিত ॥ 
মানবের পুত্র শৃঙ্গি কৌশিকীর জলে। 
জলক্রীড়া করে লয়ে মুনির ছাওয়ালে ॥ 
মানবের অপমান দেখি এক শিশু । 
সত্বরে বন্দীরে যায়্যা ছানাইল কিছু ॥ 
শুনিঞাছ শৃক্গি তোমার বাপের অপমান । 
মৃত সর্প গলে দরিয়া গেল অশ্বমান ॥ 
শুনিঞা কাতর শৃঙ্গি হৈল্যা অশ্রমুখী । 
কুষ কৃষ্ণ করি ডাকে হয়্যা বড় দুখী ॥ 
অনাথ করিয়া রুষ্ণ বৈকুঠেরে গেলে। 
অধমের হাথে নাথ আমা সমপিলে ৷, 
ক্ষণ হেন ঠাকুর বলি উর্ধধবাহু কৰি । 
ধরনী পড়িয়া শৃঙ্গি কান্দে গড়াগড়ি ॥ 
কার প্রঙ্গা ধনী নহি করে অপমান । 
কষ্ষের আশ্রয় থাকি রুষ্ণ করি ধ্যান ॥ 
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কুষ্ণ অঙ্ুবলে এত কাল তপ কৈল। 
হেন অপমান কু কেহ না করিল ॥ 
ইখে কৃষ্ণ বৈকুঠেতে করিলা গমন । 
তেঞি মোর অপমান করে দুষ্টজন ॥ 
বিষ্ণুভোগ্য ত্রব্য যেন লঙ্বিল কুন্ধুর । 
দাস হয়া অপমান করে এতদূর ॥ 
অগ্নির উপর ঝাপে ত্রিনদাক হয়া । 
গৃহ প্রবেশিল কাক উচ্ছিষ্ট খাইয়া ॥ 
বিষ্ণুর মণ্ডপে যেন শূকর প্রবেশিল । 
তুলসীর পত্র যেন ছাগলে ভক্ষিল ॥ 
চল দল পত্র শৃক্গি ক্রোধে কম্পতন্থ । 
অরুণ লোচন যেন প্রভাতের ভান্ছ ॥ 
কোৌশিকীর জল শৃঙ্গি হাথে করি নিল । 
মোর বাপে অপমান যে জন করিল ॥ 
সপ্ত রাত্রি অন্তরে তারে তক্ষকে দংশিব । 
দারুণ অমোঘ শাপ রক্ষিতে নারিব ॥ 
সন্্গ মৰ্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার । 
পরীক্ষিতে ব্রক্ষশাপ শুনি চমৎকার ৪১ 
ধশ্মের শরীর পরীক্ষিত মহাশয় । 
অল্পদোষে ব্রক্ষশাপ কোন শানে কয় ॥ 
হেনকালে মানবের সমাধি ভাঙ্গিল । 
পরীক্ষিতে ব্রক্ষশাপ কথ! শুনিল ॥ 

কি করিলাঙ ওরে পুত্র অবুধচেতনা । 
ধিক তোর তাপলিক মুনির লক্ষণা ॥ 
হেন পরীক্ষিত বাজ৷ মাগে জলপান । 
অতিথির হয়া না করিলু অভার্থান ॥ 


> হাহাকার শব্দ হৈল সুনির আজে । 
কি করিলে অহে শৃঙ্গী বড়ই বিজ) 


<> 
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যার ভুজবলে তপ কৰিহে নির্ভয়। 

যার বাহু দর্পে কলিরাঙ্গা বন্দী হয় ॥ 
হেন পন্বীক্ষিৎ নৃপে না করিলু পূজা । 
ইহার উচিত শাস্তি দিয়াছিল রাজা ॥ 
অধম অবুধ তুমি কুক্শ্ম করিলি। 
মহারাজ পরীক্ষিত ব্রক্চশাপ দিলি ॥ 
উচিত না হুয় তোর সুখ দরশন। 
কোন দোষে হেন শাপ দিলিরে অধম ॥ 
বাজ! মাগে জলপান আমি নাই দিল। 
তদ্দোচিত শান্তি রাজা আমার করিল ॥ 
মুনির স্বধশ্থ কিনা অতিথির পুজ|। 
তাহাতে অতিথ কে না পরীক্ষিত রাজা! ॥ 
রাজ] হৈতে অপরাধ করএ দমন । 

না জানিয়া ব্ৰহ্মশাপ দিলিবে দারুণ ॥ 
প্রান বুঝি ইবে ধৰ্ম্ম ছাড়িব ধরণী । 
তপ জপ যজ্ঞ ভষ্ট হইব সব মুনি ॥ 

এত বলি মহামুনি হইল অধীর । 

হা হা পৰ্বীক্ষিৎ বলি লোটায় শরীর ॥ 
ক্ষণ গুণ লীলা কিছু বুঝিবার নহে। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কহে ॥ 
ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা 

সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কণ্ধ কৃ্চনাম বিনে বৃখা ॥ 
দৈবের নিবন্ধ পরীক্ষিতে বরদ্ষশাপ । 

দশ দিগ জনমনে জন্মিল সন্তাপ ॥ 
শোকান্দ চকার শব্দ হাহাকার ধ্বনি । 
পরীক্ষিতে হেন রাজা ছাড়িব ধরণী ॥ 
আর কে পালিব প্রজ্ঞা পরিজন কান্দে । 
আপনার সৌভাগ্য আপনা কৰি নিন্দে ॥ 
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বাল্য যুবা জর! সভে করে হার হায় । 
জননীর স্তন শিশুগণ নাঞি খায় ॥ 
পুত্ৰে স্তনপান দিতে মাএ অনাদর | 
চতুদ্দিগে ধূম দেখে সভে সকাতর ॥ 
গাভী বচ্ছ ধেনু সব হয় অধোমুখী । 
তৃণাহার ত্যগিল কাননে মৃগ পাখী ॥ 
চন্দ্র স্র্ঘ্য স্থগিত বৃক্ষাদি রহে। 

স্থির হৈল নদনদী জল নাহি বহে ॥ 
পুতে অবজান দিয়া অন্ধমুনি শোচে | 
অন্ন জল ফল মূল ভক্ষা নাহি রুচে ॥ 
হা হা পরীক্ষিত বসি কান্দে জর জর । 
অবিশ্ৰান্ত চক্ষে জল বহে ঝর ঝর ॥ 
এতেক প্রসাদ কিছু বাজ নাঞি শুনে । 
হন্তিনায় আইল! রাজ! সেনাগণ সনে ॥ 
চান্সিভিতে সেনা পাত্র মিত্র লক সাখে । 
নক্ষত্ৰমণ্ডলে যেন শোভে উডুনাথে ॥ 
শৃঙ্গি মুনি পিতা পুত্র হয়া! মন বেথা । 
কেমনে বাজারে খেয়া! কহিব এ কথা ॥ 
না কছিলে মহাদোষ পাপ উপজিব । 
সঅসঙ্রমে পরীক্ষিত পরাণ তোজিব ॥ 
পিতা পুত্র মানব চলিলা দুইজন । 
অস্থগামী আর যত চলিল ব্রাহ্মণ ॥ 
লোচনের জলে কেহ পথ নাহি দেখে । 
অবশ শরীরে কথা না নিশ্বরে মুখে ॥ 
রাজা বলে মোর ভাগ্য তোমরা ঠাকুর । 
চিরঙ্গিলে পবিত্র করিলে মোর পুর ॥ 
কহ কহ মুনি সব কুশল মঙ্গল । 

ভত্র আছ তপোবন সজল শীতল ॥ 


৬২ 





বড় ভাগ্য আছি তোমা সভা দরশনে । 
কুতার্থ হইলাঙ সাধুজন আগমনে ॥ 
রাজার আদর পূজা দেখি সুনিগণ । 
এককালে বিপ্রকুলে উঠিল ক্রন্দন ॥ - .. 
সনির কান্দনা দেখি রাজা ব্যস্ত হৈলা। 
জোড়হস্ত গলে বন্ধ উঠিয়া দাণ্ডাইলা ॥ 
কার হাখে হিংসা পাইলে কেন মনস্তাপ । 
কিবা মোর অপরাধ কৈলু মুঞি পাপ ॥ 
রাজা বলে সত্য বটে সামি হে নারকী। 
অহা অপরাধী মুঞি বিশিষ্ট পাতকি ॥ 
ম্বত সর্প সুনিগলে দিলাঙ কাননে । 
প্রায় বুঝি মনম্তাপ সেই অপমানে ॥ 
'অচিরাত মৃত্যু মোর সেই হয় ভালো ॥ 
আপন নির্ল কুলে কলঙ্ক বাখিল ॥ 
মুনি বলে মহারাজা কহিব কি মূখে ॥ 
শিশু বুদ্ধি শৃঙ্গি রাজ| শাপিল তোমাকে ॥ 
সপ্ত রাত্রি তোষা। প্রিতি তক্ষকে দংশিৰ ॥ 
শিশুৰুদ্ধি শাপ দিল কি বুদ্ধি করিব ॥ 
তোমা বিনে মুনির বসতি নাঞি আর । 
ধিক থাকুক তাপসিক আম! সভাকার ॥ 
রাজা বলে সমুচিত পাইলাঙ শান্তি । 
মহাভাগ্য মানিলাঙ অত:পর নাস্তি ॥ 
চন্দ্রবংশে জন্সিষ্কা হইলু কাপুরুষ ॥ 
শুকুদেব বিপ্র জ্ঞান ভাবিলু বিদুস ॥ 
ঘেমত করিল দোষ তখোচিত ফল। 
আপনার হাথে তুল্য ভক্ষিলু গরল ॥ 
শৃঙ্গিরে কোলেতে করি নাচে পরীক্ষিত । 
বাহু তুলি হরি বলি নাচে আনন্দিত & 








ক গোবিন্দবিজ্ 


সুনি শোকানল চারিদিকে প্রজ্জলিত । 
সপ্ত রাত্রে মরিবেন বাজ! পরীক্ষিত ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুক্ধমতি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারি ॥ 
পরী ক্ষিতে ত্রদ্ধশাপ শুনি সর্ব দেশে । 
ভারতবর্ষের মধ্যে যত লোক ইবসে ॥ 
চমৎকার কথা এই শুনি বিপন্বীত। 
বাজ! দরশনে সভে চলিল ত্বরিত ॥ 
বাল্য জরা জুবা নারী পুরুষ যে ছিল। 
পরীক্ষিতের পরকাল দেখিতে ধাইল ॥ 
জত মুনি তাপসিক পরমহত্স বৈসে। 
ব্বপতির গুণকথ! সভাই প্রশংসে ॥ 
হেন রাজা! ন! হইব ধবণীতে আর । 
দেববিপ্রগুরুভক্র পবিত্র উদার ॥ 
যার ভুজ পরাক্রমে হুইয়! নির্তয় । 

* নিংশক্ষ হইয়া তপ কৈল সশ্বেচ্ছাময় ॥ 
হেন রাজা! স্বগপোক যাব ব্রক্ধশাপে । 
অতি ক্ষেপ করে সভে পায়্য। মনস্তাপে ॥ 
সদা সর্বদা ববৃপে করিব দরশন। 
পরাৎ্পরা কার্য আছে রাজা সম্ভাষণ ॥ 
গালৰ সৌবল ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্ৰ । 
অকঙ্গিরা আর্ধ্যপ! আর লোপামুনিশ্চিত ॥ 
গাব্বা নন্দীক্রোধ আর ভট্রার অগস্তা । 
ক্রোধ ভট্টারক স্ধখি বিভান্ত পৌলন্ত্য ॥ 
বস্থাশৃঙ্গী বকদার্প জৈমিনি দুৰ্ব্বাসা । 
সনিস্য বেষ্টিত যায় বাজার সন্তাস ॥ 
বৈশম্পায়ন রুতু পুলহ সৌভড়ী। 
পরাশর গর্গভঙ্গী কশ্ুপ পিঙ্ুরী ॥ 


৬৪ 





গোবিন্দবিজয় 


দেবল সৌবল উর কৌসিকিসী ঘড় 
সকল আইলা! মুনি রাজার নিয়ড় ॥ 
মুনি দেখি পরীক্ষিত ভূমষে লোটাইয়া ॥ 
দণ্ডবত করে রাজা ভক্ত হইয়া ॥ 

রাজা বলে ক্ুপা কর সব তপোধনে । 
পরকাল নিস্তার কারণ প্রয়োজনে ॥ 
এতকাল রাজা ভোগ সম্পদে মাতিয়া । 
পরিণাম না৷ গুণিলু ভববন্ধ হয়যা ॥ 

কুপা করি উপদেশ দেহ মহামতে ৷ 
পরকাল শুদ্ধমতি হয় মোর যাতে ॥ 
কেহ বলে বাজ! তুমি কর দান >ত্যাগ? ॥ 
ব্ৰাহ্মণে তর্পণ কর দিয়া ভূমি* ভাগ* ॥ 
অন্নদান পরমদান হৈছে না হৈবে। 
'অন্গদান দেহ রাজ] পরকালে পাবে ॥ 
ভূমিদান স্বৰ্গ ভোগ অবার্থ বচন। 
সশিশ্বা ব্ৰাহ্মণে ভূমি কর সমপন ॥ 
কেহ বলে ধেস্ দান অতুল মহিমা । 
কোটি কলে দিতে নাঞি যাহার উপমা ॥ 
রুষ দান ততোধিক কহিল পুরাণে । 
ক্ষণ দান কর রাজ! সকল ত্রাক্ষণে ॥ 
নানা উপদেশ মুনি সব এই মত। 
ব্ৰাহ্মণে তপিল রাজা বিপ্র অভিমত ॥ 
গঙ্গার গর্ভের মধ্যে সর্জু করি মঞ্চ । 
ইথে অপমৃত্যু ভাল হইব বরঞ্চ ॥ 
অপমৃত্যু সর্পাঘাত মনের ভাবনে । 
বসিল! মঞ্চের মাঝে বিপ্রগণসনে ॥ 
চারিদিকে বেষ্টিত বসিল! সুনিবর । 
নানা মত ধন্মরকথা কহেন মুনিগণ ॥ 


> দান ধ্যান ২ ভুমি দান 






গোবি 


নিবিষ্ট হইয়া রাজা! করেন শ্রবণ । 

পরম পুণ্যদ কথা কহে মুনিগণ ॥ 
হেনকালে শুকদেব সশিশ্ বেত । 
কুষ্ণ কুষ্ণ গাইছে আনন্দ হয়্য। চিত ॥ 
'আলনুলন্বিত জট! কুঞ্চিত কুশুলে। 
বিভুতির ফোট! শোতে পরিসর ভালে & 
দ্বাও কমাগুলু করে আদঘ্র্ণালোচন । 
অজিন চশ্মের বাস দভের বন্দন ॥ 
সবিতা সমান জ্যোতি শ্যামল হন্দর । 
সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তেজ দীর্ঘ কলেবর ॥ 
চতুদ্দিগে মুনি শিশ্ধা বেষ্টিত করিল! । 
পরীক্ষিতে কৃতাখ করিতে স্দাগমিল। ॥ 
সপ্তাখমণ্ডলে যেন ব্রহ্মার গমন ! 
পারিসদ মধ্যে যেন বিষ্ণুর আসন ॥ 
কষ্ঞগুণ মদে মত্ত আনুল্য লোচন। 
ঢুলিতে ঢুলিতে আহলে ব্যাসের নন্দন ॥ 
শুকদেব আগমন দেখি সব মুনি । 
এককালে উঠিল! ডাকিয়। হরিধ্বনি ॥ 
বড় ভাগ্য রাজা তোমার তুমি মহোদয় । 
তোমা দরশনে আইল হুশুক মহাশয় ॥ 
নারাঅন অংশ মুনি ব্যাসের নন্দন | 
উঠিয়া সন্্মে রাজ! করহ বন্দন ॥ 
শুকদেব হৈতে রাজা হইলে কুতার্থ। 
দাণ্ডবত কর রাজ! হস্সা প্রণিপাত ॥ 
জোড়হস্ত গলে বস্তু উঠিয়। সম্মমে । 
তূমেতে লোটাক্সা। শুকদেবেরে প্রপমে ॥ 
কৃষ্ণে মতি ভবস্ত কহিলা শুকদেব। 
পান্ত বঅধ্যাসন দিয়া কৈল! পূজাসেব ॥ 





গোবিন্দপদানবিন্দ মকরন্দপানে । 
৯গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস গানে? ॥* 
কর্ণ সতা সত্য আর সব মিথ্যা । 
সৰ্ব্ব ধর্স্ম ক্শ্ম কুষণনাম বিনে বুঝ! ॥ 
চারিদিগে মুনি সব বসিল। সম্তরমে । 
অধ্যন্থলে শুকদেব ঠাকুর আপনে ॥ 
ক কৃষ্ণ নিবস্তর শুক সুখাস্থজে । 
নারায়ণ ইতি মন্ত্র বহি রহি গঞ্জে ॥ 
মুনি সব বলে আজি জন্ম মোর সার্থ। 
পৰীক্ষিত বাজ! হৈতে হইলাঙ ক্ুতার্থ ॥ 
যার সন্ধাবপে শুকদেব আগমিলা । 
শুকদেব দরসনে সবে তৃপ্ত হৈলা ॥ 
তৰে রাজ পরীক্ষিত ক্ুতাঞ্চলি করে। 
প্রণত হইয়া কহে শুকদেবের তরে ॥ 
ব্বাজকস্রে অনুরাগে হুইল! ত মর্্ুতা । 
পরকাল নষ্ট কৈলু বঞ্চিল বিধাতা ॥ 
স্বাজ্জামদে মত্ত হয়া জ্ঞান হারাইলু । 
স্বৃত সর্প দিয়া| মুনিরে হিংসিলু ॥ 
দোষ খত শান্তি মুনি দিল মনপ্তাপ । 
ক্রোধ হয়া মুনি মোরে দিল ব্ৰহ্মশাপ ॥ 
সপ্তৱাত্রি অস্কে মোরে তক্ষকে দংশিব ॥ 
তৰে মোর পরিণামে কি গতি হইব ॥ 
জন্ম মোর বুথা তাহে অপমৃত্যু । 
ইহপর ছুই কাল মঙ্গাইলু শক্ত ॥ 
মোর পিতা মহোদর ক্ষ অন্থবলে । 
রাজধর্দ্ে কীন্তি খ্যাতি বাখিল ভূতলে ॥ 
2 আকিঞ্চণ অভিরাস পুরাণ বাখানে 
* হরিকখা বড়ই বধুত রে ভাই। 
কুক বড়ই মধুর রে ভাই 





তার কুলে জন্মিঞা হইলু কুলভস্ম ৷ 
না করিলু ধর্বৃত্তি না 'ভঙ্গিলু কৃ ॥ 
পাপ ভরা নৌকা লয়্যা পড়িলু আকুলে । 
ইথে বদি শুকদ্দেব উদ্ধারিয়া তুলে ॥ 
মৃহ্যু বলি ব্যথা নাই বৃথা জন্ম যার । 
পরিণাম নিস্তারিতে বলহু উপায় ॥ 
নিস্তারহু শুকদেব পরীক্ষিত কহে। 
পুলকে রাজার দুই চক্ষে ধারা বহে ॥ 
শুকদেব বলে নহে রাজা পরীক্ষিন্। 
>তুষি মহ পুণা কোক উদার চরিত? ॥ 
কুষ্ণ ভজ রুষঃ গা কৃষ্ণ কর ধ্যান । 
“পরকাল নিস্তারের বীজ ভগবান* ॥ 
যত কাল পুরুষ করেন পাপচন্ন । 

করষ্ণ নাম স্থতি মাত্র সব দূর হয় ॥ 
একান্ত পবিত্ৰ মনে জপ ক্রফণনাম । 
পরকালে পাবে পদ সাজুজ্য সমান ॥ 
মুক্তি পদার্থ বলি কি ভাবিছ বেথা । 
ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কুষদেৰ দাতা ॥ 
বাজ! বলে শেষ আউ অল্প মাত্র আছে। 
কি ভদ্গিব কষ! গুণ সপ্রাত্রি মাঝে ॥ 
এতকাল ধশ্দকথা না শুলিলু কালে । 
শ্রকফ্ণ ঠাকুর বলি না করিলু মনে ॥ 
এখন ভঙ্গিতে কি পাইৰ শুদ্ধগতি । 
অস্থুরে ভাঙ্গিলে বৃক্ষ কি হয় উৎপত্তি॥ 
ধান্য গেলে তুষ খুব করিয়| জতন । 
তাহে কিনা শান্ত হয় দৰিত্রের মন ৪ 


৯ ভজহ গোবিন্দন স্থির করি চিত ২ পরকাল নিস্তারি কৃষ্ণ ভগবান 






।াবন্দবিজয় 


শুকদেৰ ৰলে বাজ৷ তুমি অগেয়ান। 
নারাঅন ইতি মহস্থ লহ সাবধান ॥ 
প্রাণত্যাগ সময়ে নারায়ণ স্মতি করে! 
বৈবৈস্বত আপনে শুদ্ধি হৈতে নারে | 
যত যত পূৰ্ব্ব পাপ জন্মময় হয়। 
নারায়ণ স্থানে পরিষদ পদ নয় ॥ 
ইহার প্রমাণ বিপ্র অজামিল লাম । 
অহাপাতকের ছিল পাতকীপ্রধাণ ॥ 
দ্বাসীর উদরে দশ পুত্র জন্ম দিল। 
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারাঅণ খুলা ॥ 
রণ সময়ে নারায়ণ বলি ভাকে। 
চতুতুজ হয়্যা গেল পারিযদলোকে ॥. 
রুষ্নাম স্বাক্ষর যার মুখে রটে। 
কদাচিত যম নহে তাহার নিকটে ॥ 
দণ্ড এক হেন কষ প্রায় শ্রদ্ধাযুত। 
তারে লিজ পদ দেন ঠাকুর অচ্যুত ॥. 
সপ্তরাত্রি আছে শতযুগ হেন মানি। 
নিবিষ্ট হইয়া! চিত্ত ভজ চক্রপানি ॥ 
>এমন গোবিন্দপদ সধুলুক্ধমতি। 
কিন অভিরাম দাসের ভারতী ৪৯ 
কুষ্ণ সত্য সতা আর সব মিথ্যা। 
সর্ব ধশ্দ-কণ্দ কুষ্ণনাম বিলে বৃথা ॥ 
এমন মনুস্থা জন্ম জন্মিঞা ভূতলে। 
না ভজিয়া রুষঃপদ সকল বিফলে ॥ 
জন্মিয়। ধরনীতলে চিরকালি নহে। 
তবে কেন ক্ষ্ণ নাঞি ভজ হেন দেহে ৫. 


> গোবিন্দপৱাতবিন্দ মকরন্দপানে। 
গোৰিন্দৰিজিয় অভিরাস দাস ভনে॥ 





গোবিন্দবিজয় 


সভে বলে মোর পিতা পিতামহ ছিল ॥ 
এমন না বুঝে মূর্খ তাহারা কোথা গেল ॥ 
কেহ বলে মোর বল ছিল মহারাজা । 
ৰড় বড় লোক তার করিতেন পূজা ॥ 
এমন না বুঝে মূর্খ তাহারা কোথা আছে 
জনমিলে মরণ তাহার পিছে পিছে ॥ 
সেইজন চিরজী বি পৃথিবীতে রহে। 
গোবিন্দ ভজিব তার কভু মৃত্যু নহে ॥ 
মরিয়া না মরে সে ঘে রুষঃগুণ গার । 
বৈষ্ণব মহিমা যশ সভাই ধেয়ায় ॥ 
শৌনক বলেন শুন স্বত মছাশত় । 
অজামিল কেমনে ক্রষ্ণের পদ লক ॥ 
কেমন পাতকী ছিল পাইল মুক্ত গতি । 
তার কথা বিবরিয়া কহ মহামতি ॥ 
সত বলে বড় কথ! জিজ্ঞাসিলে তুমি । 
অবধান কর মহাশয় সব সুলি ॥ 
ভারতবর্ধর মধ্যে কান্যকুক্দ দেশে । 
অজামিল নামে বিপ্র তাহাতে নিবসে ॥ 
অন্ধ মাতা পিতা বৃদ্ধ রমণী যৌবনা ॥ 
ভিক্ষা করি চারি প্রাণী করেন পোষণ! ॥ 
পতিত্রত! পত্নী তার অতি অন্যরা । 
পৃথিবীতে বন্দব নাহিক মাতা পিতা ॥ 
শালগ্রাম পুক্ার্টনা করে ছুই অন্ধ ॥ 
যত্তে পূজাবিধি দ্রব্য জোগায় নির্বনন্ধ ॥ 
তুলসাদ্দি নানা পুষ্প আনে গিয়া বনে। 
বাপ মাএ দিয়া যায় ভিক্ষায় মণ ॥ 
এইকূপে অজ্ঞামিল পিতৃমাত্বশে । 
ভিক্ষা পাইলে অগ্ধাশন নতুবা উপবাসে । 





গোৰবিন্দবিদয় 


এইরূপে অজামিল নিত্য ভিক্ষা কৰি) 
পিতৃষাতু রমণীর পরিতোষ কৰি ॥ * 
ইদবদোষে একদিন সেই ত ত্ৰাহ্ষণ ৷ 
দেবপুজা পুষ্প আহরণে গেলা বন ॥ 
কুলট! অসতী নারী ভ্রমে সেই বনে। 
কটাক্ষ লাবণ্য হাস্থা মধুর বচনে ॥ » 
ধারে ধারে তার পাশে গেলা মুনিবর | 
জিজ্ঞাপিল তুমি কেবা কহনা উত্তর ॥ 
কার নারী কার কন্কা থাক কোন দেশে । 
কি নিমিত্ত একাকী ভ্রম হেন বেশে ॥ 
দ্িব্যরূপা লাবণ্য এমন যৌবনী । 

কেমন ভাবনায় ভ্রম কহ সত্য বাণী ॥ 
চঞ্চলতা মন বড় প্রতিবাক্যে হাস্য । 
বুঝিতে ন! পারি মন বিপরীত ভাষ্য ॥ 
কন্যা বলে মোর পরিচয়ে কোন কারা । 
পুষ্প লয়্যা ঘরে যাহ কর পরিচার্য্য ॥ 
কুলটা রমণী বেশ্যা মোর কণ্দ নিত্য । 
সকল পুরুষে ভজি এই মোর বৃত্তি ॥ 
নিবারণ দমন নাহিক মোর কর্তা । 

যবে যার কাছে থাকি সেই মোর ভর্তা ॥ 
নানা অঙ্গ ভঙ্গ করি দরিশায় অঙ্গ । 
দেখিতে দেখিতে বিপ্ৰে ৰাড়িল অনঙ্গ ॥ 
অজামিল বলে কন্যা মোরে দেহ রতি । 
দেখিয়া তোমার চারু মন্দে মোর মতি ॥ 
ৰেউশ্য। বলে তুমি মুনি পুত্র মহামতি । 
আমাকে ভঙ্গিতে তোমার না হয়ে যুগতি ॥. 
বলাচার কণ্দ মোর মস্ত মাংসে রত। 
তুমি ব্রাহ্মণের শিশু আচারে পণ্ডিত ॥ 





গোবিন্দবিজক্ 


আমারে ভজিলে তোমার জাতি হব লাশ । 
স্বরে যাহ সুনিপুত্র তেজ মোর পাশ ॥ 
কথা দিয়া বুঝে কামিনী চতুর ॥ 

কামিনী মুনির মন করার আতুর ॥ 
অনিবার ইন্দ্রিয় সব নহে কার বশ । 
সেই ক্লু যোগেক্জ যেই নিবারয়ে দশ ॥ 
চক্ষু কণ শ্রুত জ্রাণ জিহবা শিক্সোদর | 
নিজ নিজ আবিকারে ধায় নিরস্তর ॥ 
বলবান ইন্দিয়গণ 1বদংসে 'আকৰ্ে। 

স্বলা মাতা দুহিতা না খোব এক বালে & 
দ্বিজ বলে যত বল মনে নাঞি ভায়। 
মজিল তোমাতে মন ধরন লা যায় ॥ 
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখলো হুন্দরী । 
তোমাদের দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি & 
কামের সাগরে প্রাণ ডুব ডুব করে। 
বঝতি দিয়া পার কর এ কামসাগরে ॥ 
খত কিছু বল নিত্য না শুনে শ্রাবণে । 
ছুটিল কামের হাখী অঙ্কুশ ন! মালে ॥ 
নানী বলে শুন বিপ্ৰ কহি হিত কথা। 
আতুর অন্ধক গৃহে তব মাতা পিতা ॥ 
বনী যৌবন! তোনার পতিত্রতা সাধনী । 
তোমা বিনে সে নারীর অন্য নাহি বুক্ধি ॥ 
তুমি পুত্র পতি ঘরে তা সভার প্রাণ । 
তোমা বিনে ত! সভার গতি নাই আন ৪ 
যতক্ষণে তা সভাবে অস্থ দেহ আনি । 
তা সভার রক্ষা তুমি জিয়ে তিন প্রাণী ॥ 
তুমি তা সভাতে ছাড়ি যাবে যেই দিলে? 
ন্সঙ্গাভাবে তিন জন মরিব কাননে ॥ 











পোবিন্দবিজন্ 


বিশেষে পুত্রের শোক অল্গজল দাতা ॥ 
অপানলে মরিব তোমার মাতা পিতা ॥ 
সে অধশ্মে কতকাল হইবে নারকী । 
জনকজননী বধের ফলের পাতকী ॥ 
বিপ্র বলে যত মোরে বুঝাহ সুন্দরী । 
স্বপ্ন হেন শুনি সব কথা অন্ুচারী ॥ 
ধৰ্স্ম কথা দূর কর দেহ রতি দান। 
কামের কাশ্বক হৈতে ছোটে কামবান ॥ 
অনেক প্রকারে ধর্ম বুঝায়া। অন্দরী । 
কদাচিত বিপ্রমন নিবারিতে নারি ॥ 
বেশ্যাসঙ্গে রতিশাহ্র পঠেন ব্রাহ্মণ । 
দু'হে দু'হার প্রেমে বশ হইলা দুজন ॥ 
প্রেমে বন্ধ হয়া দুহে গেলা অন্ত দেশে। 
এখা প্রাণ তিন জন তেজিল উপবাসে ॥ 
অঙ্রাভাবে তিনজন বড় কষ্ট পায়া! । 
পরলোক গেলা তিন পরাণ ছাড়িয়া! ॥ 
এখা বিপ্র অজ্ঞামিল জনপদ মাঝে | 
বান্ধি্। আশ্রম গৃহ থাকে নিদ কাছে ॥ 
শৃহস্থের ব্যবসায় থাকে অন্তরত । 

আশ্রয় পাতিল ছু হে গৃহিনী গৃহস্থ ॥ 
কিরাত সংসর্গ আর কিরাত আচার । 
সন্সমাংসে রত দোহে মিথ্যা ব্যবহার ॥ 
ব্রাহ্মণ আচার ধৰ্ম্ম সব দূরে গেল । 
বেশ্যা আচরণে ছহে জন্ম গোঙাইল ॥ 
কালে কালে দশ পুত্র হইল তাহার ॥ 
এই মত চিনুন করে ব্যবহার ৪ 
ন্মস্তকাল উপসন্গ হইল ব্ৰাহ্মণ । 

কাশ শ্বাস তিদোষ করিল না ক্ষণ ॥ 





গগাবিন্দবিজন্থ 


শুন ভাই সাধুজন ইবে সাবধানে । 
পর্দার সম পাপ নাঞি ত্রিভুবনে ॥ 
চৌরাশিত কুপ আছে নরকে পুরিত ॥ 
যমের দক্ষিণ দ্বার বড় বিপরীত ॥ 
পর্দার পর ভ্রব্য লোভ মহাপাপ । 
ইহাতে অকোধমতি হবে সব বাপ ॥ 
যষের তাড়না কথা শুনি ভয় বাসি। 
চিরকাল নরক ভুক্কায় বাশি রাশি ॥ 
সতে মাত্র এক মন্ত্র আছয়ে ইহাতে ৷ 
ক্ষণ রাম গোবিন্দেতি বলিবে দিহবাতে ॥ 
৯গোবিন্দপদ্দারবিন্দ মকরন্দময় । 
গোবিন্দবিজয় অভিৱাম দাস কয় ॥॥৯ 
বড় যমের দমন শুনি পরাণ কাপে রে 

পলাইতে নাহি পথ । 
শরণ পঞ্জর কৃষ্ণনাম আছে 

কহিয়াছে ভগবত॥ 


কহিআছে বেদ আগম পুরাণে 
কষ্ণ নাম সবে দৃঢ় । 
এমন ঠাকুর থাকিতে কেনে ভাই 


যমের নিয়ড়ে পড় ॥ 

ঠেকিলে কাল পুরুষের হাথে 

এখন তেন্দন জান । 
চেতন থাকিতে রুষণগুণ গাঅ 

ডাকিয়া বলিৰে শুন ॥ 
যত যত দেখ জনম জনম 

এমন হবার নহে। 
তরিগুণ গাক্সযা সকল করহ 

দাস অভিরাম কহে ॥ ক্রু॥ 


2 গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলৃক্কমতি । 
আঅকিকন অভিরান দাসের ভারতী ।। 








গোবিন্দবিজয় 

॥ রাগ ধানসী ॥ 
কষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা ৷ 
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কণ্ম কুষনাম বিনে বৃথা ॥ 
অজামিলে কাল যদি হৈল উপসন্ন। 
স্ব্ীপুত্ৰ বেড়িয়া কান্দে হইয়া বিহ ॥ 
একে একে সব পুত্র বসিয়াছে কাছে। 
নারায়ণ নামে পুত্র খেলিবারে গেছে॥ 
মা বাপের স্মেহ বড় কোলের বালকে । 
না দেখি কনিষ্ট পুত্র অজামিল ডাকে ॥ 
ন্ষেহভাবে ডাকে পুত্র নারায়ণ কোখা। 
দেখি ওহে নারায়ণ ঝাট আস্য হেথা ॥ 
নারায়ণ ইতি শব্দ ডাকিয়া বালকে । 
শরীর ছাড়িয়া! তার দেহ পড়্যা থাকে ॥ 
হেনকালে যমদূত দণ্ডপাণি হয়্যা। 
চশ্দপাশ সুদগরাদি হাথেতে করিয়া ॥ 
বিপরীত ভয়ঙ্কর মৃতি দুই দূত। 
দেখিবার মাত্রে প্রাণ কাপে অদভুত 9. 
অশেষ বন্ধনে চশ্ঘপাশেতে বাক্ষিল। 
মুদগরের ঘাএ বিপ্রে প্রহার করিল ॥ 
পুযায় বৈকুণ্ঠ হৈতে ছুই বিফুদূত । 
চতুতুজ শ্টামতহ্ু পিসাঙ্গ আক্বৃত ॥ 
পীতবাস বনমাল্য কমল নয়ন। 
স্বন্দর স্থচাক মৃতি বিষ্ণুর লক্ষণ ॥ 
বেত্রপানি হয়্যা ছুহে আইলা সত্বর। 
বিপ্রের দুৰ্গতি দেখি ক্রোধ কলেবর ॥ 
অবিলস্বে বিপ্রের বন্ধনমূক্ত কৈল । 
আপনার বিমানে ক্রাক্মণে বসাইল ॥ 
সম্বিত পাইল বিপ্ৰ অজামিল নাম । 
ব্যগ্র হয়া! বিষ্ণুদুতে করে প্রণাম ॥ 





গোবিল্দবিজনধ 


তবে বিষ্ণুদূত যমদূতেরে ধরিয়া ॥ 
বেত্রের প্রহারে তারে নিস্তেজ করিস ॥ 
সঙ্কোচে দাওডাইল যমদূত দুই জন। 
জোড় হাথে বিফ্ণুদূতে করেন স্তবন ॥ 
শুন দুইজন বিফুদূত মহাশয় । 
আমারে মারিতে তোমার যুক্তি নাহি হয় ॥ 
এই অজামিল বিপ্র পাপের প্রধান । 
পাপী হয়্যা ইহার না করে কেহ নাম ॥ 
ইহার পরশ মাত্র যত পাপ নাঞি টুটে ॥ 
অন্ধ বৃদ্ধ মাতা পিত! বনেতে রাখিয়া ॥ 
রমণী ত্রাহ্ষণী যুব! অনাথ করিয়া ॥ 
বেশ্যারে ভজিয়া সুরাপানে রত হৈল । 
>অন্ধ মাতাপিতা নারী অনাহারে মৈলঃ ॥ 
বেশ্যার উদরে দশ পুত্র জন্মাইয়া। 
অশেষ করিল পাপ পাপিনী ভ্িয়া ॥ 
হেন পাতকে তুমি বিষ্ণুর তুল্য কর । 
বিস্মস্থ জন্মিল বড় হৃদয় ভিতর ॥ 
চিত্ৰগুপ্ত যত পাপ পঠিল ইহার । 
কহিতে না জানি তত করিয়া বিস্তার ॥ 
বিষ্ণুদূত বলে হে তোমরা! বড় মুখ 4। 
না বুকিয়া অজামিলে দিলে এত দুঃখ ॥ 
এই অজামিল বিপ্রা বৈষ্ণবে প্রধান । 
মৃত্যুকালে উচ্চারিল নারায়ণ নাম ॥ 
নারায়ণ নামের মহিমা! কথ্য নয়। 
শ্রুতিমাত্র ভস্ম হয় যত পাপচয় ৷ 
নারায়ন নামের মহিমা যত দূর । 
জিজ্ঞাসিলে বোধ দিব তোমার ঠাকুর ৷ 


৯ অন্য বিদ্ধ পিতাসাতা অপালনে সৈল 
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এত শুনি যমদূত নিরস্ত হইয়া । 

রিক্ত হস্তে গেলা ছে বিশ্বয় ভাবিয়া ॥ 
এথা অজামিলে বিষ্ণুদূত ছুই জনে । 
বৈকুণ্ঠ লইস্সা গেলে শ্রীরুফ্সদনে* ॥ 
চতুু জ শ্ামতন্ছ বনমাল্য গলে । 
কিরিটী কুগুল চাক তিলক কপালে ৷ 
এইক্ধপ হুয়া! বহে বিষ্ণুর সদনে । 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে ॥ 

কুষঃ গুণ সদানন্দ যুক্ত হয়া| পানে। 
"আজ হয়া! রহে বিপ্র শ্রীরুফ্ণের স্থানে ॥ 
তবে বিষ্ণুদূত দুই নারায়ণ স্থানে । 
ষের দূতের কথা কহে নিবেদনে ॥ 
এই অজামিলে যমদূত ছুইজ্জন। 
প্রহার করিয়াছিল করিয়া বন্ধন ।। 
হেন কালে আমরা গেলাড সেইখানে । 
যমদূতে প্রহারিয়। মৃকালু+ ত্রাহ্ষণে* ॥ 
অনেক প্রকারে মোরে বুঝাইল তারা । 
তাহারে প্রবোধ দিয়া আইলাম ত্বরা ॥ 
এত শুনি নারায়ণ হইয়া আবেল। 
কালারিবিশ্বাসে রুষ করিলা আদেশ ॥ 
লক্ঞয় সুনিরে লেখ মোর আজ্ঞা লয় । 
সূর্থ বড় না বুঝে এতেক কাল রয়! ॥ 
মোর ভক্তজনে অধিকার কেন করে। 
*কোটি কলে তত পাপ করিতে না পারে ॥০ 


৯ গোবিন্দ সঙ্ধনে ২ ঘুগাইলু, বন্ধনে = কি বুঝিয়া আসার আদেশ নাই ধরে 


* গোবিন্দের জা শুনি কালারিবিান। 
লিখিছেন সুধ্যপুত্রে পরম সুভাষ || 
্বস্িব! শু্যের পুত্র কৃষ্ণে মতির্তব । 
গোৰিন্দপদাৰবিন্দ মকরন্দ পিব ॥ 
অশেষ পাপ বক্র সর্চ্চন বে জন । 
মিতু কালে স্মরণে যেবা বলে নারায়ণ ॥ 


Y 
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হেন অজামিল কিপ্র মোর প্রাণ ফেহ। 
মৃত্যুকালে নারায়ণে তাকে পুত্র লহ ৷ 
তার তরে দূত দিয়| করহ তাড়ন। 
সাবধান হেন কৰ্ম্ম না করিহ যম ॥ 
যার জিহবা ভাগবত গুণ নাহি ধ্যায় । 
যার শির নত নহে শীকফের পায় ।। 
যার চিত্ত রুষ মৃতি কদাচ না কৈল । 
তার তুমি অধিকারী এই নিত বৈল ॥ 
হেন পত্র যমরাজ। যমলোকে পার্যা। 
জোড়হাথে নিল পত্র শিরসি বন্দিয়া ৷ 
সশক্কিত হয়্য। পক্জ বাচনিক কৈল। *. 
'আপাদমন্তকে যম কাপিতে লাগিল ॥ 
স্দাণ্ডাইয়া আদেশিল যতদূতগণে । 
শুন শুন যত দূত হত্যা সাবধানে? ॥ 
আজন্মে যে একবার কুষঃ বলি রটে । 
কদাচিত না যাইহ তাহার নিকটে ॥ 
হেন ক্র্চ নামের মহিমা শুন ভাই । 
একবার নাম লইলে বৈকুঠ পাই ॥ 
হেন কৃষ্ণ নাম ধা নিজ কর পান। 
পুনৰ্জ্জন্ম নাঞি আর বৈকুণেঁতে স্থান) 
হেন ক্ষণ নাম লৈতে মনে বড় আশ । 
ভববন্ধ হয়্যা ভাবে অভিরাম দাস ॥ 
২বুখা কাল গোডাইলু আপন! বলিয়া । 
না জানি কিকুপে প্রাণ যাইব চলিয়া ॥ প্র ॥ 


> দাওাইফ়া দূতগণে আদেশ করিল। 
সাবধান হয়া! সে স্তন মোর বল ॥ 

বন সাম । 
মিছ মিছা কাল না গোভাইলিরে ভাই ৷ 


এ 
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কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সরব ধৰ্ম্ম কৰ্ম রুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
কুফণ বিনে দয়ার ঠাকুর কেহ নহে। 
আগম পুরাণ বেদে বৈষ্ণবেতে কহে ॥ 
শুকদেব বলে বাজ! শুন পরীক্ষিত । 
কুষ্ণের চরণ ভঙ্গ হয়্যা এক চিত ॥ 

এক দণ্ড ভজে গায় ক্ষণ গুণ কথা। 
ভুবনে বৈষ্ণব সেই তার তুল্য কোথা ॥ 
কুষণ কথা শুনিলে যে গদগদ হয়। 
ক্রফণগ্ুণে লোচনে যাহার ধারা বয় ॥ 
শরীর পুলক হয় সলোমহধণ । 

ভুবনে প্রধান সেই বৈধ যে জন ৪ 
ভাগবত প্রসঙ্গ কথা যেইখানে গায় । 
সে কথ! ছাড়িয়া যেবা অন্য কাজে যায় ॥ 
মনে ভাবে ওথা গেলে কাজ যাব বয়্যা । 
তারে বলি ভূত ভাব্য ভমে ভূত হয়া ॥ 
ক্ফের বৈসুখ সেই মতি সত্য ভূত। 
পুরাণে কহিয়াছেন পর্বাশর স্থত ॥ 
চিরকাল বাহুক্ধপে ভ্রমে গাছে গাছে। 
কুষনাম শুনিলে রহিতে নারে কাছে ॥ 
চিরকাল আছে তোমার সপ্তরাত্রি আছে । 
দণ্ড ছুই খটাঙ্গ রুতাখ হয়্যা গেছে ॥ 
তুমি শিশুমতি ইথে নহ অঙ্গভূত। 
কফগুণ শ্রবণে হইব ভগবত ॥ 

এই সপ্তরাত্রে কচ ভজ এক ভাবে। 
পাইবে পরম পদ বৈকুষ্ঠকে যাবে ॥ 
রাজা বলে কেমনে খট্রাঙগ রষ্ণ পাইলা । 
নণ্ড দুই কু ভজে বৈকুঠকে গেল ॥ 


"3 সুৰা বেশ 
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তার কথ! শুনিতে অনেক মনে আশ । 
কুপা করি মহাশয় করহ প্রকাশ ॥ 

ব্যাসি বলেন শুন অভিষহাক্ত ॥ 

খন্রা্গ রাজার কথা অতি অদ্ভূত ॥ 

এক কালে স্বগ্রষ্ট হস্সা দেবলোক । 
পৃথিবীতে ভ্রসেণ পাইয়া বড় শোক ॥ 
'অস্থকে লইল স্বর্গ দেবতা তাড়িয়া । 
সকল স্বর্গের ভোগ লইল কাড়িয়া ॥ 
স্বরলোক লয়যা ইন্দ্র ভ্রমেণ ভূতলে। 
হুইয়! মন্তন্াকূপ অলখিতে বুলে ॥ 
হেনকালে একদিন খট্রাঙ্গ নৃপতি । 
একাদশী ব্রত ধৰ্শ্মে ছিল মহামতি ॥ 
প্রাতঃকাপে দ্বাদশী পারণ সাঙ্গ মনে। 
তৈল্য অঙ্গ আছে বালা শুনি আগমনে ॥ 
হেনই সমএ ইন্দ্র দেবতার সাখে। 
বাজার নিকট দিয়া যায় সেই পথে ॥ 
সাদরে খট্রাক্গ বাল! জিজ্ঞাসিল কথা। 
অলক্ষা গমনে ভয় তোমরা কে কোথা ॥ 
যাইবে কাহার ঠাঞি কহ কি নিমিত্ত । 
অনস্তরীক্ষ গতি দেখি কহ সব সত্য ॥ 
ইন্দ্র বলে আমি হরি হয় অমরেশ | 
আমা খেদাড়িয়া মোর দৈতা নিল দেশ ॥ 
পৃথিবীতে ভ্রমিএ মন্ুস্াূপ* হুয়া।। 
বিষ্ণুর উদ্দেশে *বুলি ব্যাকুলি হুইয়।* ॥* 


২ অমি কাঙ্গাল ভাবিছা 

বিষ্ণু বিনে দেবতার গতি নাই আন । 
বিপদ সময় রক্ষা করে ভগবান ॥ 
রাজ! বলে ৰিষ্ছুময্জ সকল কুন 
তাহার ভজন সৃষ্টি তিহো সনাতন ॥ 


ve 
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দাক পুত্তলির স্কান্ন নাচায় সভারে । 
ইথে যে চতুর হব ভজিব তাহারে ॥ 
স্বহস্তে না করে কশ্ পরহস্তে খায় । 
কার হৈতে কার ধশ্ উদ্ধার করায় ॥ 
সতবে আমি খন্টাঙ্গ নাম নাম পচাইব+ ৷ 
অস্থরের রক্তে আমি দেবতা তপিব ৷ 
দেব সিংহাসনে আজি ইন্দে বসাইয়া | 
তবে লে পারণ দামি করিব আসিয়া ॥ 
এত শুনি সারখিকে রাজআজ্ঞা কৈল । 
রথ সাজাইয় দেহ স্ব্গলোক চল ॥ 
সৈন্য সামন্ত সভে দেহত ঘোষণা। 
দেবালোকে তৎ্কাল সাঙ্গিয়| চল সেনা ॥ 
অস্থর মারিয়া দেবগণে বসাইব । 
তৰে আলি পুনব্বার পারণ করিব ॥ 
রুষ্ণপদন্দ বিনে অন্য নাই তায় ॥ 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস গায় ॥ 


সাজলরে নৃপতি ঘোর দুন্দুতি বাজরে । 


দামামা দুর দুর বাজে রণতুব 
ভেরী ভগ্যক্ৃত গাজেরে ॥ 

সময় মদগণে গঞ্জে গজবল 
দশন দারুণ ভাতিরে। 

তুরঙ্গ হয়বর সমর পার, 
ধায় কত শত পাতিরে ॥ 

আবোহে মাহুত সময়ে রাউত 
চোন্দর সাথে রে। 

তুবঙ্গ চাপ সারক তীক্ষ পাবক 


খড়গ খরতর হাখরে || 


> নে আৰি খটাঙ্গ যে নাম বরাইৰ 
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কবচ সংগ্রহ আটিসব দেহ 
ধঙ্গকী পটিশ ঢালরে। 

পুরুষ লোকই খন্গ ঝিকই 
তোমর ভিন্দই পালরে ॥ 

মুসল মুদ্গগর খুপে যমধর 
দাহে ডাবুস কাছরে । 

শুন ত্রিশিব বরিষে জনক রিব 
ধায় শ্বত কোটি পাখীরে ॥ 

সৈন্য পদবল অবনী টলটল 
যায় দশদিগ ঝাকিবে। 

গাহল রথ ঘর ছত্র চাষর 
ধায় কত শত লাখরে ৷ 

তরল ঘণ্টা চিলব ছস্তা 
দেহ ধবজ পতাকা করে। 

যে ছিল অঙ্গর গরজে গন্ধীর 
ঘোর ঘোর ঘন নাদরে ॥ 

বৰিষে খর শর সঘন জলধর 
যৈছন দরবর বাদরে। 

অমর মণ্ডল ভয়ন গশ্ুল 
দারুণ দানব ধায়রে ॥ 

অনেক বাজন করিয়! সাজন 
বদত সেনাগণ গাজেরে । 

নন্দ নন্দন চরণ চারণ 


দাস অভিৱাম গায়রে ॥ 


গোবিন্দবিজয় ধ্বনি চারিদিকে শুনি। 
আকাশ পুরিয়া। উঠে কষ্ণ জয়ধ্বনি || | 
ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা! | 

সর্ব ধৰ্শ্ম কৰ্ম্ম রুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 


৮১ 


২৮২ 





গোবিন্দবিজয় 
ধুম অন্ধকার চারিদিগে স্বরপুরে । 
উঠিল চকার শব্দ দানবের ঘরে ॥ 
নানা অস্ত ধরিয়া ধাইল চারিদিগে। 
মহাযুদ্ধ আরাস্তিল হুপসেনা লগে ॥ 
নরাচ কবিন অস্ত ভিন্দপাল শেল। 
চারিদিগে পড়ে অস্থ শেল অস্ত ভেল ॥ 
মহিষাস্রের পুত্র গোসিংহ দানব । 
প্রবস্তিল! রণমধ্যে সঙ্গে সেনা সব ॥ 
চালায়ে খট্রাঙ্গ রথ সারথি চতুর । 
মহাযুদ্ধ আরন্ভিল দেবতা অস্থর ॥ 
বিষ্ণুপথে থাকিয়া ব্ৰহ্মাদি দেবগণ। 
যুদ্ধ দেখে ইন্দ্র চন্দ্র দিনেশ পবন ॥ 
নাগপাশ অস্ত্র এড়ে মহিষতনয় । 
খন্রাঙ্গ খগেশ বাণে সব কৈল ক্ষয় ॥ 
তবেত খট্টাঙ্গ রাজ ধমক টানিএ1। 
এড়িল তিমির অস্ত সক্রোধ হুইয়া ॥ 
মহা অন্ধকার হৈল অন্বরের দলে। 
দেখিতে না পায় কেহ অন্ধকারে বুলে ॥ 
দেখিয়! সেনার ভঙ্গ মহিষনন্দন । 
এড়িল কিরণ অস্ত্র তিমির খণ্ডন ॥ 
জ্যোতি হৈল ক্ষয় গেল অন্ধকার ঘট! । 
কোপে কত্র বাণ এড়ে মহিবের বেটা ॥ 
কালদণ্ড প্রায় বাণ আস্তে অন্তবীক্ষে । 
বিষ্ণুবাণে নৃপতি কাটিল অনিমিখে ॥ 
কোপেতে খট্রাঙ্গ এড়ে ব্রহ্ম অগ্নিবান । 
দানব বরুণ বাণে করিল নির্বাণ ॥ 
ক্রোধে রাজ ব্রহ্ম অস্ত জুড়িল ধন্ছকে । 
ঝলকে ঝলকে বাণ উঠে অগ্নি সুখে ॥ 





গোবিন্দবিজন্ধ 


ব্ৰহ্ম অস্তে সারি সু কাট! গেল । 
আর বাণ দিয়া রথ অশ্ব নিপাতিল ॥ 
পড়িল সারখি রথ আচগ্বিত। 

লাফ দিয়া ভূমে পড়ে দানব চকিত ॥ 
সময়ে পত্তিত বড় মহিষনন্দন । 
সাপটিয়া তোলে বীর রাদার নন্দন ॥ 
সারথি সহিত রখী পেলে পাক দিয়া । 
পড়িল খন্রাঙ্গ রাজা অতি দূর গিয়া ॥ 
মলযুদ্ধ করে দু' হে রণতূমি মাঝে । 
নানা ছন্দ পাক যায় ধরাধরি ভুজে ॥ 
হেনকালে দেবগণ অন্তরীক্ষ থাকিয়া । 
খট্রাঙ্গে দিলেন তেজ দেবতা মেলিয়া ॥ 
পাইয়া দেবতা তেজ খট্রাঙ্গ নরপতি । 
অধিক উথলে বনে কাপে বস্থমতী ॥ 
লাফ দিয়া খট্রাঙ্গ রাজা দানবে ধরিল। 
খড়গ লগ়্্যা গোসিংহের মন্তক কাটিল ॥ 
দেবতামণ্ডলে সব হরিধবনি হৈল । 
খট্টাঙ্গ উপরে হর কুস্থম বিল ॥ 
পড়িল দানব দুষ্ট দেখি সেনাগণ । 
পালাইতে চাহে সেনা ভঙ্গ দিয়া রণ ॥ 
চন্দ্র বাণ লয়্য। রাজ কাটে সব সেনা । 
রক্ত নদী বহে চলে উথলিয়া ফেনা ॥ 
অস্থর নিঃশেষে হৈল দেখি দেবগণ । 
আইল সকল দেব নৃপতিসদন ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে। 
»গোবিন্দবিজয় অভিৱাম দাস গানে’ ॥ 


পড়িল নির্ববাণগণ সব২ হৈল চুর। 
অমরমণ্ডলে হৈল আনন্দ প্রচুর ॥ 


১ অকিঞ্ণন অভিরাম পুরাণ বাখানে ২ গর্ব 


৮৪ 





গোবিন্দবিজগ্প 
স্থধ্য হস্ত হয়্য৷ প্রজাপতি দেব লয়্যা । 
আশিস করিল সভে মস্থ উচ্চারিয়া ॥ 
ব্ৰন্ধা বলে খট্টাঙ্গ মানিয়া লহ বর। 
তুষ্ট হয়্যা বর দিব সকল নিজ্জর ॥ 
জোড়হাথে বলে বাছা ব্রহ্মার সাক্ষাত । 
সত্য বটে মোরে বর দিবে প্রজানাথ ॥ 
আগে বল অবশিষ্ট আয় কত আছে। 
তবে অভিমত বর মাগ্যা লব পাছে ॥ 
যোগধ্যানে পন্মযোনি জানিএণ বিশেষ । 
দণ্ড দুই আউ মাত্র আছে অবশেষ ॥ 
প্রকাশিক্পা প্রজাপতি প্রকৃত কছিল। 
দণ্ড দুই আট মাত্র তোমার রহিল ॥ 
বাজ! বলে তবে আর কোন বর নেব। 
দেবতার বরে মোর সকল বৈতব॥ 
যনোরথ সিদ্ধ হৈতে সবে এই দুখ। 
হরিগুণ সঙ্ধীর্জনে হয়যাছি বৈমুখ ॥ 
উ্ররুফ্চরণে কভু না হৈল মতি । 
হরিগুণ কথনে ন! রাখিলাম স্তি ॥ 
যেখানে কৃষ্ণের ক্ষেত্র কথ! সাধুজন । 
না কৈলু আলাপ কু না কৈলু গমন ॥ 
ম অধম অক্ুতি পাত্র কৃষ্ণের ভ্গনে । 
বল দেখি কি গতি ব! হুইবে সে জনে ॥ 
এই বর তোম! সভার স্থানে ভিক্ষা করি। 
যাহা হৈতে পরকাল সৰ্ব্বদায় তরি & 
ব্ৰচ্ধা বলেন এই কাল কষ্চের ভজনা । 
নারায়ণ কথাম্বৃত করহু পারণা! ॥ 
বিষ্ণুলোক প্রান্তি রাজা হব অলাআপে। 
কোটিকলপ স্থিত হব বৈকুণ্ঠের বাসে ॥ 





গোবিন্দবিছয় 


রাজা বলে হুরিভক্তি উপদেশ কথা । 
না পাইলু কার ঠাঞি জন্ম গেল বৃথা ॥ 
যদি মোরে রুপা করি দেহ উপদেশে । 
তবে সে তরিতে পারি এ গরল বিষে ॥ 
সভে ঘদি রুপা মোরে করিয়াছ মনে । 
গোবিন্দভকতি বর দেহ এইক্ষণে ॥ 
বাজায় ব্যাকুল দেখি কমলআননে। 
নারায়ণ পরত্রক্ধ মস দিল! কানে ॥ 
সেই মহামন্ত্ৰ রাজা জপিতে জপিতে । 
বৈকুণ্ঠ গমন রাজা কৈল ওই পথে ॥ 
দিব্য পরিচ্ছদে রাজা চতুভু জ হয়যা। 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পিয়া ॥ 
কোটি কল্প রহে রাজা সারূপ্য সমান ॥ 
ছুই দণ্ড ভজনায় পাই ক্ষণ স্থান ॥ 
অন্যাপি অনেক কাল ভঙ্দিবার আছে। 
পরম আনন্দে ভজ সপ্চরাজি মাঝে ॥ 
পরম দয়ালু ক্ষণ দৈবকীনন্দন। 

মুখে গাও কর্ণে শুন রুষের কীর্তন ॥ 
বাজ! বলে কোন ক্ষণ দৈবকীনন্দন। 
কূপ! করি শুকদেব কহ বিবরণ ॥ 
জেই কুষঃ ছিল! মোর বাপের মাতুল । 
দৈবকী নন্দন তিহোঁ| মহিমা অতুল ॥ 
দেখিয়াছি তারে আমার অল্প মনে পড়ে । 
ক্ষণে ক্ষণে বসিতা তাহার নিঙ্গড়ে ॥ 
মাতৃগর্ভে ব্রহ্মমস্্রে তিহো রক্ষাকারী । 
পাগুবে করিয়া রক্ষা কৌরব সংহরি ॥ 
তিহেঁ| এক দৈবকীনন্দন মুঞি জানি। 
নতুবা আর কুষ্ণ আছেন কহ মহামুনি ॥ 


ve 


৮৬ 





গোবিন্দবিজয় 
শুকদেব বলে বাজ! তুমি জ্ঞানে শিশু। 
তারে যে কুটুম্ব বলে সেই মহা পশু ॥ 
অখিল ব্রদ্ধাওড মাঝে তিহো পরাত্পর । 
পরম পুরুষ তিহো ত্রন্ক অগোচর ॥ 
এই বুঝিস্াছ পিতৃমাতুল সম্বন্ধ । 
করে কর্ণ আচ্ছা্িয়া বলহু গোবিন্দ ॥ 
এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাহিক কৃষ্ণ আর । 
সেই ক্ষণ অখিলাস্ত ভুবনের সার ॥ 
অসংস্কৃত রাজা তোমার দিব্য জ্ঞান নহে। 
কদাচিত সতা বুদ্ধি নাঞি তব দেহে ॥ 
হৃদয়কমল মাঝে তারে চিন্তা কর। 
তাহার মৃত্তি ধায় সদা কমল উপর ॥ 
সেই ঘনশ্যাম তন কিশোর স্বন্দর । 
চতুভূর্দ শব্খ চক্র গদাপদ্মধর ॥ 
তুলসীর দাম গলে ্রবৎসলাহ্ছন। 
কিরিটী কুণ্ডল জ্যোতি কৌত্বভ ভূষণ ॥ 
পীতাঙ্গর পরিধেয় পুগুরিকাক্ষ। 
আশ্চর্য্য আসন শুদ্ধি দ্বিরাজতাক্ষ ॥ 
এত বলি দশাক্ষরি মন্ত্র দিল কানে। 
হৃদয়কমলে চিন্তা কর এই ধ্যানে ॥ 
এই জ্ঞান শুকদেব দিল পরীক্ষিতে। 
মন শুদ্ধি হয়্য। রাজা সেই মন্ত্র চিন্তে॥ 
অধম পাতকী বড় অভিরাম দাস । 
কু ভক্ত সঙ্গ হৈতে মনে বড় আশ ॥> 


আমার ঠাকুর গোপীনাথ পতিতপাবন তুমি ॥&॥ 


৯ অধম পাতকী বড় দাস অভিরাম । 
না ভবদিয় হেন কৃষ্ণ নৰনস্যান ৷ 





গোবিন্দবিয় 


কুষ্ণ সতা সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধর্শ্ম কৰ্ম্ম রুষ্ণনাম বিনে বুথ। ॥ 
শুকদেব বলে রাজা তুমি অল্প জ্ঞানী । 
শিশুবুদ্ধে কহিলে যে তারে আমি জানি ॥ 
ধ্যানের অগমা তিহোঁ ধ্যান অগোচন | 
অচিস্থা অব্যক্ত কূপ ত্রিদশের পর ॥ 
তার দেহে সবে বস্তে সঙ্গে তার দেহে। 
তারে তেন রুপা। তারি ভজে যত ্মেহে ॥ 
অন্থগাম স্রেহ কৈল নন্দ যশোমতী । 
তার ঘরে গোচারণ কর্্ম কৈল রীতি ॥ 
প্রেমে গোপী বান্ধিলেন হৃদয় ভিতর । 
গোপিকার স্মেহে বন্ধ আছে নিরস্তর ॥ 
কি কহিব গোপিকার প্রেমের মহিমা । 
যার পদে ভক্তি কুষ! মাগে এই শীমা ॥ 
তবে পিতামহ যুধিষ্ঠির মহাশয় । 
ধর্শ্মের শরীর তিহো পাণডুর তনয় ॥ 
কুষঃ মতি রতি যার গুণগান বিনা । 
তিলে এক বিস্বতি নহিল পাঞ্চজনা ॥ 
পাগুবের প্রেমে বশী হঞ! নারায়ণ । 
অঞ্ছুনের সারথি আপনে জনার্দন ॥ 
যার অস্থবলে যুধিষ্ঠির জয় কৈল। 

ইহ পর ছুইকাল উদ্ধার হইল ॥ 

এমন ঠাকুর তারে প্রীত কৈলে পাই । 
মরি মরি ক্ষ্ণের রুপার বলিহারি যাই ॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত ক্রতারূলি হয়্যা। 
দগুবত হয়্যা বলে বিনয় করিয়া ॥ 
বড়ই সন্দেহ হৈল আমার হৃদয় । 
বিবরিয়! ব্যক্ত কর মুনি মহাশয় ॥ 


৮৭ 





গোবিন্দবিজন্ 


বসুদেব সত রুষ দৈবকীনন্দন ৷ 

নন্দপুত্র হয়া কেন কৈল গোচারণ ॥ 
কিরূপ করিল স্মেহ নন্দ যশোমতী | 
ব্রজাঙ্গনা কেমনে ভজিল শরীয়পতি ॥ 
ব্যাসি বলেন রাজা অমৃতের ধার । 

পান করিবার ইচ্ছা হইল তোমার ॥ 
'অহো কি আশ্চৰ্য কণা প্রশ্নে কৈলে তুমি । 
এত বলি শুকদেব ডাকে হরিধবলি ॥ 

এক কালে সকল মুনির সভামধ্যে । 
বৈকুণ্ঠ পশিল ধ্বনি হরিবোল শব্দে ॥ 
গদগদ হয়া শুকদেব মহাশয় । 

পূলকে আবলী গাত্রে চক্ষে ধারা বয় ॥ 
বচন কহিতে বাম্প গলে নাসামুখে। 

রছি রহি বলে অহো| কহ কহ শুকে ॥ 
সন্দস্থত কথা গুণ অপার সাগর । 

অপার সাগর ভব তরণী পাতর ॥ 
জ্ররুষ্ণের গুণসিন্ধু কহিবার নয়। 
বৃষ্টিবিন্দু ধারা নাকি পরিক্ষিত হয় ॥ 
ব্ৰহ্মাদি অমর যত আছে তিনলোকে । 
সভাই কৃষ্ণের ছায়া! কহিলাম তোমাকে ॥ 
কুষ্ণপুজ! কৈলে তৃপ্তি সব দেবগণ। 
বুক্ষমূলে জল দিলে শাখার তপ্ণ ॥ 
শ্রুষণেরে জানিহ প্রকৃতি ইক্ষুদণ্ড। 

নানা মিষ্ট ইক্ হৈতে যথা সিতা খণ্ড ॥ 
একই কাঞ্চনে যেন সভাই প্রশংসে। 
নানা অলঙ্কার হয় কনকের অংশে ॥ 
অলঙ্কার ভাঙ্গিলে যেই সোনা সেই সোনা । 
কেহ স্বতস্তর নহে কৃষ্ণ দেব বিনা ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


আত্মরাষ রমণ করেন ভগবান। 
তেঞি গোপিকার মন রমিল ঘনশ্যাম ॥ 
এমন কর্ণের গুণ ধার সমুদ্র । 
তথি অবগাহন করেন শুক রুত্র ॥ 
ব্যাস উপদেশ কথা শুনিঞাছি যত। 
কহিতে আশ্চৰ্য্য কথ! প্রিয় ভাগবত ॥ 
অসংখ্যাবতার ক্ষ হৈল যত যত। 
অবতার শিরোমণি নন্দগোপস্থত ॥ 
কহি যে কিঞ্চিৎ ক্বষ্ণ গুণের মহিমা । 
ব্যাসমুখামৃত কথ! কি দিব উপামা ৷৷ 
ইতি প্ররুষ্ণ পদস্থ মকরন্দ । 
পানার্িল অভিন্বাম দাস সদানন্দ ॥ 


বড় ভঙ্গিবার আশ1। 
গোবিন্দচরণাববিন্দ সভার ভরসা ॥ ধ্রু ॥ 
ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
যত যত অবতার কৈল ভগবান । 
যশোদা! দুলাল কু সভার প্রধান ॥ 
প্রলয়সাগর জলে প্রথমাবতারি । 
উদ্ধারিল বেদ মৎস্করূপে দেব হরি ॥ 
দ্বিতীয়ে বরাহরূপে দশন বিশালে । 
তুলিল ধরণী প্রভু প্রবেশি পাতালে ॥॥ 
তৃতীয়ে কমঠরূপে দেব নারায়ণ । 
ধরিল ধরণী পৃষ্ঠে করিয়া যতন ॥ 
চতুর্থেতে নরসিংহ রূপে অবতীর্ণ । 
হিরণ্যকশিপু নখে করিল! বিদীর্ণ | 
পঞ্চমে সমন প্রভু বটুর্ূপ হয়্য।। 
ছলিয়! রাখিল বলি পাতালে বান্ধিয়া ॥ 


৮৯ 





গোবিন্দবিজয় 


যষ্টমে পরশুরাম ত্রাহ্মণকুমার । 

নিক্ষিত্রি করিল পৃন্বী তিন সাতবার ॥ 
সপ্তমেতে দাসরখি অস্ত্রধারী রাম। 
বধিলা পৌলন্ত্য বংশ ছ্র্বাদলশ্যাম ৷ 
অষ্টমেতে বলরাম দেব সন্ধধণ । 
নবমেতে নারায়ণ দৈবকীনন্দন ॥ 
দশমেত নারায়ণ পুন ত্রক্মময়। 

বুন্দাবন কলানাথ যশোদাতনয় ॥ 
পঞ্চকুষ, ত্রিয় রাম তিন বিষ্ণুত্তর । 
একাদশ মধ্যে নন্দপুত্র পন্াৎপর ॥ 

এ বিচার বুঝিতে বিশেষ আছে কথা। 
ব্যাস রাখিআছে গুপ্ডে কি জানে কবিতা ॥ 
বুঝেন বুঝান ভাগবত বহু মহাজন ৷ 
পত্র প্রকাশিত নহে কহেন ব্রাহ্মণ ॥ 
নন্দঘরে বিহরিল ছাওয়ালের বেশে । 
প্রেমে বশী হয়া ছিল! ব্রজলাখবাসে ॥ 
যত যত ব্রঙ্গপত্থী ভজিল তাহানে । 
আত্ম! নিবেদিয় সভে পাইল কুষেরে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে । 
গোবিন্দবি্য় অভিনাম দাল গালে | 


| রাগ সার ॥ 


শ্রবন্দাবন কলানিথি গোপী নম্মন চকোর । 

নব ঘনশ্ামকোটি গন কামিনী রমণ কিশোর ৷ - 
শারদ কোটি ইন্দুবরানিন্দিত স্থন্দর বদন উজোর । 
যহোৎ্পলদল জিনি লোচন হেরইতে হুর মন ভোর ॥ 
কুঞ্চিত চিকুর্ে চুড়াবলী মোহন বিরাজিত শিখিপুচ্ছ। 
মূত্বলী অধরস্থধারসগান শুনি তম পুলকিত উচ্ছ ॥ 





গোবিন্দবিজন্ম 


শ্রুতিমূলে কুণ্ডল কপোলে বিলস্বিত রঞ্জিত মুকুত! দাম । 

তরু অবলম্বন ভঙ্গিম আনহি গানহি দাস অভিরাম ॥ 

জোড় হাথে পরীক্ষিৎ পুহ্থ উক্তি কৈল । 

নন্দালয়ে ক্ষণ কি নিমিত্ত বিহরিল ॥ 

ৈবকীজঠরে জন্ম লয়্্য। যদুপতি । 

কি নিমিত্ত ব্রজবাসে ছিল! লক্ষ্মীপতি ॥ 

পুনর্ববার মথুরায় কেমন প্রকারে । 

ধরি নব ছত্ৰদণ্ড বধিল অন্থরে ॥ 

মধুর! ছাড়িয়া দণ্ডধারী । 

যোল সহল্মেক শত বিভা কৈল হি ॥ 

শুকদেব বলেন পরীক্ষিত হে পার্থিব । 

উ্কুষ্ণমহিমাশিন্ধু আমি কি বণিব || ক? 
, কংস মাতুলের ভয় দৈবকীনন্দন। 

নন্দঘরে বিহারিল করিয়া মোহন ॥ 

কংস বধ করি উগ্রসেনে বাগ দিয়া । 

জরসিন্ধু যুদ্ধেতে ঘবন মারিয়া ॥ 

যবন নিধন হেতু দেব যদুবর । 

রচিল দ্বারকাপুনী সমূত্র ভিতর ॥ 

পৃথিবী তনয় ছিল নরক নৃপতি। 

তারে বধ করি বিভা করিল যুবতী ॥ 

মোক্ষ নামে মহাদেৰী করিল গ্রহণ । 

এই মত ভূমিভার করিল হরণ ॥ 

সগোবিন্দপদাববিন্ন মধুলুন্ধ মতি । 

অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥১ 

কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কম্ম কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 


১ গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে। 
অকিক্ষন অভিরাম পুরাণ বাখানে ॥ 


৯১ 


৯২ 





গোবিন্দবিজয় 


নৈমিষ কাননে মুনি শৌনকাদি যত। 
স্থতেরে কহিল প্রভু হুইয়া ভকত ৷ 
কুষ্ধের মাতুল কংস উগ্রসেনস্থত ৷ 

কি নিষিত্ত এরি ভাবে সুনি অদভুত ॥ 
স্থত বলে শুন কথা বড়ই আশ্চর্য্য । 
উগ্রসেনস্থত কংস কিন্তু দৈত্যনীৰ্ধ্য ॥ 
কেশিনী কংসের মাত! উগ্রসেনজায়।। 
বসন্ত বেহার করে কাননে রহিত ॥ 

দাস দাসী সহচরী অনেক সংহতি । 
কানন ভ্রমণ কালে ছিলা ঝতুবতী ॥ 
দুন্বিল্য নামেতে দৈত্য থাকে সেই বনে। 
দেখিল কেশিনীর রূপ বাসিনী কাননে ॥ 
মেহিত হুইয়া দৈত্য না পায় প্ৰকাশ । 
অশেষ মায়ায় ভ্রমে কেশিনী প্রয়াস ॥ 
একদিন উগ্রলেন মূরতি ধরিয়।। 
কেশিনীর কাছে উপনীত হৈল গিয়া ॥ 
উগ্রসেন ভাবে রাম! দিলেন আসন। 
সন্প্রীত সজোত ভাবে বসিলা দুইজন || 
অতঃপর কামশাহ্ পঠিল নিষ্ুটে । 
অবশেষে রতি ছা'হাকার দর্প টুটে ॥ 
*ব্ৃতিরণে ভঙ্গ দিয়! দৈতা ঘরে গেল! । 
অন্থ্র সম্ভোগে কেশিনীর কাম বাড়িলা ॥১ 
সেই গর্ভে জন্মিয়া কংসের অস্থতাপ | 
এই হেতু উগ্রপেলে নাঞি বলে বাপ ॥ 
একথা নারদ আসি শুনাইল কৎসে। 
অন্গর অনেক গুণে দেবতাক্স হিংসে ॥ 


> রতিরসে রঙ্গ দি দৈত্য গেল ধান । 
'অহ্রে সন্তোগে কেশিনীর বাড়ে কাম || 





বিষ্ণুদ্বেষ ভাব তার আচে পূর্বাপর । 
তেঞি কু হিংস! করে হস্স্যা জাতিস্মর | 
পূর্ব কালনেমি ছিল দৈত্য অধিকারী । 
অনেক প্রবন্ধে তারে বধিয়াছে হবি ॥ 
সেই ভাবে এরী ভাব ক্ুষেঃ নিরন্তর । 
যজ্ঞদান ধৰ্ম্ম হিংসা করিল বিস্তর ॥ 
উগ্রসেনে খুচাইয়া নিল অধিকার । 
দেবক পিতৃব্য সঙ্গে করে ব্যবহার ॥ 
দেবকছুহিতা দেবী দৈবকী হুন্দরী ॥ 
দৈবকী সহিত কংস স্মেহ ভাব করি ॥ 
সেই দৈবকীর গর্ভে কৃষ্ণ অবতার । 
যাহা হৈতে ধরণীর দূর হেল ভার ॥ 
এই মত মথুরায় ধরে ছত্রদণ্ড । 

ধৰ্ম্ম হিংসা করে পাপ অস্থরা উদণ্ড ॥ 
যত রাজা বৈসে পৃথিবী মণ্ডলে । 

সভাই কংসের পক্ষ খাটে ছত্রতলে ॥ 
কংস আদি মুষ্টিক অনিষ্ট বকান্থর । 
ধেস্থক পূতনা কেলি প্রলন্ব চানুর ॥ 
তৃণাবর্ত অঘা ইতি কংস অঙ্গচর । 

যার ভয়ে পৃথিবী কম্পিত নিরন্তর ॥ 
জরাসিন্ধু রগনি দন্তবক্র শিশুপাল । 
বানভৌম বঙ্ছনাভ শান্ব অন্সাল ॥ 
দ্বিবিধ সন্বর মরু যবন ঈশ্বর । 

এ ভর অস্থর ভরে পৃথিবীর ভর ॥ 
সকাতর ধরণীর পাইয়া মনে ব্যথ।। 
গোহারি করিল গিয়! ব্রহ্মা আছে যথা ॥। 
খেঙ্কূপা। ক্ষিতিবতী সজলনয়নী । 
করজোড়ে ত্রহ্মারে করেন কাকুববাণী ॥ 


৯৪ 





গোবিন্দবিজয় 


তোমার স্থজিত আমি নাম সর্ববধরা । 
প্রবল অস্থরভরে পাইলাম তাড়া ॥ 

না পারি সহিতে ভর বড়ই যাতন। 
প্রাণ রাখ প্রাণনাথ কমল আসন ॥ 
অধিক কাতরা ক্ষিতি দেখে প্রজাপতি । 
লইঞা সকল দেব হুইয়া যুগতি ॥ 
যোগনিদ্র। জগতপতি অননস্তশয়নে । 
কমলা আছেন যার পদদসেবামানে ॥ 
শ্বেত দ্বীপ যথা ক্ষীর উদধির তটে। 
তপস্কারস্তিল ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকটে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে । 
»গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস গানে? ॥ 


সক্রতাঞ্ষণি শিরে হেট স্তি করে স্থরশ্রেষ্ 
দণ্ডবত বিষ্ণুর চরণে । 
তুমি আদি বীজ ব্ৰহ্ম স্থষ্টির পালন ধশ্ম 


তুমি বিশ্বগতি মহাত্মনে ॥ 
জলশাছি প্রভু ভগবান ।* 

দেবের বৈকুল্য দেখ একবার ক্ষিতি রাখ 
কুপা করি দেহ প্রাণ দান ॥ 

তুমি প্রভু পরমেক্টি কত ব্ৰহ্ধা তব স্ষ্টি 
তোমার মহিমা কেবা জানে। 

তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি ভব ত্ৰিলোচন 
সত্ত রজ তম তিন গুণে ॥ 

> অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাথানে 


২ ্কৃতাগ্জলি শির হেট স্ততি করে স্মরণে । 
বস্তুত প্রণাম করে বিক্ণুর চরণে ॥ 








গোবিন্দবিজন্প 


তৰ লোমকুপদেশে কোটি কোটি ত্ৰহ্মাভাসে 
আদি অন্ত মধ্য নাহি যার। 

তোমার যতেক শ্ষ্টি দেহত অমৃত দৃষ্টি 
অস্তরের করহ সংহার ৷ 

প্রলন্ব অস্থর বলে ধরা যায় রসাতলে 
সহিতে না পারে গুকুভার । 

ধরি ধরা ধেহুক্প অসিত মৃণাল মুখ 
জানাইল মোর বরাবর ॥ 

এক কূপ লক্ষ করি রাখিয়াছ মোরে হলি 
বিধাতা বলিয়! সভে দোষে । 

নহেবা সকল স্বষ্টি তোমার কুপাৰ দৃষ্টি 
হেন ধরা কর পরিতোষযে ॥ 

শুনিঞ ব্রহ্মার স্ততি সদয় হৃদয় অতি 
তরক্ষাঞএ কহেন ভগবান । 

এভব সংসার মাঝে বিশেষ ভরসা আছে 
অন্থরের করিতে নিদান ॥ 

পূরনেন যহুৰংশ বহুদেবন্থত অংশ 
দৈবকী যে তাহার বনিতা। 

তার গর্ভে অবতরি মারিব সকল আনি 
মনে কিছু না ভাবিহ বেথা ॥ 

প্রথমেত ভাই হয় কংস কৰিব ক্ষয় 
স্চসা জন্মিব অংশরূপ | 

অষ্টমগর্ভেতে পুন আপনি জন্মিব শুন 
এই তত্ব কহিলু স্বব্ধপ ॥| 

যত স্বর্গ বিদ্যাধরি তিলোত্তমা আদি করি 
ব্ৰজকুলে লভিব জনমে । 

সকল দেবতা সঙ্গে ধরণীকে যাব রঙ্গে 


জনমিব রাজার ভবনে ॥ 


৯৫. 


৯৬ 





প্রজাপতি শান্ত করি পাঠাইলে দেব হরি 
পুনরপি মহামায়া আনি । 

শুন দেবী ভগবতী ত্ৰিজগতে তুমি শক্তি 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী ॥ 

তুমি দেবী চরাচর তুষি দেবী সর্ব ধর 
ছখশোক দাৰিজ্রানাশিনী । 

তোমা দেবী সৰ্ব্বজন বিপদ্দেত বিলোক্ষণ 
তুমি তিন জগতজননী ॥ 

তোমার সৃষ্টি সৃষ্টি কেহ নাই দেহ দৃষ্টি 
তুমি ত অন্ত্রক্ষয়কারী । 

আমার বচন ধরি যাহ দুৰ্গা বলি পুরী 
যট গর্ভ আন ঝাট করি | 

দৈবকী উদরে লয়া। একে একে জন্মাইয়া 
থাকিহ কংসের মহোক্ষণে | 

দৈবকী সপ্তম গর্ভ নিদ্রাছলে কাড়ি পূর্বব 
রাখিবে রোহিলী গভধানে ৷ 

তবে ত আমার কাজে যশোদা উদর মাঝে 
আপনি জন্সিবে মহামায়া । 

আমারে বদল করি তুমি যাবে মধুপুত্বী 
কংস দহুজে ভাণ্ডাইঞা ॥ 

ব্ৰহ্মাদি অমর যত বিষ্ণু আজ্ঞা অস্থগত 
সভে গেলা আপনার বাস। 

গোবিন্দ চরণে মন নিবেশিয়া অঙহুক্ষণ 


পুণ গায় অভিৱাম দাস ॥ 


যোগমায়া ব্ৰজেশ বুঝিয়া উপদেশ । 
প্রকাশ ন! কৈল গুপ্ত বচন বিশেষ ॥ 
ধরণী অধিক শোকাতুরী ৷ 


যতেক 'অমরগণ সভে মনদুংখী ॥ 





গোবিন্দবিজ্স 


ধরা! বলে মোর ভার ন। ঘুচিল ব্যথা । 
আপনি আপনা মর ভাবে সন কথা ॥ 
অহঙ্কার দূর কর বিবুধসকল । 

বিষ্ণুর আজ্ঞায় সভে চল ধরাতল ॥ 
একে একে জন্ম গিএগ রাজার ভবনে । 
আপনি জন্মিব রুষণ কংস নিযোক্ষণে ॥ 
জন্মিব দৈবকী গর্তোবানে ভগবান। 
বর্গের আলয়ে ক্ষণ পাইব সন্ধান ॥ 
উর্বসী প্রধান স্বর্গ বিদ্যাধনী । 
বর্গাগারে জন্ম লয়্য| হবে সহচরী ॥ 
কংস আদি অন্থরের নিঃশেষ করিয়|। 
খণ্ডাব ধরণী অস্থর মারিঞ! ॥ 
মথুরা গোকুল যায়্যা জন্ম লভ তুর্ণ। 
চল চল সভে মনোরথ হৈল পূর্ণ ॥ 
এতেক আদেশ যদি হইল ব্রহ্মার । 
হরিষ দেবতাকুল গেল ছুঃখভার ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুন্ধ মতি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 


॥ হুই রাগ ॥ 
কষ সত্য সত্য আর সব মিথা1। 
সর্বদ ধৰ্ম্ম কর্শ্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
কখোদিনে দৈবকীরে বিভাযোগ্য দেখি । 
'বিভাহেতু কংস রাজা মনে বড় দুখী ॥ 
উগ্রসেন দেবক পিরিতি দুই ভাই । 
দেবকের দুহিতা দৈবকী মহামান্মী ॥ 
বিশেষে দেবক সঙ্গে কংসের পিরিতি । 
তেকারণে দৈবকী ভগিনী স্বেহ অভি ॥ 


Et) 


৯৮ 





পিতৃব্য সহিত রাজা ঘুগতি করিঞা । 
বহুদেবে দিব বিভা পিরিতি করিঞা ॥ 
বিভার সম্মতি এই যুগতি নিশ্চয় । 

গণক আনিঞা করে দিবস নির্ণয় ॥ 
নানাবিধি ৰাষ্য বাজে দোসরি মোহনি। 
প্রতি ঘরে মহোৎসব মণুরা নগরী ॥ 
চতুষ্্থ অনেকাদি করিয়া মার্জনা । 
চন্দনের ছড়া ঝাটি দেই সর্ব্বাঙ্গনা ॥ 
তোরণ পতাকা শোভে প্রতি ঘরে ঘরে। 
গুবাক কদলীক্রম আরোপি দুয়ারে ॥ 
আনন্দিত নৃত্য গীত রজনী দিবল। 
মণুরায় মঙ্গলধবনি শুনি সবিশেষ ॥ 

দেবক দৈবকী দান করে বহুদেবে। 
যৌতুক দিলেন নানা রত অস্সেবে ॥ 
গজ বাজি তুরঙ্গ দিলেন নানা রত্ব। 

শত শত অনুচরী দিল পরযত্র ॥ 

সবখ্স দিলেন কত শত গাই । 
চারিদিগে হুপাহুলি আনন্দ বাথাই ॥ 
ভগিনী পিরিতি হেতু কংস বৃপবর । 
অশ্বপাশধারি সঙ্গে চলিলা সত্বর ॥ 

শত শত ধাহুকী ধরিয়! আলি চশদ্ম। 
শত শত অশ্ববর চলে জানি ধশ্দ ॥ 

মহ! আনন্দিত কংস বহুদেব সঙ্গে । 
দৈবকীরে অহুবন্ধি যায় লাল বঙ্গে ॥ 
পদাতি ধাঙ্ুকী পতি অশ্ব বার ঢালী । 
পথে যাইতে সভাই করেন নানা খেলি ॥ 
আনন্দিত হৃদয়ে কংস নৃপমণি । 
হেনকালে আকাশে প্রকাশে দৈববাণী ॥ 





গোবিন্দবিজয় 
দৈব নির্বান্ধ কভু না বায় খণ্ডিত । 


গোবিন্দবিজয্ অভিরাম বিরচিত ॥ 

স্থমতি ওহে কংস ভোজবংশে অবতংস 
অবুধ নাহিক তোমা বই । 

তোমার দুঙ্কৃত হেতু হিংসিলে দেত্তের অন্ত 
ইবে মৃত্যু হব অচিরাই ॥ 

তোমার দুর্নীত অতি কম্পমান কহুমতী 
বিধাতারে জানাইল দুঃখ । 

দুঃখিত কমলাসন পুন ক্ষিতি নিবেদন 
অত্যন্ত মৃণাল দেখি সুখ ॥ 
ক্ষীবোদশায়ী প্রভু ভগবানে । 

সকল অমর গণে নিবেদিল নারারণে 
রাখ প্রভু এ তিন ভুবনে ॥ 

কংস দুষ্ট ন্পবর পৃথিবী নাঞি সহে ভর 
যায় দেবী পাতাল ভুবন । 

ত্রিদেবাদি তিন লোক রাখহ খণ্ডাএ শোক 
তুমি প্রভু অনাদি নিধান ॥ 

শুনিঞা অ্ন্মার বাণী দায় কৈল চক্ৰপাণি 
শুন ব্রক্ষা যাহ নিজাগার। 

ইহার উদয় আমি করিয়াছি শুন তুমি 
দেবতার করিব নিস্তার ॥ 

শুন ভোদরাজ কংস তোমার হুইব ধ্বংস 
যাহা সঙ্গে করিলে গমন । 

তাহার অষ্টম গভে তোমার নিধন পূর্বে 
আপনি জন্মিব নারায়ণ ॥ 

এত শুনি কংস রায় ভয় চমকিত পায় 
কি করিব কিছুই নাঞি জানে । 

ক্রোধে কম্প কলেবর করে আখি ছল ছল 


বিচারিল আপনার মনে ॥ 


© 
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দৈবকী করিয়া ছেদ ঘুভাই মনের খেদ 
সব দুখ ঘুচে ইহা! বধে । 

কিন্ত এই বড় তাপ স্বীবধ বিষম পাপ 
নরকে নিবাস অবিরোধে ॥ 

ভাবি এত কংস দ্বেষ দৈবকীর ধরি কেশ 
কাটিতে কুপাণ করে সারে। 

রমণী ম্বণালমুখী দেখি বঙ্ছদেব দুখী 
সম্মুখে দাণ্ডায় জোড় করে।॥ 

শুন কংস মহারাজ সাধিবে আপন কাজ 
স্বীবধে যতেক পাপ হয়। 

'অপচার হয় যত তোমাতে সকলি জ্ঞাত 
রৌরব নিবাস তার হয় ॥ 

যেই হেতু কর ভয় সে কথা কিছুই নয় 

শুন পুন করি নিবেদন । 

ইহার উদরে যত উপজিব শিশু তত 
আনি দিব তোমার সদন ॥ 

তাহাকে করিলে ক্ষয় খণ্ডিব সকল ভয় 
স্ত্রীবধ পাতকে কোন লাভ । 

এতেক ভগিনী তাপ দ্বিতীয়ে স্বীবধ পাপ 
তৃতীয়ে বিরোধ ধর্্মভাব ॥ 

কংস বলে এই সত্য হইব যে যথাপত্য 
আনি দিব আমারে নিশ্চয় | 

বন্থ বলে সত্য বাণী শুন কংস নৃপমণি 
"আনি দিব জন্মিলে তনয় ॥ 

তবে কংস মহান কমতি করিয়া দূর 
গ্রীত ব্যবহার কোলাকুলি । 

অঙ্থবুদ্ধি কথো দুরে কংস আল্যা নিজ পুরে 
তোলপাড় মনের ব্যাকুলি ॥ 
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ওথা| বসুদেব ঘরে মনে অনুমান করে 
কংস দুষ্ট বেষ্টিত বুকিয়্য।। 

রোহিণী করিল বিভা বংশরক্ষা হেতু কিবা 
বিষপ্ধ বদলে নিবেশিয় ॥ 

»গোবিন্দপদারবিন্দ নবস্থকমল ছন্দ 
'অভিন্বাম দাস গুণ ভলে। 

কলিকাল সর্প তন্ত্র নাহি আর কোন মস্ত 


হরি হুরি করহ স্মরণ ৪৯. 


॥ রাগ পরই ॥ 
ওরে ভাই মিছা কেন মজ। 
গোবিন্দচরণারবিন্দ দিঠ করি ভদ ॥ ধ্ু॥ 
ধন জন যত সকল অনিত্য এই । 
আপনা আপনি করি বুঝবে ভাই ॥ ক্র ॥ 
কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কণ্ঠ কুষঃনায বিনে বৃথা ॥ 
বন্ছুদেব গ্স্থসেব বন্ধুগণ লঞা। 
মনে বিমারিষ বড় চিন্তিত হঞা ॥ 
২দৈব উদ্যোগ কভু না যায় খণ্ডিত২। 
দৈবকী উচ্ছব কখোদিনে 'আভদ্িত ॥ 
ধরিল প্রথম গর্ভ ধারণ শকতি । 
দৈবকীর প্রথম গর্ভ শুনি নরপতি ॥ 
অধিক অন্তরে ত্রাস শুনি কংস রাজা । 
সঘন নিশ্বাস ছাড়ি তেজে ভোগ সঙ্দা ॥ 


> শুনরে ভাবুক ভাই সদ! কৃষ্ণ গাই 
অন্ত ভাব ন! করিহ সনে। 
গোৰিন্দপাদারবিন্দ নৰ কমল ছন্দ 


অভিরাস দাস শুণ ভলে ॥ 
২ দৈবের নির্ববন্ধ কড়ু না বার খণ্ডিত 
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অনুচবগণে ডাকি আনিঞা বিরলে। 
আপন মনের ব্যথা কহে যথা ছলে ॥ 
প্রথম দৈবকীর গর্ভ শুনিল শরবণে। 
দিনে দিনে আসি মোরে করাবে স্মরণে ॥ 
সাবধান পূৰ্ব্বক থাকিবে দিবানিশি । 
প্রসার হইলে মোরে জানাইবে আসি ॥ 
মেইমত সব দূত বসুদেব ঘরে। 
শঙ্ষপাণি হয়্যা থাকে সাবধান পরে ॥ 
ন্বপভন্প অন্চর কাত্তিক সকল। 
হ্ুদিন বার্তা কহে রাজার গোচর ॥ 
এখা দশ মাস হৈল দৈবকীর গর্ভ। 
পুত্র প্রসবিল দেবী জানিল দেশ সর্ব ॥ 
কংস সত্য ভয় বহুদেব মহাশয় । 
পুত্রকোলে চলে বন্থ রাজার নিলয় ॥ 
রাখিল লইয়া পুত্র রাজার সাক্ষাতে । 
দেখিয়! নৃপতি শিশু হইলা ব্যথিতে ॥ 
স্বন্দর দেখিয়া শিশু উপজিল দয়া । 
অপরাধ বিনে নষ্ট কেন করি ইহা ॥ 
কংস বলে বংশলক্্যা বহু মহাশয় । 
ইহা হইতে আমার তিলেক নাহি ভয় ॥ 
নিজ গৃহে তুমি না কন্ধিহ ভীত । 
আলিঙ্গন করিয়া চলিলেন পিরিত ॥ 
পুত্র কোলে বস চলে আপন ভবন । 
দৈবকীর কোলে দিল আপন নন্দন ॥ 
প্রাণ আইল শরীরে মানিল দৈবকী । 
জিউ জিউ পুত্ৰ পায়্যা হৈলা স্ধামুখী ॥ 
মুখে স্তন দিয়া দেবী স্থখে নিকেতনে। 
রহিলেন বস্থদেব দৈবকী দুজনে ॥ 
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দৈব নিৰ্ব্বন্ধ তার না যায় খণ্ডন । 
পুনরপি দৈবকীর গর্ভ উপসন্ন ॥ 
দশ মাস গর্ভ হৈল দৈবকী উদরে। 
প্রতিহার প্রহরী জানাইল নৃপবরে ॥ 
এখা গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইল শুভকালে। 
অতি সুস্থন্দর বালক বন্ুদেব কোলে ॥ 
- জানিঞ! কংসের দুষ্টমতি বেবহার । 
পুত্র লয়্যা গেলা বহু বাজার দুয়ার ॥ 
তাহো না মাৰিল তার কংস নরপতি। 
তিন চারি পাচ ছয় হৈল উপনীতি ॥ 
ছয় পুত্র না মারিল কংস মহাশয় । 
হেনকালে নারদ আইলা রাজার নিলয় ॥ 
মুনিরে দেখিয়! রাজ! সসস্রমযুত । 
করজোড়ে অনেক রাজ হইল! স্রত ॥ 
পান্ত অর্থা দিয়া দিল শয়ন ভোজন । 
অবশেষে নির্ভিতে বসিলা দুইজন ॥ 
রচিল চাতুরিকথ! আখিধারা বারি । 
হিতাৰি হইয়া! কথ! কহেন চাতুরি ॥ 
মুনি বলে ওহে কংস কি আর বসতি । 
তোমা মারিবারে সব দেবের যুগতি ॥ 
দেবকী অষ্টম গর্ভে তোমার নিধন । 
বন্থপু্র হইয়া! জন্ম লইল নারায়ণ ॥ 
এই কালে ঝাট আসি কর তাহা ক্ষয়। 
সতবে আর তোমার তিলেক নাহি ভগ্ন? ॥ 
এই কালে শিশু হইল! বধিয় পরাণে। 
নির্তয্ন হইয়! রাজা ভুঞ্ত চিরদিনে২ ॥ 
> আগে পিছে গণিতে না জানি কিবা হয়। 


২ এই বেশে শিশুকালে তাহ! করি ক্ষত । 
আনন্দে করহ রাজ্য হইয়া নির্ভর ॥ 
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হিত নিত হিতাষি হইয়া আমি ভাষি। 
এত বলি বিদাত্থ হইল দেবকষি ॥ 

এত শুনি কংস রাজা সভয় চকিত । 
অুচরগণেরে ধাওয়ায় চারিভিত ॥ 
দৈবকীর ছয় পুত্র আনহ ধরিয়া । 
বহুদেব দৈবকীরে লহ পাশ দিয়া ॥ 
সযত্র পুর্বকের ছাহে কারাগারে খুগ্যযা । 
ধনজন সকল সভার লুট গিয়া ॥ 
আনিয়াত ছন্ন পুত্ৰ শিলার উপরে । 
পায় ধরি আছাড়িয়া মারিল সভারে ॥ 
চারিদিকে ধাওয়াধাই বঅন্চরগণ । 
বহ্ৃদেবে ধরিলেক করিয়া! যতন ॥ 
ধরিয়া কাকালে দড়ি দিয়া টানাটানি । 
কারাগারে খুইল যতন পূর্ব আনি ॥ 
রাজার ভগনি ভাবে করি অঙ্থমানি। 
দৈবকীরে দোলা করি কারাগার্রে আনি ॥ 
বন্দেব দৈবকীর বহিলা। বন্দীশালে। 
গুপ্ত কূপে পাঠাইল রহিনী গকুলে ॥ 
*গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
লুবধ ভ্রমর অভিরাম দাস ভনে? ॥ 


॥ রাগ বসন্ত ॥। 
ভাইরে ভাই ক্রফের মহিমা গুণ গাও 
ভাই গোবিন্দ মহিমা গুণ গাও ॥ 
মন্স্য জনম সফল করি মান । 
আর কি পাইবে ভাই এমন জনম ॥ এু॥ 


> গোবিল্দপদারবিন্দ মকরন্দময় । 
গোবিন্দৰিজয় অভিরাস দাস ক্স 


আর কথোদিনে দেবি দৈবকিহুন্দরী । 
কারাগারে পতিসঙ্গে কতুস্থান করি ॥ 
কুষ্ষের মহিমা মহোত্ত কথা নয় । 

ধরিল সপ্তম গর্ভে দৈবকি নিশ্চয় ॥ 
অংশরূপি অগ্রজ আপনি নাগরাজ। 
কংসের নিধন হেতু অবনি সমাজ ॥ 
দিনে দিনে গর্ভ বাড়ে দৈবকি উদরে । 
জ্যোতিশ্ময় কূপ দশদিগ দিগন্ত করে ॥ 
দুয়ারে প্রহরিগণ অপুর্ব দেখিয়া । 
কংসের গোচরে বার্তা জানাইল গিয়া ॥ 
চমকিত কংস রাজ! বান্ধিক বচনে। 
রক্ষক দ্বিগুণ করি দিলেক যতনে ॥ 
প্রতিদিন প্রতি দণ্ড করাবে স্মরণ । 
তূমিষ্ট হইব মাত্র করিব নিধন ॥ 

পূর্ণ হৈল দশ মাস দৈবকির গর্ত । 
বিষ্ণুপদে থাকি ত্রক্ষা লগ়্যা দেব স্বর্গ ॥ 
হরিহর হুতাশন আর সবিতা শুধধি । 
স্তুতি করে কর জোড়ে দৈবকিরে বিধি ॥ 
সকল দেবতাগণ নমস্কার করি । 

চলি গেলা দেবগণ আপনার পুরী ॥ 
যোগনিস্রা জন্মদাতা কারামধ্যে আসি। 
দেবকি উদরে নিঙ্গ শক্তি পরবেশী ॥ 
অনেক স্তবন দেবী করিল রামেরে। 
মায়া তেজি চল প্রভু বহি উদরে ॥ 

_ দুর্গার স্তবনে রাম তেজি যোগনিজ্রা। 
বহিনী উদ্দরে লইয়া চলিলেক ভজা ॥ 
মাক্সানিজ্রা দিলা দেবী রহিনী জননি। 
প্রেবেশ করাল্যা গে দেবি নাবাকসণী ॥ 
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এখা দেবী ভাগোবতী যশোদা উদরে । 

কংস নটি হেতু দুর্গা জন্মিল সত্বরে ॥ 
কথোক্ষণে লোক বাবহারিতে দৈবকী । 
প্রসব বেদনা জানাইল অশ্রমুখী ॥ 

শরবিল অনেক ৱক্তজল সেইক্ষণে । 

গর্ভপাত জানাইল কংসরাজার স্থানে ॥ 
শুনিঞাত কংসবাঙ্গা হুরখিত হৈল । 

ভাল হৈলা আপনি গেল মোর দোষ নৈল ॥ 
হরষিত কংসরাজা শুনি গর্ভনাশ । 
গোবিন্দবিজয় গান অভিরাম দাস ॥ 


॥ রাগ মজার ॥ 


হরিগুণ গাও গাও ওরে ভাই পাবে পরম পিরিতি । 
কৃষ্ণ বই ঠাকুর নাঞি ত্রিজগতের পতি ॥ গরু ॥ 
কুষঃ সত্য সত্য আর সব মিথা1। 

সর্বদ ধশ্ম কৰ্ম্ম কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 

কুষ্ণনাম কলিকালে তরাতো তরণী । 

না ভজিয়ে কৃষ্ণ কেন মিথা! মর প্রাণী ॥ 
ইহ পর দুই কালে কুষ্ণ ভাব বন্ধু । 

কুষ্ণ ভজ ক্ষণ গা তর ভবসিন্ধ ॥ 

আর কখোদিনে দেবী দৈবকী হুন্দরী । 
ধরিল অষ্টম গর্ভবাসে দেব হরি ॥ 

মহন্ত উদরে জন্ম হইল ভগবান। 

ত্রি্গগ মোহন রূপ দৈবকী আধান ॥ 
চমকিত ত্ৰিভুবন দেবাস্থর নরে। 

ব্ৰহ্মাদি দেবতাগণ আইল! দেখিবারে ॥ 
জ্যোতিশ্মগ্ন দেখি ব্ৰহ্মা দৈবকী উদরে ॥ 
দণ্ডবত স্বতি করে দৈবকীর তরে ॥ 





গোবিন্দবিজন্ 


তোমা বই ভাগ্যবতী নাই ত্ৰিভুবনে । 
যাহার উদরে জন্ম গৈল নারায়ণে ॥ 
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি। 
তোমার হইলেন পুত্র দেব চক্রপাণি ॥ 
তবে ব্রহ্মা হরিহর চন্দ্র দিবাকর । 

ইন্দ্র বিষ্ণু যম হুতাশন চরাচর ॥ 

দণ্ডবত করে ক্ষিতি লোটাইয়। সভে । 
চতুমু'খে বিধাতাদি স্তবে দিবা স্তবে ॥ 
তুমি দেব নারায়ণ ত্রহ্ম৷ মহেশ্বর । 

তুমি হুতাশন বায়ু দেব পুরন্দর ॥ 

তুমি শশী সবিতা শমন স্থকু গুরু । 

তুমি দিবানিশিক্ষণ দণ্ড কল্পতরু ॥ 
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি । 
আমা হেন কোটি ব্রহ্মা নিমেষে সংহারি ॥ 
তোমার প্রসাদে বসি ত্রিজগত মাঝে । 
সাক্ষরূপ করিয়। আমা রাখিয়াছ কাজে ॥ 
> ্বগুণ নিপুণ তুমি নীললপ পুরুষে? । 
আমা হেন কোটি ব্রক্ষা লোমকুপে ভালে ॥ 
স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার এক্ষণে । 
ছষ্টারি বিনষ্ট করি রাখ ত্রিভুবনে ॥ 
২কংস ধ্বংস করি রক্ষা কর ধরণীর । 
ভারাবতারাস্তক ক্ষিতি রাখহ হুশ্থির ॥ 
এত স্তুতি কৈল ব্ৰহ্মা দেবগণ লঞা। 
চলিলেন নিজালক্স হরষিত হুঞা ॥ 

হেথা দৈবকীর গর্ভ পূর্ণ দশ মাস। 
অধিক প্রকাশ জোতিম্মস্স গর্ভবাস ॥ 


> সম্ব রজ গুণ তুমি সিশুণ পুরুষে 
২ কংস ধ্বসে করি রক্ষা কর ধরনীর ভার। 
কৃপা করি দুঃখ ঘুভাহ্‌ সভাকার ॥ 


১০৮ 





গোবিন্দবিজ্য় 


ভাতত মাস রুষ্ণারমী তিথি শুভকালে। 
শুভক্ষণে ছিলা চন্দ্র রোহিনীর কোলে ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি চন্দ্রের উদয় । 
লগ্নে দৃষ্টি শুভদৃষ্টি জীব মহাশয় || 
স্বতুঙ্গাতি তুঙ্গ বিধু দেখে মিখুনেতে । 
সকল শুভক্ষণ দেখি দেখি চারিভিতে ॥ 
মহেশের কপাল ছাড়িয়া নিশাপতি । 
বৃষের উপরে ছিল! উচ্চভাবে অতি ॥ 
তৌলিক সঙ্গমে ছিলা রবির নন্দন । 
হোরা শশী পৃষ্ঠ সুত ত্রিকালস্য নন্দন ॥ 
দশ দিগপাল ছিল প্রসন্ন উদয় । 
নদনদী সাগর পর্বত অতিশয় ॥ 
অস্তরীক্ষ গতি স্বরলোক স্থরপতি । 
কুস্থম বরিবে ঘন ঝর ঝর তখি ॥ 
দুন্দুভি গণ্ডীয় গরজএ ঘনে ঘন। 
অস্পরী কিক্গরীগণ গায় রুষণগুণ || 
হেনকালে ক্ষণলগ্র মাহেন্জ হইল। 
হন্দরী দৈবকী দেবী পুত্র প্রসবিল | 
স্বর নর নাগকুলে জয় জয়কার । 
অভিরাম দাস ভাবে কৃষ্ণ অবতার ॥ 
রুষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 
সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম কুষণনাম বিনে বৃথা ॥॥ 
পড়িয়া! ধরণীঘর করিল উদ্দোক । 
শঙ্খ চক্র গদাপন্ম বনমালাধর ৷ 
মহামুনি কৌস্তভ ভ্ীবৎসলা্ উরে । 
শীতান্বর পরিধান শান্ত পয়োধরে ৷ 
মকরকুণ্ডল দোলে কপোলে উজ্জল । 
কুঞ্চিত কুস্তলা মাথ কিরিটী হুন্দর ৷ 





১ প্রণয় 





গোৰিন্দবিজ্জয় 


দুই ভুজমধ্যে রত আনন্দ বলয়া । 
পর্িমলে মনোহর বিজিত মলর্না ॥ 
জিনি মুখ শারদ স্বন্দর ইন্দু আভা । 
মহা উৎপল ভাতি লোচনের শোভা ॥ 
কত কোটি কাম জিনি লাবণ্য সীমা । 
ভুবন মোহন রূপ অসীম গরিমা ॥ 
গলে শোভে বনমালা মুকুতার হার । 
নীলগিরি মাঝে যেন স্বনদী ধার | 
লক্ষ্মী সরম্থতী দুই শোভে দুই পাশে। 
পারিষদ গদ গদ স্তবেন হুরিযে ॥॥ 
মৃণাল বলিত ভুজ যুগ কত ভাতি। 
করতল বিক্রম মঞ্চন মৃদু অতি | 
ইন্দ্রনীল মণি নিন্দি কিবা ইন্দুবর | 
ঘন শ্যাম তহ্ুরুচি অতি মনোহর ॥ 
কর পদ নখ কুচি কিবা আর ইন্দু। 
চরণে পড়িয়া কান্দে জড়িতজ সিন্দু ॥ 
ধ্বজ বঙ্ছাক্ষুশান্ধোজ চরণ পল্পবে। 
যাহে কত পরিষদ সিদ্ধগণ সেবে ॥ 
দেখি হেন রূপ বহু দৈবকী হুন্দরী ৷ 
কোথা আছি কিবা দেখি আপনা পাসরি ॥ 
কারাগারে বন্ধ বন্থদেব মহাশয় । 
নানা দান সঙ্কল্প যে করিল হৃদয় ॥ 
পর্স্থিনী কুড়ি সহম্রেক ধেহুগণে । 
মনেতে করিল দান সকল ব্ৰাহ্মণে ॥ 
পুত্র ভাব তেজিল উদয় কুষ্ণভাব । 
ইহার প্রসাদে মোর সব ধন লাভ ॥ 
খুচিল সকল ভ্রম শ্রীরুষে: উদয় । 
করজোড়ে স্তবে দোহে হইএশ সদয়+ ॥ 


১০৯, 





গোবিন্দবিজগ্জ 


তবে দেবী দেবকনন্দিনী করজোড়ে । 
ক্রতাঞ্কলি পুন নারায়ণে স্তব করে ॥ 
আপনার ভাগ্য আমি মানিল আপুনি । 
সহসা উদ্রে গভবাসী চক্রপানি ৷ 

দুষ্ট কংস অবুধ তোমার জনম শুনি। 
এখনি ধাইব পাপ লয়্য। খড়গপানি ॥ 
তোমারে মারিবেক মোর লইবেক প্রাণ । 
কেমন উপায়ে রক্ষা পাই ভগবান ॥ 
করিব কি কৰ্ম্ম পুত্র বলহ উপায় । 

যেন মতে নাই জানে দুষ্ট কংসরায় ॥ 

সত্ব বঙ্গ তম গুণ যাহার শরীরে । 

তাহে কত কত কংস কি করিতে পারে ॥ 
ব্জগুণে বিধি রূপ হয়া! নারায়ণ । 
পৃথিবী উদ্ধার কৈল ইতিন ভুবন ॥ 
সব্বরূপে বিষ্ণু প্রজ। পালিল কৌতুকে । 
তমগুণে কত্রক রূপে সংহার তিনলোকে ॥ 
অনন্ত ব্রদ্ধা্ড কোটি যাহার উদে । 
পান্না পালন ক্ষয় পুন পুন করে |॥ 

হেন কুষঃ দেবকীনন্দন ভগবান । 

অজ হয়া! জনম লৈল দৈবকী আধান ॥॥ 
হেন রুষণ জনম জনম ভক্ত অস্ুক্ষণ। 
পরম পবিত্র কথা করহ শ্রবণ ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে । 
৯গোবিন্দ বিজয় অভিরাম দাস গানে? ॥ 


1 রাগ বলার ॥ 


কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা 
সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কৃষ্ণ নাম বিনে বৃথা ॥ 


> আ্ৃফষঙ্গল অভিরাম দাস ভনে 


রর... 





গোবিন্দবিজয় 


শুনিঞা মাএর বোল ককুণ বচন। 

পুর্ব জন্ম কথা সব করার স্মরণ ॥ 

কোন হেতু চিন্তা তুমি করহ জননী । 
দুষ্ট নিবারণে জন্ম লইল আপুনি ॥ 
অসুর বিক্রমে ধরা পায় বড় ভাব । 
ব্রহ্মার স্তবনে আমি কৈলু অবতার ॥ 
প্রন্দিনামা পূৰ্ব্বতে তোমার জন্ম ছিল । 
বন্ছদেব স্থত প্ৰজাপতি খ্যাতি হৈল ॥ 
তোমার উদরে জন্ম তয়্যা দেব হরি । 
সেই জন্মে এই রূপ হয়য। অবতরি ॥ 
দ্বিতীয়ে তোমার জন্ম অদিতি কসখ্যান । 
কশ্যপ মুনির ছিলা তপে দগ্ধ প্রাণ ॥ 
তাহাতে তোমার গর্ভে আমার উৎপত্তি । 
উপেন্দ্র আমার নাম বাসন 'আআরুতি ॥ 
ত্রিপাদ ভূমির ছলে ছলিলাঙ বলি । 
প্রহার করিয়া নিল রসাতল পুরী ॥ 
তৃতীয়ে দৈবকী বস্থদেব নাম হৈল । 
তিন জগ্মে তোমার উদরে জন্ম লৈল ॥ 
কংসাদি অস্থর ভার খণ্ডাব ভূতলে । 
খ্যাতি কীন্তি মহিমা থাকিব চিরকালে ॥ 
তোমার তপস্যা! ব্রত কহিতে না জানি । 
নিরাহার ব্রত কৈলে দগ্ধ হয়া! প্রাণি ॥ 
দেবমানে ছাদশ বৎসর কৈলে তপ । 
অঙুক্ষণে| আমা ভাবে কত কৈলে জপ ॥ 
তপস্যার বশে আমি হইলাও সদয় । 

বর মাগ্য দিব বর বাঞ্কাফলোদয় ॥ 
পুত্রভাবে বাসনা! না কলে মুঞি ভাব। 
নারায়ণ পুত্র হৈলে সর্ব ধৰ্ম্ম লাভ ॥ 
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গোবিন্দৰিজয় 


তোমা হেন পুক্র আমি ধরিহ্ন উদরে। 
স্থদৃঢ় স্বকায় মনে বাঞ্ছিলে আমারে ॥ 

ও ভাবে আপনি তোমার গর্ভে হুল্যাড বংশ । 
ধরণী করিব স্থির কংসে করি ধংস ॥ 
আমারে বদল করি নন্দঘোয ঘক্ে। 
স্টপজিল মহামায়া খশোদা উদরে ॥ 

কন্যা প্রবের্লি্না যশোমতী নিজ্রা যায়। 
আসমা থুয়্য। কনা আজি ভাণ্ড কংসরায় ॥ 
এতেক বলিয়া তবে দৈবকীনন্দন । 
শিশু হয়্যা বাপমায়ে করিলা মোহন ॥ 
খসিল ভাড়ুকা খিল মুক্ত হৈল দ্বার । 
পুত্র কোলে বস্তু চলে কালিন্দীর পার ॥ 
শ্রতিহার প্রহরী যতেক ছিল জনা ॥ 
নিদ্রায় বিভোল তার! পাসরে আপনা ॥ 
শ্রীরুষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ দাসের ছাস। 
দাস হৈতে অভিরাম দাস করে আশ ॥ 


॥ রাগ মঙ্গল ॥ 

চৌদিগে জয় জয় আনন্দ সুধালয় 
গোবিন্দ বিজয় গোকুলে । 

শঙ্ধর উদ্ধ পানি নাচয়ে পন্মযঘোনি 
হরিস্তে হরি হয় কুলে ॥ 

গভীর মন্দ ঘন গমনে গরজন 
বরিযে কুস্থমের ঝারা। 

প্রসন্ন দশদিগ হইয়া অনিমিখ 
থকিত বহে শশী তারা ॥ 

নাচয়ে বিগ্কাধরী অমর নগরী 
কিত্ররী রুষগুণ গানে। 

অবনী উলসিত নৃত্যতি পুলকিত 
গোবিন্দপদ দরশনে ॥ 








গোবিন্দবিজয় 


পাইয়া অপসর ধাইল ছত্রধর 
সহন ফণা ধরি শেষ । 
যমুনা করালিনী আবর্ত বহে পানি 


হইয়| খরতরাবেশ ॥ 

তাহা দেখি বন্থদেব আকুলে অনুভব 
শ্রীরুষ কোলে করি কান্দে । 

বিষম পারাবার কেমনেতে হুব পার 
সক্ষটাপঙন্ন হৈল সঙ্গে ॥ 

কোলেতে লয়্য। শিশু আকুলে কান্দে বন্ছ 
অধিক মনে তিরস্কারি। 

শনৈঃ পদে পদে নাস্বিতে জলহদে 
পড়িল। হাতে হৈতে হরি ॥ 

অধিক মনে ত্রাস খুজয়ে চারিপাশ 
কান্দেন গোবিন্দ স্মরণে। 

বসুর দেখিয়া ভয় আপনে কুপাময় 
কোলেতে আলা! নারায়ণে ॥ 

হুবিসে ছুর্গ। লঙ্গা! সে পথে পার হয়্যা 
আইলা পুন মধুপুৰী । 

দৈবকীর কোলে দিল বিরস মনে নিল 
নিশ্বাসে স্মরে হরি হরি ॥ 


প্রহর পদছন্দ কেবল অরবিন্দ 
মধুর লোভে অভিরাম । 
পানের আরতি ব্চিল ভারতী 


গোবিন্দবিজয় গান ॥ 


কর্ণ সত্য সত্য আন সব মিথ্যা । 
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কর্শ্ম রুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
দৈবকীর কোলে কন্যা দিলা বসুদেব । 
নিত্রার নিগম ছিলা সব অঙ্ুসেব ॥ 


১১৩ 


১১৪ 





গোবিন্দবিজঙ্ 
কবাট নিবাট দ্বার হৈল অনুরূপ । 
বহৃদেব চরণে নিয়ঢ় সেইরূপ ॥ 
হেন কালে উমা উঙা চুঙা করি কান্দে। 
জাগর্ত হুইল প্রতিহারগণ নিন্দে ॥ 
দৈবকী প্রসব হৈল জানিয়া প্রহরী । 
সত্বরে নৃপতি কাছে করিল গোহারি ॥ 
ধাইল পাগল বাজ না বান্ধে বাসন্বর ॥ 
খড়গপানি প্রবেশিলা স্থতিকার ঘর ॥ 
দেখিল বালিক! দেবী দৈবকীর কোলে। 
বাম হস্তে ধরি কন্যা কংসরাজা তোলে ॥ 
দৈবকী কাতর! হয়্যা কহে কাকুর্ব্বানী । 
চরণে পড়িয়া কান্দে ককরুণনয়ানী ॥ 
শত্রু ভাবে পুত্র মাইলে ছয়জনো মোর । 
কন্তা হৈল শত্ৰুভাব নহেতো তোমার ॥ 
কন্যা বধ করিতে নারদে নাঞি বলে। 
ভাল হৈল ছয় পুত্র মাইল এক কালে ॥ 
অভাগিনী ভগিনী দুখিনী প্রতি দয়া । 
রুপা অস্গকল্পে ভাই দেহ পদছায়া ॥ 
নির্বাংশ করিলে ভাই কাল হৈলে মোরে । 
তর্পন পিণ্ডের আশা ঘুচালো সংসারে ॥ " 
নির্দয় দহুজ দয়া নাঞি তার হৃদে। 
ক্রুদ্ধ হয়) কাতি লয়া। ধায় লঘুপদে ॥ 
সত্বরে সত্বরে গেল দারুণ অধম। 
পাত্রে ধরি শীলোপরি কাটিতে উত্তম ॥ 
চরণ উৎপেক্ষ হয়্যা দেবী ভগবতী । 
অষ্টদশভুজা হয়্য| অস্তরীক্ষ গতি ॥ 
ভাক দিয়া বলে পাপমতি কংসাস্থর । 
নিশ্চয় জানিহ তব ম্বত্যু নহে দূর ॥ 








গোবিন্দ! 





তার সঙ্গে তোর দ্বেহ গোকুলেতে শিশু । 
অচিরাতে তোর মৃত্যু কালি বা পরশু ॥ 
ওরে কংস বংশ তোর ধ্বংসকারীজন।। 
নন্দগোপগৃহে তার হুইল বাসনা ॥ 
দেখিয়া শুনিঞা কংস চমকিত মনে । 
বিমরিযে আইসে পাপ নিজ নিকেতনে ॥ 
তোলপাড় করে হির্য। উচাটিত মনে । 
খাইতে শুইতে ঘুমাইতে জাগরণে ॥ 
শুনরে ভকত ভাই করি পরিহার । 

মো বড় অধম পাপ পড়িলু পাখার ॥ 
ক্ষণ ভজ্গনের পথ না চিনিলু আমি। 
ভরসে ভ্ৰমিয়া মরি আকুল পরানি ॥ 
সাধুসঙ্গে থাকিতে অনেক মনে আশ । 
কু গুণে বঞ্চিত এ অভিরাম দাস ॥ 
দুর্গার দারুণ কথা দানব শুনিঞা!। 
পাত্র মিত্র পুরজনে আনে ডাক দিয়া ॥ 
আইস্ত ভাই চার মুষ্টিক বকাস্থর । 
কেশী অধাস্থর আস্য বৈশ্য মোর পুর ॥ 
শুন সব প্রিয় ভাই কহি দুঃখ কথা । 
কহিতে কাপে বুক হৃদি মধ্যে ব্যথা ॥ 
নিকট মরণ মোর বৈল ভগবতী ॥ 
কেঙ্ন উপায় ভাই পাই অব্যাহতি ॥ 
নারদ জতেক বৈল মিথ্যা হৈল ইবে। 
মিথ্যা দুঃখ দিলাম যে দৈবকী বন্ছদেবে ॥ 
জন্মিল আমার রিপু গোকুল নগরে। 
নন্দের নন্দন কানাঞি যশোদ! উদরে ॥ 
শুনিল জানিয়া ভাই আজিকার বাতি । 
নিশ্চয় সকল কথা বৈল ভগবতী ॥ 


১১৫ 


১১৬ 





গোবিন্দবিজয় 


গোন্ধলে নন্দের আমি নাহি অধিকারী । 
তার পুত্র মোর রিপু কি করিতে পারি ॥ 
এই কালে ক্ষয় কর করিয়া প্রবন্ধ । 
প্রবীন হইলে ভাই বড় হয় দন্দ ॥ 
সভে সে তোমরা সখা শুন সব ভাই । 
গোগালার হাথে মৃত্যু কেমনে এড়াই ॥ 
শুনিঞা গির্ববাণ গণ গর্ব করি কহে। 
অল্প হেন কথা হে তোমার যোগ্য নহে ॥ 
ইন্দ্র যম বায়ু হুতাশন যদি আইসে। 
তোমার পুণ্যের বলে মারি নিমিষে ৪ 
তিনলোক তোমার কিন্কর সভে দাস্য । 
শুনিলে দগতভরে লোকে উপহাস্ত ॥ 
গির্বধাণের অহস্কার কথ! সব শুনি। 
ক্ষেণেক ধৈর্ঘাতা রূপে কংস কহে বাণী ॥ 
সতে শত্ৰুনাশ হেতু কর পরামর্শ । 
শত্রক্ষয় হইলে সভার হয় হর্ম ॥ 

সভে বলে পুতুন! পাঠাহু নন্দাগারে । 
বিষ স্তনে মার গিয়া নন্দের কুমারে ॥ 
ডাক দিয়! পুতনারে আনে কংস রাজা। 
নানা আভরণ দিয়া তার কৈল পূজা ॥ 
চল চল ভগিনী করিয়ে পরিহার । 
বিযস্তন দিয়! মার নন্দের কুমার ॥ 
রিপুনাশ হৈলে সভার সমান আদর । 
রাজ্য ভাগ সকলি সভার বরাবর ॥ 
কংসের আদেশে বেশ করিয়া মোহন । 
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে পরে নানা অভরন ॥ 
করব্বী বেড়িয্া। পরে মালতীর চুল |. 
স্তনে বিষ দিয়া পরে ক্ষীরোদ দুকুল ॥ 





গোবিন্দৰিজয় ১১৭ 


কটাক্ষ লাবণ্য লীলা হান্ত অঙ্থপাম ॥ * 
মদন রহিয়া চায় রতির বিশ্রাম ॥ 

বন্দী মুক্ত করি বন্থদেবে কংসরাজ1 । 
প্রতি ব্যবহার তার কৈল রাজ পূজা ॥ 
না বুঝিয়া মিথ্যা দুঃখ দিল মহাশয় । 
অপরাধ বিনে মাইল তোমার তনয় ॥ 
নারদ বচনে মিথ্যা তোরে দুঃখ ছিল ৷ 
ক্ষেমিয়া সকল দোষ নিজালয়ে চল ॥ 
ভগিনী প্রবোধ হেতু গিয়া তার পুর । 
অনেক বিনয় তারে বৈল কংসাস্থর ৷ 
দিলাম তোমারে দুঃখ মারিয়া ছাওয়াল। 
সেই অপরাধে মোর মৃত্যু তৎকাল ॥ 
জন্মিল আমার শত্র নন্দগোপকুলে । 
মারিল তোমার পুত্র নারদের বোলে ॥ 
বিধির বিধান কর্শ্ম কেবাধীন নয়। 
ক্ষেমহ ভগিনী দোষ বন্থ মহাশয় || 
নিবন্তিয়া ঘরে আইল কংসাস্থবর পাপ । 
অহমিশি দক্থজের মনে অঙ্গতাপ ॥ 
শুনরে ভকত ভাই হিংসা বড় পাপ । 
কদাচিত হিংসা বুদ্ধি না করিহ বাপ ॥ 
সর্ব জীবে ড্রীরুষ আশ্রয় করিয়াছে। 
হেন সব জীব হিংসা কর ভাই পাছে ॥ 
অহিংসা পরম ধর্ম অশ্রুত আশ্রয় । 
পুবানাদি গ্রন্থ বেদ ব্যাসদেব কয় ॥ 
কংসের হিংসার বুদ্ধি না করিহ মনে। 
ইহাতে অধিক পাপ কহিল পুরানে ॥ 
> গোবিন্দ পদারবিন্দ মধুলুন্ধমৃতি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী? ॥ 


১ গোবিন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
গোবিন্দবিজয় অভিরান দান গানে ॥ 








গোবিন্দবিজয় 


কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সৰ্ব্ব ধর্শ্ম কৰ্ম্ম কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥৬ 
হেন কৃষ্ণ গুণ গায়া। নাচ প্রেমানন্দে । 
ক্ষ্ণ গা কৃষ্ণ ভজ তাজ মায়াধন্দে || 
কষ্ণগুণ স্মরণে বিহীনে মৃত্যু পায়। 
মরিয়া না মরে যেবা ক্বষ্ণগুণ গায় ॥ 
চিয়াইল কোলে পুজ দেখেন যশোদা। 
আনন্দে আকুল হৈল নন্দের প্রেমদা ॥ 
প্রতিথরে প্রতিমূখে প্রতি গুণভাষি। 
আইলা নন্দের ঘরে ব্রজপুরবাসী || 
ধেখিল যশোদাকোলে চাদের উদয়। 
উল্লাসে বমণীগণ আইলা নন্দালয় ॥ 
সভে বলে ধন্য ভাগ্যবতী যশোমতী । 
এহেন বএসে হেন জন্মিল সম্ভতি | 
সর্ব সুলক্ষণ শিশু কোথায় নাঞি নিন্দা । 
যেমন গগন ছেড়ে কোলে আইল চান্দা ৷ 
এমন সময় গর্ভ কষ্ট পাইল বড়। 
কুশলে থাকুক পুত্র কোল কর্যা জুড় ৷ 
বৃষভাহ্বস্থত৷ আদি গোপ নিতষ্বিনী । 
'আভবণে বিভূষিত ভুবনমোহিনী ॥ 
নানা ছন্দে আনন্দে আইল্য নন্দালয় । 
দেখিব যশোদার কোলে নন্দের তনয় ॥ 
হাসি হাসি জয় জয় দিয়! ত্রদাঙ্গনা। 
হুলাহুলি কোলাকুলি প্রতি জনাজন ॥ 
চন্দ্রাননী চকোর চন্িমা হেন প্রায়। 
অনিমেষ লোচনে চান্দের সুধা খায় ।। 


* হরিগুণ শুনিতে মধুর অরে ভাই । 
স্কুল শুনিতে মধুর অরে ভাই ॥ ধর 





গোবিন্দবিজয় 
নিরখিল প্রতি অঙ্গে বলিয়া নিকটে । 
সতে বলে মনোরথ সিদ্ধ হৈল বটে ॥ 
গোবিন্দবিজয় গায় অভিরৱাম দাস । 
কুষঃগুণে অভাগিয়া হইলু নৈরাশ ॥ 


॥ রাগ আই ॥ 


আছু বড় আনন্দ গোকুলে । 
নন্দদ্বরে আনন্দ উলে ৷ 


সকল গোপিগণ অঙ্গে নানা অভরণ 
স্থবেশে আবেশ বুথে যুখে । 

হাথে হাথে কোলাকুলি প্রতিমুখে হলাহুলি 
নগর চাতর পথে পথে ॥ 

ডশ্ফ বীণ করতাল পাখুয়াজ স্থরসাল 
ভ্রমিকি ভ্রমিকি ঘল বায়। 

তাখই তাখই যায়্যা নাচয়ে গোওালা মেয়্যা 


কুষ্ের মহিয়! গুণ গায় ॥ 
গোপিকা আনন্দে ভোল আন্যা সব দধি ঘোল 


করিয়! কর্দম খেড়ি কেহ দেই গড়াগড়ি 
অবশে বিচল কেহ গায় ॥ 

হরিত্রা আবীর দই কোন কোন গোপী লই 
নন্দের মাথায় লক্জা! ঢালে । 

আনন্দে অবশ ছন্দ বিয়া থিয়! নাচে নন্দ 
নাচিয়! চলেন নড়িচালে ॥ 

দেখিয়া নন্দের ভঙ্গী কাতর হে বঙ্গ বঙ্গী 
থই থই দেয় করতালি। 

ভালি নাচে ব্ৰজনাথ হাসে পোপী মুখে হাথ 
অঙ্গে অঙ্গে পড়ে ঢচলাঢলি ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


নন্দ করে উপহাস গোপিকা স্বরে বাস 
আকুল কুম্তল কেশভার । 

কুষঃগুণে ডগমগ আনন্দে গোপিকা সব 
আঘ্র্ালোচন সভাকার ॥ 

গোকুলে ছাওয়াল যত ধাওয়াধাই শত শত 
নন্দঘরে আনন্দ বাধাই । 

কহ গায় হরি বলি কেহ দেই করতালি 
কেহ কেহ 'অবনী লোটাই ॥ 

ভ্রুণ মহিমা যত যোগীর অগমা পথ 
গোপিকা জানেন ভালে ভালে ॥ 

বলরাম স্থদাম দাম সবল দাম 
জানে এই গোণ্ডালা ছাওয়ালে ॥ 

গোবিন্দপদারবিন্দ ভুবনে আনন্দকন্দ 
শ্রবণ মঙ্গল গুণগাথা । 

পড়িয়। বিষম রঙ্গে না থাকিলু সাধুসঙ্গে 
অভিরামে বঞ্চিল বিধাতা ॥ 


॥ রাগ খানসী ॥ 
ভাইরে ভাই কৃষ্ণের মহিমা গুণগা্। 
রাখ ভাই পরিণাম তেজহু গরল পান 

অমিঞাসাগরে বস গা ॥ ক্রু॥। 
রুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কর্ম রুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
আর দিন প্রভাতে উঠিগ্বা নন্দ ঘোষ। 
নগরে ঘোষণা দিল মনের সন্তোষ ॥ 
পুত্রের উৎসব হেতু রাজকর লঞা। 
মধুপুরী সভে চল কংস ভেটি গিয়া ॥ 
স্বত দধি দুঞ্ধ বিধিমত সৰ্ব্বজনে ৷ 
পুরিষ্া শকটে যাত্রা কৈল শুভক্ষণে ৷ 
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কলসী কলসী স্বত দুগ্ধ আর দই। 
থরে থরে নৃপতি সাক্ষাতে লয়্যা খুই ॥ 
হুরিষ বিষাদ রাজা রাজকর লৈল । 
নন্দ আদি গোপালের সদায় করিল ॥॥ 
অস্থবন্ধলা় নন্দ বিদায় হইয়া । 

বন্ধু বস্দদেৰ সখা সস্তাধিব গিয়া ॥ 

নন্দ আইলা বস্দদেব পরবৃজি লৈল। 
আনন্দ বিষাদ ছাহে আলিঙ্গন কৈল ॥ 
বস্দেব বলে ভাল ভাল আইলে সখা। 
চিরকাল বন্ধুসঙ্গে আজি হৈল দেখা ।। 
প্রেমে গদগদ দুহে ঝরে আখি জল। 
বসুদেব বলেন কহ কল্যাণ কুশল ॥ 
নন্দ বলেন কালি পুত্র হইল আমার । 
কর লগ়্য। এস্যাছিলাম কংসের দুয়ার ॥ 
তেঞি তোমা সনে দেখা হৈল এই ছলে। 
নতুবা তোমার দেখা পাব কোন কালে ॥ 
বসুদেব বলে বন্ধু এই মোর দশা। 
এখন রহিল মাত্র অচ্যুত ভরসা ॥ 

কংস যত বংশ মোর করিলেক নাশ । 
ছয়টি মারিল পুত্র শুনিতে তরাস ॥ 
পুত্র নহে এক শিশু কি আর স্বরূপ । 
বিধাতা বৈসৃখ কংস কালের স্থক্ষপ ॥ 
বংশরক্ষা হেতু পুত্র আছে তোমার ঘরে । 
জননী সহিত পোস্য করিবে তাহারে ॥ 
নন্দ বলে শুন সখা না হবে বিষণ্ন । 
নিকট মরণ রাজার হুয়্যাছে মতিচ্ছন্র ॥ 
বন্থদেব বলেন বন্ধ কাজ নাই এথা । 
অবিলম্বে যাও তোমার পুত্র আছে যথা ॥ 


১২২ 


বিস্ত উপসন্ন হব ভাল নহে সখা । 
কল্যাণে থাকিলে কত বার হুব দেখা ॥ 
পুনর্ব্বার কোলাকুলি করি দুইজন । 
বিদায় হুইয়া নন্দ যায় নিকেতন ॥ 
»গোবিন্দপদারবিন্দ অকরন্দপানে। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস গানে ॥৯ 


ভাইরে ভাই কুষ্চের মহিমা গা শুনি। 


২এমন না পাবে ভাই না হবে হেন প্রাণী ॥ &॥ 


কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধর্ম কৰ্ম কুষণনাম বিনে বৃথা ॥ 
কুষ পুঙ্গ কৃষ্ণ ভদ রুষ কর ধ্যান । 
কুষ। বই ঠাকুর+ লাই তাজ মৃঢ়জ্ঞান ॥ 
অধম ভ্রমের বোলে না করিহ হেলা । 
অহনিশি ফাটি দণ্ড ইথে কাল বেলা ॥ 
পুতনা স্বাক্ষপী আসি গোকুলনগরে । 
ছল! কলা বেশ ধরি ভ্রমে ঘরে ঘরে ॥ 
সভে বলে গগন ছাড়িয়া কিছ্লরিণী। 
গোকুলে আইল কিবা হুইয়া মোহিনী ॥ 
হাস পরিহাস করি গোালিনী সঙ্গে । 
প্রতি ঘরে নগরে ভ্রষএ নানা রঙ্গে ॥ 
নন্দের নিলয়ে আঙ্গিনায় পরবেশে । 
চিল চাতুরী যশোদার পাশে ॥ 
পূতনা দেখিয়া কৃষ্ণ সুদি ছুটি আখি। 
ইহার প্রমাণ মহা মহাজন সাক্ষী ॥ 
অতঃপর পূতনার চিন্তিল নিদান। 
মাতৃপদ দিব আমি করা! স্তনপান ॥ 
> গোৰিন্দপদারবিন্দ সঞ্চরন্দ মতি । 
'অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 
স্বামী 
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ভাল হৈল পূতনা পাঠাল কংসান্র । 
মারিয়া রাক্ষসী ভগ্ন দিব তার পুর ॥ 
পূতনা বলেন রাণী এই তোর পো। 
আহা দেখিতে এমন শিশু সভাকার মোহ ॥ 
কিবা এ মুখের শোভ! লোচনের ভাতি। 
অঙ্গের গঠন যেন মরকত কান্তি ॥ 
দেখ্যাছ নাকের শোভা গঠিল বিধাত1। 
গড়াইয়া দেহ নথ হীরায় মুকুতা ॥ 
যশোদা বলেন মোর পুত্র থাকুক জিয়া । 
নথ নিকড়্যার ধন দিমু গড়াইয়া ॥ 
দেখি কোলে করি কোলে লইল রাক্ষসী । 
ত্রিদশের নাথ প্রভু মনে মনে খুলী ॥ 
হালি হাসি মুখে স্তন দিলেক দাকুণ1। 
পূতনার প্রাণে কুষঃ করেন পারণা ॥ 
দানব দলনে কুষঃ হাথে লৈল কুশ । 
প্রথম পূতনার প্রাণে ধরিল গোওুষ ॥ 
চুচুকে চুম্বক দিয়া করেন স্তনপান । 
পূতনার প্রাণের সহিতে পড়ে টান ॥ 
মরি মরি প্রাণ যায় ডাকে পূতনি। 
কুফর চুম্বকে ধায় স্তনমুখে প্রাণি ॥ 
তখন বাক্ষসী মুক্তি ধরে আপনার । 
স্তনমুখে আছে বুকে নন্দের কুমার ॥ 
ভয়ঙ্কর ছিকার শবদে আর্তনাদ | 
কংসাদি অন্থর শুনি গুণিল প্রসাদ ॥ 
দশ তাল জিনি অতি দীঘল শরীর । 
উদর গভীর খাত স্খাইল নীর ॥ 

দশন দারুণ বিপরীত বুড়া বুড়া । 
পড়িল শালের বন যেন রহে সুড়া॥ 


১২৪ 
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নাসিকা বিবর তার মুক্ত আছে কৃপ । 
পিঙ্গল দীঘল কেশ দেখিতে বিরূপ ॥ 
জিনিয়া! খজুর তাল দীর্ঘ হাত পা। 
তরাস্তে ব্রজের শিশু তাকে বাপ মা ॥ 
মরিল গোকুল মধ্যে দারুণী রাক্ষসী। 
হেনকালে নন্দঘোষ কর দিয়া আসি ॥ 
রাক্ষসীর বুকে দেখে আপন তনয় । 
ধাইয়! লইল কোলে নন্দ মহাশয় ॥ 
বহ্থদেৰ বন্ধু কথ! সব সত্য হৈল। 
কৃষ্ণের পুণ্যের বলে তেঞি পুত্র জিল ॥ 
শত্ৰুভাবে বিষস্তন দিয়! নিশাচরী । 
ত্ৰক্মলোকে গেল যথা যশোদার পুরী ॥ 
রাক্ষসীরে মাতৃপদ দিয়া| নারায়ণ । , 
নন্দ যশোদার মন করিল! তোষণ ॥ 
খান খান করিয়া! রাক্ষসীকে পোড়াইল। 
অঙ্গের সৌরভ যার দশ দিগে গেল ॥ 
হেন কৃষ্ণ ভজ করুণার সিন্ধু 
ইহ পরে কুষ পিতা স্বামী ভ্রাতৃবন্ধ ॥ 
ভাগবত সক্ধীর্তুন শুন সাধু ভাই । 
সেই স্থল আশ্রয় করিলে কৃষ্ণ পাই ॥ 
দিন হৈল মিথ্যালাপ উদ্বর ভরণে। 
রজনী রমণীসঙ্গ নি্র। অচেতনে ॥ 
এইকরূপে কালক্ষয় গ্রহ অঙ্গবন্ধ । 
তবে কৰে পাবে ভাই কষ্ণ পদস্থ ॥ 
না থাকিলু সাধুসঙ্গে না শুনিলু তত্ব । 
বঞ্চিত প্রীকুষ্গ্ুণে অভিরাম দত্ত ॥ 











গোবিন্দবিজয় 


মাই মাই আজি মোর শুভদিন ছিল বিধি। 

অনেক পুণ্যের ফলে পেঞেছি নাব্যাণ কোলে 
স্বপনে হারায়েছিলু নিধি ॥ 

কোলে লঞা যদুমণি ঘরে আইল্যা নন্দরাণী 
হাবাইয়্যা ধন পাইল নাছে। 

বিধি মোরে এই ধন দিয়া কেন নিদাকুণ 

না জানি কপালে কিবা আছে ॥ 

কি ভাগ্যে রাক্ষসী হাথে বাছা মোর জিল ইখে 

মোর ভাগ্য রাখিপ সে জনা । 


আনের অনেক ধন দিয়া আছে নারায়ণ 
মোর ঘরে এই সস্তাপনা ॥ 

বাণী মুখে দিল স্তন অধর কাপায়া। ঘন 
লীলাগ্জে গোবিন্দ কোলে কান্দে । 

মরি মরি বাছাধন হের হের খা স্তন 
রাণী পাত্যাক্স রুষঃ চান্দে ॥ 

আনিঞা গুৰ্বনী জনি রক্ষ্য| বান্ধে নন্দরাণী 
শোয়াইল শকটে ছাওয়াল । 

যত দেখ মিছা মায় দাস অভিরাম গায় 


সবে ধন ভরসা গোপাল ॥ 


॥ রাগ সারেজ ॥ 
ক্ষণ গাও গাও ওরে ভাইরে 

গোবিন্দ মহিমা শুনি ॥ ক্ৰ ॥ 
কষ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সৰ্ব ধৰ্ম্ম কর্শ্ব কৃষ্ণনাম বিনে বৃথ। ॥ 
ক্ষ শোয়াইয়া রাণী ঘশোদ। রূপসী । 
বিধি ব্যবস্থার কশ্মে নিজজজিল দাসী ॥ 
গোকুলের গোস্জাল গোপিনী জনে জনে। 
ক্ুষ্ণ দেখিবারে আইপ্যা নন্দের ভবনে ॥ 


১২৪ 


টুর 


১২৬ 





গৌবিন্দবিজয় 


গোগ্ালিনী বলে তোমার পুত্র কেমন কোথা । 
কেমন সে মুখখানি আন দেখি এথা ॥ 

»কে জানে রাক্ষসী এখা মায়া করি আইল্য । 
কান্দিয়া কান্দিয়া কত যত্ে ঘূমাইল্য ॥১ 
উপকথা পাপীসব যশোদার সঙ্গ । 

একলা শ্রীরুষণ ঘরে রচিল তরঙ্গ ॥ 

কংসমনে ভয় জন্মাইতে যদুপতি । 

আকৰমিয়া শকটে মারিল এক লাখি ॥ 
দশদিগ চমকিত শব্দের নির্ঘোষে । 

স্তৰ্ধ হৈল দেবলোক থাকিয়া! আকাশে ॥ 
ভাঙ্গিল শকটখান ভাণ্ড গড়াগড়ি । 

চমকিয়া! যশোমতী ধায় রড়ারড়ি ॥ 

ভাঙ্গিয়| শকট কুষণ কান্দে উভরায়। 

আস্তে ব্যস্ডে কোলে নিল যশোমতি যায় ॥ 
হেটে রুষ্ঃ উপরে শকট খাত্যাছিল। 

মরি মরি বাছা মোর কোণ] ব্যথা পাইল ॥ 
যশোদ! দুখিল সব গোওালা! ছাওয়ালে। 
যাব্যাছিল এখনি সে আমার গোপালে ॥ 
শিশু সব বলে বানী মিছা কর হঠ। 
লাখির ঘায়ে তোমার পে! ভাঙ্গিল শকট ॥ 
চক্ষু পাকল কর রাণী করে পারা পোষ । 

না জান আপন পোএ আমার সভার দোষ ॥ 
বিগ্ধমানে তোমার পে! ভাঙ্গিল শকট । 
তেঞি ভাণ্ড গড়াগড়ি দধি ঘোল লঠ ॥ 


৯ কিন্ত রাক্ষসী হেন মায়া পাঙ্যাইল। 
স্বনপান কর্যা তার প্রাণ চূষ্যা নিলা ॥ 
দেখি দেখি তোমার পোএ আন কোলে করা 
কেমন সে সুখ সে দেখি চন ভরা] ॥ 
যশোদা! বলেন মাত এই শুয়াইল। 
কান্দি কান্দিয়া কত বরে ঘুমা ইল ॥ 





গোবিন্দ বিজয় 

এখন পোএর গুণ জান নাঞি কিছু । 
তোমার পো! যেষন বটে জানাইব পাছু ॥ 
ছাওয়ালের কথ! শুনি রাণী অপ্রস্তত । 
মুখে না নিম্বরে বাণী ভাবে অদ্ভুত ॥ 
বাত্ধিক কহিল কথ? কংসের নিকট । 
যেমনে পৃতুন1 মাল্য ভাঙ্গিল শকট ॥ 
জন্মিল কংলের মনে অধিক তরাস । 
গোবিন্দবিজম্ম গান অভিৱাম দাস ॥ 


॥ রাগ সারেজ ॥ 

প্রমাদ শুনিঞা মনে কংসাহ্থর পাত্রগণে 
ডাকিয়া আনিল একে একে । 

শুন ভাই সভাজন প্রাণ যায় অকারণ 
মরণের দুঃখ কব কাখে ॥ Eo 

পূতনা ভগিনী ছিল বৈরী হন্তে প্রাণ দিল 
স্তনপানে বধিল তাহাকে । 

শকট ভাঙ্গিল! পায় শিশু নহে বজ্্কাস 
কালকরূপী স্বরূপ আমারে ॥ 

কারে কব দু:খ কথা কে জানে আমার ব্যথা 
বৈরী প্রবল দিলে দিন। 

কে আছে এমন বন্ধু পার করে ভবসিন্ধু 
তার আমি হইব অধীন ॥ 

বুঝিগ্পা বাজার তত্ব কোপে কহে তৃণাবর্ত 
আমি যাব গোকুল নিলয়। 

তুমি রাজা কংসাস্থর যারে কাপে তিন পুর 
শত্ৰু কে না নন্দের তনয় ॥ 

কালি হৈল শিশু ডিদ্বু যেমন জলের বিশ্ব 
কুকারে যাহার বিনাশ । 

এ দুঃখ কি সহা যায় তারে ভয় কি কংসবাক্স 
কি বুঝিদ্ধা ভাবিল তরাস ॥ 


5২৭ 





গোবিন্দবিজয় 

বায়ু ঘূর্ণামান বেশে যাইব গোকুল দেশে 
মারিয়া আনিব নন্দপোএ । 

কোপবান হয়া। মতি ধায় বীর লঘু গতি 
প্ৰবেশিল গোকুল নিলয়ে ॥ 

ঘুরুনিয়া বহে ঝড় বৃক্ষ ভাঙ্গে মড় মড় 
ধুলায় পুরিল দিগন্তর। 

থাকিয়া মাএর কোলে গোবিন্দ জানিল ভালে 
মারিবারে আইল কংসচর ॥ 


তখনি সে বিশ্বস্তর হইয়া তরিদশেশ্বর 
সহিতে না পারে রাণী ভার । 
ফেলাইয়। রাণী পোএ ধূলার উপরে থোএ 


তরাসে প্রবেশে নিজাগার ॥ 

তৃণাবর্্ত কৈল কোলে আকাশে লইয়া তোলে 
যায় পাপ মথুরার মুখে । 

করিয়া গোবিন্দলীল। চাপিয়া ধরিল গল! 
চরণে ছান্দিয়া তার বুকে ॥ 

সভে ডাকে বাপ বাপ পড়িয়া মরিল পাপ 
বুকে বলি কান্দেন গোবিন্দ । 

উৎপাত হুইল দূর প্রকাশ গোকুলপুরর 
অজকুল হইল আনন্দ ॥ 

নন্দ আপি ধাওয়াধাই . কোলে নিল গোবিন্দাই 
আকুল ধাইল! নন্দরাণী । 

পুত্র তুপ্যা নিল বুকে চুদ্ব দিল চান্দ মুখে 
মইল শরীরে আইল প্রাণি ॥ 

কোলে লঙ্ষা। যাদুচান্দে যশোদা! জননী কান্দে 
আগুন লাগুক মোর প্রাণে । 

তোমারে পেলায়্য। ভুঞ্জে পালাইস্থ কোন মুঞে 
এমুখ দেখাথু কার পানে ॥ 


খানসী 





গোবিন্দবিজয় 


বিধাতা কেমন বাদে কি বাদ আমার সাথে 
কত বিস্রি লিখিল-বাছানে। 

নিত্য হুয় উৎপাত সোয়াসন্তে না খাই ভাত 
শুইলো না নিদ্রা! আইহ্যে মোরে ॥ 

ক্রষ্ণের মহিমা পার কে বুঝিতে পারে যার 
মহিমা অনন্ত নাহি জানে । 

লে ক্ষণ নন্দের ঘরে গোকুলে বেহার করে 
যশোদার করে স্তন পানে ॥ 

এহেন বালক যার কিসের অভাব তার 
কি করিতে পারে তারে ভয়। 

গোবিন্দ বিজয় ভান অভিরাম দাস গান 
যার নামে ভয় দূর হয় ॥ 


॥ রাগ ১ ॥ 
*ও মোর দুলাল যাদব আহস্ক ওরে বাছা 
ধুলা ঝাড়িয়া কোলে করি । 
ও না শোনা গাতে কে না দিয়াছে ধূলা 
আহ ্য আই ্য মরি মরি মন্দিরে ॥* এ 
কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্য।। 
সর্ব ধৰ্ম্ম কন্ম কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
তৃণাবর্ত পতিত শুনিঞা কংসে ভয় । 
গগনে দুন্দভি বাজে স্বর্গে জয় জয় ॥ 
মণুরামণ্ডপে চমকিত জনে জন । 
সন্তে বলে নন্দপুত্র কিক্কপ কেমন ॥ 
২ আমার ও দুলাল বাছা আন্ত আন্ত আইস্ত । 
জুড়াক মায়ের প্রাণ কোলে যেরে বনত ৷ 
অরে ছুলান আমার যাদব ধন রে 
ধূলা কাড়ি কোলে করি। 


ঘে না সোনার গাএ কে না দিয়াছে ধূল। 
হের আন্ত আহা মরি নরি।। 


১২৯ 





গোবিন্দবিজয় 


কংস মনে ত্রাস যে গোকুলে কু বাড়ে । 
শুনি শুনি শোনিত দেহের তার উড়ে ॥ 
নন্দরানী পুত্র কোলে কর্যা নারায়ণ । 
তৈল অমলকি দিয়া কুষেঃ করে উ্র্তন ॥ 
লোচনে কজ্ছল দিয়া শোয়াইল খাটে। 
প্রিতি মুখে কুষ্ কথা শুনি নাছে বাটে ॥ 
দিনে দিনে গোকুলে সভার ঠাকুৱাল ৷" 
ধন ধান্য সম্পূর্ণ সভার বাড়ে পাল ॥ 

যশোদা রোহিনী আদি যত পুরবাসী । 
কুষণ রূপে গুণ প্রেমে নিত্য অভিলাষী ॥ 
কষ কোলে নন্দরানী মুখে দিল স্তন । 

কপট নায়ক ক্ষণ জুড়িলা ক্রন্দন ॥ 

বাণী বলে ওরে পুত্র দুখ না দেঅ মোরে। 
তোমা লাগ্যা ছুঃখদানী হারাই লু ঘরে ॥ 
স্তন খায়া! ঘুষ যাহ না করিহ আলা । 

ওই দেখ তোমার বাপ গোঠে হৈতে আলা ॥ 
নিত্য আল্য কান্দনায় প্রাণ গেল পুড়া। ॥ 
পালাইতে মন যায় ঘর ছার ছাড়্যা। 

চুপ কর মোর বাছ! হাউ আসিয়াছে। 
কান্দনা শুনিলে বাছা কান কাটে পাছে ॥ 
দুর যা ছি আয় আয় বাছা ঘুম গেলা। 
কালি আস্ত কানকাটা! যদি করে আলা ॥ 
না শুনে যশোদার বোল দেব যদুরায়। 
কোলে থাকি অধিক কান্দেন যদুরায় ॥ 
গোকুলে গোপিনী শুনি কুষ্ণের কামন৷ । 
নন্দের অঙ্গনে আলা প্রতি জনা জনা ॥ 
যশোদ! বলেন আস্য গোগালিনী সব। 
দেখ দেখি এমন কেন কৰিছে যাদব ॥ 


গোবিন্দবিজস্ ১৩১ 


কিবা উদরের ব্যথা বলিতে না পারি। 
দেখাছে মুখ শশী কিবা দুচারিণী নারী ॥ 
যে যে জান বা সব দেহ পড় পানি। 
যেমনে ধৈরজ থাকে মোর যাছুমনি ॥ 
কাঁদিয়া কাদিয়া কু মাএর পালে চায়। 
গোপিনীর পানে ঘন আঙ্গুলি লোলায় ॥ 
যশোদা বলেন দেখি যদু কর্য কোলে । 
কোলে নিলা চন্দ্াবলী নন্দের গোপালে ॥ 
ভাগ্যবতী গোপিকার কোলে স্তধাকূপ । 
দূর গেল ক্রন্দন গোপাল কৈল চুপ ॥ 
যশোদা বলেন গোপী কি মোহিনী জান। 
মর্যাছিলু এখনি প্রাণ কর্যাছিলু কেন ॥ 
কেমন তোমার কোল পাঞা ঘুমাইল গো । 
পাছে কাচ ঘুমে উঠে কোলে কর্যা শো ॥ 
রসিক নাগর শিরোমণি রসসিন্ধু । 
গোপিকার প্রাণধন অখিলের বন্ধু ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময় । 
গোবিন্দবিদ্দয় অভিরাম দাস কয় ॥ 

কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম কুষণনাম বিনে বৃথা ॥ 
গর্গমুনিকে বসুদেব মহাশয় । 

নিভৃতে প্রণাম করি কৰিছে বিনয় ॥ 
তুমি কুল পুরোহিত পুরাতন জন । 
অবধান কর নিবেদন সঙ্গোপন ॥ 
পুরোহিত সেই যে পূর্বের হিত চাহে । 
তোমা বিনে গোপনীয় কথ! কব কাহে ॥ 
ভূত ভবিস্যাৎ বৰ্তমান তুমি জান । 

নিবেদি তোমার পাএ অবধান শুন ॥ 
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যদুবংশ অধেধ্ধা ছুজ্জয়্ বলবান। 
যোগযজ্ঞে যবন করিল উপাদান ॥ 
যদুবংশ পূর্বাপর তব আজ্ঞ| বলী । 
নিবেদন নিভৃতে নিঃশব্দে কিছু ভাবি ॥॥ 
আমার যাতনা শোকে আছ বিজ্ঞাপন । 
কংসরাজা মোর বংশ মারিল ছয় জন || 
গুপ্ত পুত্র আছে মোর গোকুল নগরে । 
জননী সহিত আছে নন্দগোপ ঘরে ॥ 
তথাকারে আপনে করুন পুরোগাম । 
আশিস করুন যায়্য। দিয়! দুর্ববাধান ॥ 
বিধান পূর্বকে নাম রাখিবে আপনে । 
থাকেন যেমন পুত্র চিরাযুকল্যাণে ॥ 
অঙহ্ুভাব্য কথা সব জানি মুনিবরে । 
দৈবকী অষ্টম গভ নন্দখোষ ঘরে || 

এত বলি বহুদেবে করি আলিঙ্গন । 
গোকুলে তোমার শিশু রাখিব আখ্যান ৷ 
চপলে চতুর মুনি চলে নিজালয়। 
হরিষে পুলকে পুন আনন্দ হৃদয় ॥ 
নারায়ণ স্মৃতি করি প্রভাতে উঠিয়।। 
গমন গোকুল গ্রামে কুষ্ণচিত্ত হয়্য। ॥ 
নন্দের নগরে নিশি মুখে মুনিবর | 
উত্তরিল! মহামুনি নন্দ ঘোষের থর ॥ 
মুনি দেখি সম্্মে হইল! নন্দ নত। 

পাচ্ছ অর্থয দিল নন্দ হইয়া ভকত ॥ 

বড় ভাগ্যে আগমন ক্বপার চরিত্র । 
চরণ উদক দিয়া করিলে পবিত্র ॥ 

মুনি বলে পাঠ্যাইল্য বহু মহাশয় । 
গুপ্তে নাকি হেথা আছে তাহার তনয় ॥ 
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বিধান পূর্ববকে নাম রাখিব তাহার । . 
হেন করি আইলাঙ তোমার দুয়ার ৷ 
নন্দ বলে বড় ভাগ্য শুন মহাশয় । 
আমার হয়্যাছে সুনি একটি তনয় ॥ 
যদি কুপা মহামুনি থাকে মোর কুলে । 
মোর বালকের নাম রাখ এই কালে ॥ 
গর্গ বলে ভাল ভাল ছুই জনে আন । 
রাখিব তাহার নাম ব্রজনাথ শুন ॥ 
শুনিঞ! মুনির কথা পরম সন্তোষ । 
কোলে করি দুই পুত্র আনে নন্দঘোষ ॥ 
কুষ্ণ দেখি গর্গ মুনি মানসে প্রণমে । 
কৃতাৰ্থ মানিল ভাগ্য সফল জনমে ॥ 
মুনি বলে বড় ভাগ্যবান নন্দঘোষ । 

যার ঘরে হেন পুত্র মোহন পুরুষ ॥ 
আসন পবিত্র করি বসাইল কোলে। 
অভিষেক কৈল ছুহাৰ স্বগগঙ্গাজলে ৷ 
মুনি বলে শুন নন্দঘোষ মহাশয় । 

বলেতে অধিক ঞিহো| বলরাম হয় ॥ 
অভিনব সুন্দর মুরতি অন্থপাম। 

তে কারণে রাম নাম ইহার আখ্যান ৷ 
প্রধান ইহার নাম বলরাম খুইল্য । 

আর এক নাম ইহার সক্ষর্ণ হৈল্য ॥ 
অপর অধিক নাম কহিব সভায় । 

মহিমা মহত্ব যে সকল লোকে গায় ॥ 
ইহার ব্রণ কালো চিকন শরীর । 
কুষ্ণনাম হইল ত্রিভুবনেতে সুচির ॥ 
নারায়ণ সাক্ষাৎ পুরুষ পুরাতন । 

ইহার মহিম! গাইব সকল ভুবন ॥ 
অতএব অনন্ত নাম গাইব ত্রিনো লোকে | 
সাক্ষাতে গোবিন্দ ঞিহ কহিলাঙ তোমাকে ৷ 
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গোবিন্দবিজয় 1 
এই ছুই শিশু হৈতে পাইবে উদ্ধার । 
অনেক বিপত্তে ঞিহ করিবেন পার ॥ 
বিপত্ত সময়ে ঞিহার নাম স্মরিবে । 
কদাচিৎ বিপদে আপদ নাঞি পাবে ॥ 
চতুর্ষেদ উক্তি আশিস করিয়া । 
»আইল্যা আপন গৃহে রুষ্ণ গুণ গায়্যা> ॥ 
হেন কুষণ নাম ভাই গাঅ অঙহুক্ষণ । 
স্মরণে পাতক তার পালায় যোষন ॥ 
কেবল জীরবষ্ণ নাম সেব্য মোক্ষদাতা । 
কুষণ বন্ধু কৃষ্ণ ভাই রুষঃ মাতাপিত! ॥ 
বিষয় বিষের বৃক্ষ বিশদ গরল ॥ 
তেজহ মুরখ ভাই গরলের ফল ॥ 
কষ্ণনাম কেবল আনন্দ সুধাসিন্ধু । 
নাচিয়া গাইয়া পান কর ভাই বন্ধু ॥ 
ছেন কবচ রস পানে সভাই মন্ততা। 
অকিঞ্চন অভিবামে বঞ্চিল বিধাতা ॥ 
ভাবরে ভকত ভাই হরির চরণ । 
আর নাকি শুলিএাছ এমন কখন ॥ ধ্র॥ 
কুষঃ সত্য সত্য আর সব মিথা|। 
সর্ব ধর্শ্ম কর্শ্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
একদিন নন্দরাণী কৃষ্ণ লয়যা কোলে । 
পিঠালি হবিজ গুড়ে উদ্ধর্তন মলে ॥ 
পনারিয়! নি পদে যশোদা জননী । 
আপনার পানে ক্ুষের চরণ দুখানি ॥ 
কুষঃমুখ চাক্সা রাণী করে উদ্বর্্ুন । 
কপট চতুর কৃষ্ণ করেন রোদন ॥ 

৯ লোকাচারে নন্দ ঠাই বিদাত হইকা। 


কৃষ্ণক্খার উন্মাদ আনন্দবুকু হত্যা) 
আইল! আপন গৃহে কৃষে গুণ গাত্যা ॥ 
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বাণীর দক্ষিণ ভাগে গোপিনী সব বলি। 
ভ্ররুষ্ণ কান্দেন গোপিনী সব হাসি ॥ 
উপটনা মাখ কান্দ গোরা হও গায়। 
তবে সে লইতে সভাকার মনে ভার ॥ 
দেখ্যাছ আমরা রূপে সোনার পুতলী ॥ 
কোলে নিলে পাছে লাগে কাল গাএর কালি ॥ 
গোপীর বচন শুনি চাহে আড় আখি। 
ঈষৎ হাসিয়া ক্ষণ চুপ কর্যা থাকি ॥ 
যাদবের ছুই পাত্রে উপটনা! মলে । 
স্ন্দর চরণে অঙ্ক সঘনে নেহালে ॥ 
অপরূপ চরণ লক্ষণ অন্ধ দেখি । 
থকিত হইলা রাণী না পাছড়ে আখি ॥ 
সনকার্দি শিব যেই পদ অভিলাষে । 
ব্ৰহ্মা কত তপ করে দরশন "আশে ॥ 
হেন পদ নন্দরাণী নেহালিয়া যায়। 
আনন্দসমুত্রে মগ্ন স্থল নাঞি পায় ॥ 
সুন্দর অঙ্গর শঙ্খ কলস সকল। 
মধ্যভাগে ইন্দ্ধস্থ শোভিছে যুগল ॥ 
চতুভি গোম্পদ চাক রক্ত জাম্বফলে । 
মৎস যুগ কলস যুগ বাস পদতলে ॥ 
অপরূপ চরণ দেখিয়া নন্দরাণী । 

বলে হের দেখ্যাছ তোমরা গোপিনী ॥ 
সকল পদতল অরূপ সমান । 
তাহে কি লিখন অঙ্ক বিধির নিশ্দাণ ॥ 
না দেখিল কোন হেন বালকের পায়। 
লাগিল মনের ভ্রম বুঝনে না যায় ॥ 
তার মাঝে এক গোপী বলে শুন রানী । 
কতকাল দেখ্যাছি ও চরণখানি ॥ 
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আজি কি দেখায় মোরে ও পাএর লেখা । 
কতকাল গাএ পায়ে আছি মাখাচাখা ॥ 
আবেশে লন্দের রাণী গোপীপানে চাক্সযা | 
ভাল লোক বলে ঠাটা গোওালীর মেয়া। ॥ 
কালি পরশুর শিশু মোর যদুমণি । 
বলে কিনা কতকাল দেখিয়াছি আমি ॥ 
বাণী বলেন দেখি এই কথা ভালে । 
ঝাপিল দক্ষিণ পদ নেতের আচলে ॥ 
বল দেখি দক্ষিণ চরণ অন্ধলেখা। 
তবে সে দেখিব কেমন আছ মাথাচাখ| ॥ 
এমন চরণারবিন্দ লক্ষণ সহিত । ' 
সে অঙ্গে যে ভূমি ভাই হয়্যাছে অঙ্কিত ॥ 
কি কহিব সে ভূমির মহিমার কথা । 
অভিরামের আশা বড় লোটাইতে মাথা ॥ 
কি আর বলিব অই চরণের মহিমা 

শুক লারদে যারে ভাবে। 
শিব বিরিঞ্চির ভাবনার দুর 

আর বা কেবা তারে পাবে ॥ ধ্রু॥ 
কৃষ্ণ সতা সত্য আর সব মিথ্যা। 
সর্ব ধর্ম কর্শ্ম ক্ুফণনাম বিনে বৃথা ॥ 
অতঃপর শৃন্যা গোপীরানীর বচন । 
দক্ষিণ চরণ ভূমে করিল লিখন ॥ 
ধবজবঙ্ছান্কশাম্থো্জ চিহ্ন শোভে পদমাঝে । 
যব চক্র নখহদে অষ্ট কোণ সাজে ॥ 
দিব্য ফল জাম্ব চতুভিফ, দু্ব্বাধানে। 
অৰ্দ্ধ ভাগে অর্ছ পদ রেখার প্রমাণে ॥ 
বাণী বলে গোপী কহু কহ উপদেশ। 
কেমনে প্রেঞ্ছ তুমি ইহার বিশেষ ॥ 





অবশ্য কহিবে তুমি করিয়া প্রকাশ । 
অধিক অন্তরে কথ! শুনিতে প্রয়াস ॥ 
গোপী বলে বিশিষ্ট বিরল কথ! সব । 
কহিব কেমন বটে তোমার যাদব ॥ 
কিন্ত দেখ দেহে বা উদয় সত্য নহে। 
হেন করি কহিতে উদয় সত্য হয়ে ॥ 
বাণী বলে সত্য তব যত জ্ঞান বড় । 
বিবরিয়া! কহিব তোমারে কৈলু দড় ॥ 
ছাড়াইতে ঠাঞি নাঞি পালাইতে পথ । 
উপদেশ দিয়! মোরে বুঝাইবে তত্ব ৪ 
গোপী বলে স্বান কর কালিন্দীর জলে। 
কহিব সকল তব বস্যা নীরকূলে ॥ 
স্থান কৈল যশোদা পবিত্ৰ হৈল তটে । 
ধোৌত ধুতি পরিধান তিলক ললাটে ॥ 
আচমনি শিখা বন্ধ হয়া নন্দরাণী । 
বসিলা আসন শুদ্ধি করিয়া গোপিনী ॥ 
শুনাঞিল দ্বাদশ অক্ষরি মঞ্জ কানে। 
পূর্ববজন্মে অই মন্ত্র ছিল! উপাসলে ॥ 
ধরা নাম ছিল পূর্বে রাণী যশোমতী । 
এই যন্ত্র জপে পুত্র পাইল স্রীঘপতি ॥* 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময় । 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কয় ॥ 


* জন্মে জন্মে অই স্তরে হয়্য| উপাসন । 
পুত্র পাইলা পুরত্রক্ষ দেব নারায়ণ ॥ 
পাইল পরম তন্ব পরদার্থ জপন। 
বুঝেন যেমন পুরুষ প্রধান ॥ 
বার সারার বির নাহে ত্রক্ষাদি দেবে । 
সকল তেজিয়া রানী কৃষ্ণে পুত্র ভাবে ॥ 
রাণী বলে জানিলাও আপন তনয় । 
তুমি কে কছিৰে মোরে প্রমার্থ নিশ্চয় ॥ 


১৩৯ 


১৩৮ 


© 





গোবিন্দবিজয় 
॥ হই রাগ ॥ 
একদিন বাণী যশোদা-জননী 
গৃহুকাধ্যো উনমত । 
দাসীগণ সঙ্গে দুইজন! রঙ্গে 
অপর গোওালী যত ॥ 
লিপন মোছন করেন অঙ্গন 
স্বমাচ্ছ'ন ছড়া ঝাটি : 
কুষ্ণের মায়াএ পাসরিক্া পোএ 
কু খান এথা মাটী ॥ 
কুষ্ণ লীলাগুণে কে কহিতে জানে 
যোগীর অগমা ধ্যান। 
বিরিঞ্চি শঙ্কর ভাবে নিরন্তর 
নারদ ও গুণ গান ॥ 
যে পদ পল্পব শিব শুকদেব 
যতনে হৃদয়ে ভাবে। 
নন্দের ভবনে যশোদা সদনে 
সে পদ ভ্রমএ তবে॥ 
হামাগুড়ি দিয়া অঙ্গনে ফিরিয়া 
মৃত্তিকা ভক্ষণ কৈল। 
অপর বালক দেখিয়া অসংখ 
যশোদারে গিয়া বৈল ॥ 
তোমার নন্দন মৃত্তিকা ভক্ষণ 
করিল দেখ না আসিয়া । 
যশোদা! আভেরি যাদু করে ধরি 
মৃত্তিকা নিল কাড়ি ॥ 
গোপী বলেন আমার তুমি ন! পাবে পুরাশে। 
পিচ পাৰে পাছে ব্যালদেৰ স্থানে ॥ 
গোবিল্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে । 


গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস ভনে ॥ 


যাহু ওরে বাছা মাটী খাহ মিছা 
কি ধন নাহিক ঘরে। 

ই ক্ষীর নবনী নাহি খাহ কেনি 
যে ধন খাইছে পরে ॥ 

যশোদার বাণী শুনি চক্ৰপাণি 
মাটী নাঞি খাই মা । 

ইয়ে নহে সত্য বুঝগো অকথ্য 
আমি করি দেখি হা ॥ 

মায়ার কৈতব করিয়| যাদব 
দেখাএল মুখ মেলি । 

মৃত্তিকার ভ্রমে খাদুর বদনে 
দেখেন যশোদা নেহালি ॥ 

কষ্ের উদরে ব্ৰহ্মাণ্ড সকলে 
দেখেন যশোদা রাণী। 

অচল ভূগোল দশদিগপাল 
চৌদ্দ ভুবন জানি॥ 

আকাশ পাতাল নদ নদী খাল 
ভুঙ্গগ বিহঙ্গ যুগ । 

সন্ধ্যা দিবা নিশি রবি তারা শশী 
যক্ষ রক্ষ পনরগ ॥ 

বিষয় কল্পের প্রমাণ সকল 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভাণ্ড উদরে । 

যশোদা! জননী স্বপ্ন হেন মানি 
বাহু জ্ঞান সব হবে ॥ 

কৃষ্ণের মায়ায় দণ্ড এক যায় 
কত কাল হেন বাসে। 

লোকালোক যত ভ্ৰমিতে সতত 
দেখিল গোকুল দেশে ॥ 


১৩৯ 


১৪৮ 





গোবিন্দবিজয় 


ব্রঙ্গকুল তথি নন্দ গোপ আদি 
যতেক গোল বাল। 

দেখি শাস্তোদয় কৃষ্ণ গুণময় 
লক্ষ লক্ষ কত পাল ॥ 

যশোদা রোহিনী বাম যদুমণি 
খেলান বালক সঙ্গে । 

তাহার নিকট দেখে নানা অট 
যমুনা পুলিন বঙ্গে ॥ 

চৌদ্দ ভুবন দেখি একক্ষণ 
কত যুগ হেন বাসি। 

কুষ্ষের লীলায় সব দূর যায় 
বাহজ্ঞান পর্কাশি ॥ 

প্রুফ কোলে যশোদা! বলে 


নিশ্চয্ন করিতে নারে কথা ॥ 
কোথায় আছিলু কিবা লে দেখিলু 
না বুঝি ক্ফ্ণের লীলা । 
খুচে সতভ্রম কষ্ণ গুণ প্রেম 
অনুক্ষণ বাড়াইলা ॥ 
কষ্ণ অঙ্গত বৈষ্ৰ ভকত 
সেই সে এ রস জানি। 
তেজিয়া বিষয় সব কষ্ণময় 











গোনিন্দবিজয় ১৪১ 


ভজহ গোবিন্দ চরণারবিন্দ" 
মকরন্দ কর পান। 
যে জন বৈষ্ণব তার দাস হব 
অভিরাম দাস গাল ॥ 
॥ রাগ তথা ॥ 


ক্ঞ্চ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 

সর্ব ধশ্ম কর্শ্ম কঞ্চনাম বিনে বৃথা ॥ 
একদিন রাম কর্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে । 
ছাওয়াল চরিত্র করি খেলে নানা রঙ্গে ॥ 
ধুলায় ধুসর তঙ্থ দিয়া| গড়াগড়ি । 

কভু হাখে কছু পারে কচু হামাগুড়ি ॥ 
হেনকালে বন ফল লঞ্! একজনি। 
চাতরে ডাকিছে ফল কে খাইবে কিনি ॥ 
কোন শিশু ধান্য চালু লয়্য| খুদকড়ি । 
তা শুনিঞা কুষঃ ঘরে গেলা রড়ারড়ি ॥ 
যশোদার আচলে ধরিয়া যদুমণি । 

পাকা ফল কিনি দে গো বলেন চক্রপাণি ॥ 
না শুনে যশোদা রাণী গৃহকর্শ্মে রত। 

মাএর আচলে ধরি গড়াগড়ি কত ॥ 
ক্রষ্ণের কান্দন দেখি যশোদ! হুন্দরী। 

ধর ধান্য লহ বাছ। দুটি কর পুরি ॥ 

ধান্য দিয়া যত ফল পাহ যদুমণি । 

বলরামে এড়িয়া না খেয়য শুন বাণী ॥ 
মিরন! বালাই লয় একলা ন! খায়্য । 
বলরাম দাদা বটেন তারে আগে দিহু ॥ 
হরষিতে ্ররুষ্ণ ধান্ত লয়্য। করে। 

ধান্য লঞা ধাই দিয়া চলিল! চাতরে ॥ 


১৪২ 








গোবিন্দবিজয় 


তরলি অঙ্গুলী ধান্য গড়িয়া পড়িল। 
অবশিষ্ট গুটি দশ হাথেতে রহিল ॥ 

ফল দে গো দে গো বলে নারায়ণ । 
হাখ পাত্যা ধান্য জনি লয় ততক্ষণ ॥ 
এই ধান্য দিয়া বাছা কি খাইবে ফল। 
যশোদা তোমার মাতা-বড়ই বিকল ॥ 
কোন সর্তে এই ধান্য দিয়াছে তোমাকে । 
কতগুলা ফল পাবে দ্বিবে নিঞা কাকে ॥ 
সদয়ে সে জনি কুষের দুটি কর ধরি। 
দিলেক প্রচুর ফল দুটি কর ভরি ॥ 
স্থমধুর ফল পাইয়া রাম গোবিন্দাই । 
অগ্ধাঅদ্ধি ভাগ করি নিল ছুটি ভাই ॥ 
ধান্য দিয়! যার ফল নিল নারায়ণ । 
তার ঘরে কতকাল লক্ষ্মীর আসন ॥ 
স্থখে নিবসয়ে সেই রুষণচিন্ত হয়্যা। 
এখা ঘরে আইলা ব্বাম কষ্ণ দুটি ভায়্য। ॥ 
যশোদা! রোহিণী দু'হে রাম নারায়ণে। 
নানা উপহার ভোল্য ভুদাএ দুজনে ॥ 
লীলারঙ্গ কৌতুকে রোহিনী যশোমতী । 
কুষ্ণ রাষ গুণ কাম অন্য নাহি মতি ॥ 
খাত্যে শুত্যে ঘুযাইত্যে জাগরণে । 
পুত্রভাবে কুষ্ণ চিত্ত বাৎ্সলা ভোজনে ॥ 
নন্দ যশোদার মহিমা কথ্য নয় । 
নারায়ণ যার পুত্র জন্মে জন্মে হয় ॥ 
ভক্তের অধীন ক্ষণ দেব ভগবান। 
বুঝিয়া দেখহ নন্দ যশোদা প্রমাণ ॥ 
প্রেমে বলী হয়া! নন্দ যশোদার কার্য । 
বাল্য ভাবে প্রকৃতি করেন শিরোধার্য্য ॥ 





গোবিন্দবিজন় 


পাদুকা বসন কারি বাটা পিড়ি পানি । 
'আজ্ঞায় আনিএ”। ক্রঃ যোগান আপুনি ॥* 
তা দেখিয়া নন্দঘোষ যশোদার আনে । 
স্থাকিহ ক্রষ্ণের ভাবকের সঙ্গোপনে৯ ॥ 
শুনহে ভকত ভাই কি আর বুঝাব। 
মায়াপাশে বদ্ধ হয়যা সকলি হারাব ॥ 
জলের বিশ্বক হেন শব্বীর অসার। 

কুষ্ণ ভজিবার জ্ঞান জনি নাভি আর ॥ 
মিথ্যা আপন বলি কাল কর ক্ষয় । 
কষ সত্য বিনে নিত্য আর কেহ নয় ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ জপ অনালিসে। 
মুখে রুষ গাইত্যে কি পায় কায়রেশে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
গোবিন্দবিজিয় অভিরাম দাস গালে ॥ 


॥ রাগ বিভাস ॥ 
ক্ষণ সতা সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কর্শ্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া একদিন নন্দরাণী । 
গৃহকশ্দেতে নিয়োগ করিয়া রোহিণী ॥ 
আপনি মন্থয়ে দধি দণ্ডপাশ টানি। 
উচ্চৈঃব্বরে গাল কৃষ্ণগুণ নন্দরাণী ॥ 


১ বড়ই আনন্দ তাঁর না যায় কখনে 

* কতঙ্দিনে খে চরাৰ মোর বাছা। 
নয়ন রি দেখি এই বড় ইচ্ছা ৷ 
সেই দিনে দু:খ মোর হইবেক দূর। 
ইহ! বলি কোলে নিল বাপের ঠাকুর ॥ 
এমন দার নিধি কৃষ্ণ যেব!। ভজে । 
ভাবের ভাবুক হয়া? খাকে তার কালে ॥ 
কুক গা কৃষ্ণ গা কৃষ্ণ কর মনে। 
খ্যাকিহ কৃক্চের ভাবকের সা্গোপলে 


১৪৩ 


১৪৪ 
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তা শুনিঞা গোকুলের গোপ নিতঙ্গিনী । 
নন্দের অঙ্গনে সভে ভরিল! ভাবিনী ॥ 
চৌদ্দিগে গোপিনী সব বেড়িয়া যাদবে। 
ঘন করতালি দিয়া নাচএল লভে ॥ 
তরল কঙ্কন তাথই তাথই ধ্বনি । 
গীতরূপে মধ্যে গান করে যদুমণি ॥ 

দধির মন্থন শব্দ যশোদার গান। 

নন্দের ভবন হৈল আনন্দ আধান ॥ 
দশদিকপাল আদি শুনিএ বিভোল। 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদিয়৷ উঠে আনন্দ হিল্লোল ॥ 
সেই দিন হইতে গোপিনী গোপকুল । 
কুষণকথাম্ম সভাকার মন বেআকুল ॥ 
অবিরথ কৃষ্ণ চিত্র খাইতে শুইত্যে । 
অহুক্ষণ কৃষ্ণময় দেখে ত্ৰিজগতে ॥ 
গৃহকৰ্শ্ সবধৰ্শ্ম তাজিয়া গোপিনী । 
যশোদার ঘর বই অন্য নাঞি জানি॥ * 
যমুনার জল ভরিবার ছলা করি । 

ক্ষণ দেখিবার ভাবে আইস্যে গোপনারী ॥ 
ঝারি খুরি বাটী পিড়ি নানা বস্তছপে। 
অহুনিশি আলি বলি দেখিতে গোপালে ॥ 
জাতি কুলশীল ভয় সকলি তেজিয়। । 
ক্ষণ ভাব করে ভাব প্রাণ নিবেদিয়া ॥ 
শুনরে ভকত ভাই তেজ সব ভ্রম। 
কুষ্ণরূপে মন দিতে আছে কিবা শ্রম ॥ 
মহামায়া! পাশে যদ্দি বন্ধ থাক ভায়্য।। 
করে কর্শ্ম কর চিত্ত তাহে নিবেশিয়া ॥ 
সমধিবন্ধ গাব যেন গৃহস্থের ঘরে। 

আশে চেষ্টা আছে পায় ভাব্য করে ॥ 








১৪৫ 
গৃহস্থের এই ধৰ্ম্ম কৃষ্ণের ভজন । 

করহু সংসার কর্ম কৃষ্ণে দিয়। মল ॥ 

গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময় । 

গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কর ॥ 


॥ রাগ হুই ॥ 
»ভাইরে ভাই কাল যায় বন্ধ্যা 
পরিণাম রাখ হরিনাম গুণ গায়া!” ॥ প্র ॥৯ 
ছাওয়াল চরিত্র করি দেবনারায়ণ । 
উঠিয়া প্রভাতে বৎস পিয়াল তখন ॥ 
গাবিনা দুহিতে বৎস মেলিয়! পিয়ায় । 
বৎস পুচ্ছুধরি হরি ভ্রমেন তথায় ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে ফিরি যার যেবা পায়। 
ম্বত দধি নবনী পায়স লয়্যা খায় ॥ 
কখন প্রবেশে ঘরে কেহ নাঞি জানে। 
অইখানে আছিল না দেখি সেইখানে ॥ 
সেখানে না থাকে কোথা যায় কোন ক্ষণে । 
এই আছে এই নাই যেমন স্বপনে ॥ 
গোগ্ডালা বালক বলে ক্ষণ অই যায় । 
দেখিতে দেখিতে কার গৃহেতে সন্ধায় ॥ 


১ কাল যার বঙ্া ভাই 
কাল বায় বয়্য।। 
ইহ পরকাল রাখ 
কৃৰ্ষঞ্ধণ গেয়া ৷৷ 
* কৃষ্ণ সত্য কৃষ্ণ সতা আর সব মিধ্য!। 
সর্ব ধৰ্ম্ম কণ্ঠ কৃক্নান বিনে সখা ॥ 
কৃষ্ণ কখনে অবশে নিবে শিক্া ॥ 
পরিণাম রাখ ভাই হরিগুণ গার্য ৷ 
ছাওাল চরিত্র রামকৃষ্ণ ছুটি ভাই। 
নানা রঙ্গ লীলা! খেল! করেন তথাই ॥ 


৮ গোযাবন্দবিজন্গ 
এই আছে এই নাই লখনে না হয়। 
চঞ্চল চপল যেন বুঝ্িবারে নয় ॥ 
কেহ যদ্দি ঘরে পায় দবশায় ডর । 
পরআ্বাব পুরিষে পুরায় তাঁর ঘর ॥ 
এইরূপে বাল্যক্রীড়া করেন যাদুমণি । 
বিধাতা না বুঝে লীলা শঙ্কর আপুনি ॥ 
গোবিন্দপদ্ারবিন্দ মকরন্দপানে । 
গোবিন্দবিজন্স অভিরাম দাস গালে ॥ 


প্রভাতে গোপিগণ কৃষমুখ দরশন 
আইলা আনন্দে নন্দালএ। 
বলিএ যশোদা! পাশে কপট গোহারি ভাষে 


নিষেধ না কর তোমার পোএ ॥ 
বানী বড় বিষম তোমার যদুমণি ॥ 

কত সব অপচয় নিত্য কি মহলে হয় 
ভাল নহে কাঙ্গুর চন্সিত। 

কখন প্রবেশে ঘরে লক্ষিল না হয় তারে 
করে যত সকলি ছুরীত ॥ 

আমরা গোগালা জাতি স্বত দধি ছুগ্ধ মণি 
এই সে জীবিকা মোর বাসে। 

যেবা থাকে যেইথানে কেমনে তা সব জানে 
খায় লঠ করে অবশেষে ॥ 

মনে অপচয় ব্যথা যদি কহি কটু কথা 
হাসি হাসি হাসাম্ম সভারে । 

মনে যত থাকে দুখ দেখি হসিত মুখ 
সে কথা কহিব কার তরে ॥ 

জানি যে যশোদার পো তেঞি মনে লাগে মো 
অন্য হইলে অনথ সঞ্চয় । 

কতেক জঙ্কাল সহি এ দুঃখ সহনে নছি 
তোমার যাদব বলি ভয় ॥ 
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যদিক কুহএ কভু যার ন! তরায় তভু .. 
সুত্র পুরিবে গৃহ ভবে । 

দূর করি পাপ সনে যশোদানন্দন জ্ঞানে 
অন্য হইলে হয় ক্মাথাত্তর ॥ 

এখন তোমার পাশে সাধু খেন বপিয়াছে 
যেন কভু কিছুই না জানে। 

উচিত দমন কর পাটি পারা বুকে ডর 
হয় যেন ভয় পরিণামে ॥ 

আর গোপী বলে বাণী শুন গো যশোদা রাণী 
তোমার পোএর ব্যবহার । 

কেমন ও দুই আখি কালিএ বরণ দেখি 
উজোরক এ আধিয়ার ॥ 

মখনা কৰিএ দই যথা সঙ্গোপনে খুই 
যেনা জানে আমার গোগ্ডাল। 

তাহে বা কেমনে পায় উপায় স্থজিএ যায় 
যেমন দেখেছে কতকাল ॥ 

উদ্খলে দিয়া পিড়ি তাহার উপরে চড়ি 
হাত বাড়াইস্জ। শিক চালে। 

তথা যদি নাঞি পায় বাড়ি নড়ি দিএ তায় 
ছিত্র করে দধির ভাজলে ॥ 

মুখ পশারিএ হেটে যে কিছু সদ্বরে পেটে 
খাইলে পড় এ উভধারে । 

এত অপচয় সহি ভয়ে না তোমারে কহি 
দমন করিয়ে রাখ পোএরে ॥ 

দেখিলে আমার পতি তোষার পোএর শান্তি 


করে জানি এই বড় ভয় । 
লুকায়ে রাখি বা কোলে আন্ধারে মাণিক জলে 
তোমার যাদব ভাপ নয় ॥ 


১৪৭ 
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* গোপিকা গোহারি শুনি যশোদা নন্দের বাণী 
কুষপানে চাহেন পাকল। 
দেখিয়া মাএর আখি যাদব মৃণাল মুখি 
কমললোচন ছল ছল ॥ 
পদ্মলোচনেক জল জলদ মুকুত! ফল 
মন্দ মন্দ করে বিন্দু। 
দেখিয়া যাদুর মুখ মায়ের পড়য়ে বুক 
মুছে আখি মূখ শরদিন্দু ॥ 
সহজে গোগ্ডালা জাতি চঞ্চল লব যুবতী 
মিছা দোষ আমার বাছারে। 
কহিতে না বাস লাজ একাকী যাদুর কাজ 
যাহ সবে আপনার ঘরে ॥ 
যাদুর করুণ মুখ গোপীর অন্তরে দুখ 
হাসিয়া লইল গোপী কোলে। 
কষে উদ্দার চিত্ত কে বুঝিতে পারে নিত্য 
গোপিকা জানেন কিছু ভালে ॥ 
ক্ষষণের মহিমা যত গোপীর অগম্য পথ 
শিব শুক বিরিঞ্চি ধেয়ায়। 
গোবিন্দপদারবিন্দ অকরন্দ পালে ভৃঙ্গ 
অভিরাম দাস রসময় ॥ 
॥ বাগ ধানসী ॥ 
হরিগুণ গাওরে ভাই আনন্দ করিয়া । 
এ ভবসংসারে সিন্ধু যাবেরে তরিয়া ॥ এর ৪ 


কুষ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কর্শ্ম কৃষ্ণনাম বিনে বুথ ॥ 
দানীগণ সঙ্গে রঙ্গে যশোদাহ্থন্দরী । 
গৃহকৰ্শ্মত্বত চিত্ত সকলি পাসরি ॥ 
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মথনের দণ্ড আনি দধির বেসালি। 
আপনি মন্থয়ে দধি যশোদা গোণ্ডালী ॥ 
রাখিল নবনী ভাণ্ড ভরি যশোদায়। 
কর পাতি নবনী গোপাল লক্ম্যা খায় ॥ 
খাক্স কত লঠ করে খায়া মর্কটে । 
ফিরি ফিরি ননী মাগে 'মায়ের নিকটে ॥ 
হালি হাসি দশন দেখায় যদুমণি । 
ফিরি ফিরি টুকি টুকি দিছেন জননী ॥ 
এই মত ননী খায় কথ করে লঠ। 
যশোদা না দেই ননী যদু করে হুঠ ॥ 
মথনের দণ্ড যাদু দুই করে চাপে । 
টানিতে না পারে দণ্ড যশোদার বাপে ॥ 
অনেক যতনে বাণী মন্থান ছাড়ায় । 
নবনীর ভাণ্ড লয়্যা গোপাল পালায় ॥ 
গোপালের পাছু পাছু ধায় নন্দরাণী । 
মায়ে দেখি ভাণ্ড ভাঙ্গে দেব যাদুমণি ॥ 
ভাণ্ড ভাঙ্গা গেল নষ্ট হইল নবনী॥ 
কুদ্ধ হয়া চাপড় মাৰিল নন্দরাণী ॥ 
চাপড় খাইয়া যাদু গড়াগড়ি যায়। 

তা দেখিয়। বাড়ি হাথে গেল যশোদায় ॥ 
জননীর ডর ভয়ে গোপাল পালায় । 
বাড়ি হাখে যশোমতী পাছু পাছু ধায় ॥ 
ধাইতে ধাইতে রাণী ঘামে তোলরোল । 
কবরী হইল শ্রথ অঙ্গের নিচোল ॥ 
জননীর যাতনা দেখিয়া যদুরায় । 
মায়ে ধরা দিয়া কৃষঃ কান্দে উভবায় ॥ 
কপট কান্দনা কান্দে দিয়! গড়াগড়ি । 
তা দেখিয়। যশোমতী ফেলে হাতের বাড়ি ॥ 
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নন্দ যশোদার পুণ্য কে কহিতে পারে। 
যার গৃহে নারায়ণ আপুনি বিহরে ॥ 
শস্তু স্বয়ভু শুক নারদ প্রহলাদ | 

যার গুণ গায়নে অধিক উন্মাদ ॥ 
কতকাল তপে দগ্ধ হয়া মুনিগণ । 
তথাপি দেখিতে যার না পায় চরণ ॥ 
হেন রুষ পোস্ত যার হয়ে স্তন পানে। 
বড় বড় বাপে তার বিকালু চরণে ॥ 
গোবিন্দচরণারবিন্দ তার দাসের দাস । 
দাস হৈতে অভিরাম দাস করে আশ ॥ 


পেলায়্য। হাখের বাড়ি যশোদা অভেরি। 
ঘরে আনে নারায়ণে ছুটি হাথে ধরি ॥ 
»তোমার করিছ কাজ 'আঙ্গি ঘুচাইছ অঙ্গ । 
দেখি কি করে তোমার বাপ নন্দ আল্যে ॥১ 
এত বুঝা! আনে খজ্যা ঘরে ছিল দড়ি। 
কৃষ্ণ আনে বান্ধে টেন্যা উদ্খলে বেড়ি ॥ 
অখিল ভুবননাথে কে বান্ধিতে পারে। 

না আটে বান্ধিতে দড়ি আস্যা ঘরে পুরে ॥ 
কত আন্যা বান্ধে টান্যা বেড়্যা উদ্ুখলে । 
তখাপিহ নারে কেহ বান্ধিতে গোপালে ॥ 
যত দড়ি আনে বেড়ি ছুই নাঞি আটে । 
আজি দেখিব নন্দের পো! তোমার কপটে ॥ 
মাসের মুখ দেখ্যা কান্দেন যদুরায়। 
করুণা কারুণ্য কৃষ সদয় দয়ায় ॥ 

মায়ের হাথে যছুনাথে মানিল বন্ধন। 
প্রেমের অধীন ক্ষণ অখিল স্মরণ ॥ 


> করিব তোমার কাজ খুচাইৰ আলা । 
কি করে তোনার বাপ নন্দ আলো বল্য॥ 
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রাণী বলে থাক বাপ ভাল হয়্যাছে এ । 
কেমনে আর ভাগু ভাঙ্গ্যা খাবে ননী দই ॥ 
তোমার লাগ্যা কত কাজ হারাইল্য ঘরে । 
ঘরে পরে উপজ্রব কে সহিতে পারে ॥ 
পাশ পড়শীর কটু কথা কতেক সহিব। 
. ওর মত থাক বান্ধা সাঝে আন্যাইব ॥ 
প্রীরুষ্ণরিত গুণ কে জানিব সন্ধি । 
প্রেমপাশে বন্ধ লও কার বাপে বান্ধি ॥ 
রুষেরে বান্ধিয়া রাণী গৃহকর্শ্মে চিত্ত । 
যমল অঞ্জুন কষ্ণ দেখে আচন্বিত ॥ 
সেই দুই বৃক্ষযোনি হৈল যে কারণে । 
পূর্ব সমাচার তার চিন্তে নারায়ণে ॥ 
শুনরে ভকত ভাই প্রেমে রুষ বশ। 
হেন রুষ্ণ/প্রেমভাবে ভঙ্গ দিনা দশ ॥ 
পরমাঞি নির্ণপ নাহিক সভে জান । 
তবে মূৰ্খ ভাইরে নিশ্চিন্ত আছ কেন ॥ 
তেজ সব মিছা মায়! জপ হরি হরি । 
পরিণামে কি করিব পুত্র আর নারী ॥ 
যত স্মেহ কর পুতে পরিকর ধনে । 
তত শ্রেহ ভাব বন্ধুভাবে নাবায়ণে ॥ 
গোবিন্দপদ্ারবিন্দ মধুলুন্ধ মতি। 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 


॥ রাগ বারাড়ি ॥ 

রুষঃ দেখি দুই বৃক্ষ করিতে তাহার মোক্ষ 
মনে মনে চিন্তিগ্না কারণ । 

এক স্থানে বৃক্ষ আছে সেইখানে দুই গাছে 
ধীরে ধীরে কৃষ্ণের গমন ॥ 
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ক্ষ্ণ ৰান্ধা উদ্খলে উপনীত বৃক্ষতলে 
মধ্যে মধ্যে গেলা পার্যাইয়া । 

ছুই বৃক্ষ এক গোড়ে উছ্খল লাগে আড়ে 
টানে কৃষ্ণ অবনী লইয়া ॥ 

নাহি বাত কি ঝড় শব্দ করে মড় মড় 
বক্ষ পড়ে অবনীর তলে। 

দশদিগ মহাশব্দ ত্ৰিভুবন হয় স্তব্ধ 
কম্পবান গগনমণ্ডলে ॥ 

চিরকাল বৃক্ষরূপে আছিলু মুনির শাপে 
দুই ভাই কোটর ভিতরে। 

গোবিন্দ পরশ পায়্যা ছাহে দিব্য মৃদ্তি হয়া 
দাণ্ডাইলা গোবিন্দ গোচরে ॥ 

সংপুট করিয়া পানি স্তবে দিব্য দিবা বাণী 
তুমি সর্ধ্বদেবের প্রধান । 

তব লোমকুপ দেশে কোটি কোটি ব্ৰহ্মা ভাসে 
আদি অস্ত মধো নহ জ্ঞান ॥ 

অবায় পুরুষ তুমি মহিমা কি কব আমি 
দণ্ডবৎ তোমার চরণে । 

তুমি প্রভু নারায়ণ সব রজ তম গুণ 
তোমাতে আশ্রয় এই তিনে ॥ 

ভূমি নিপতিত কায় ধরিয়া রুষের পায় 
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তব পরিচধ্যা বিনে হন্ত না থাকিহে আনে 
যন রহুক তোমার চরণে । 

শির নিরবধি মোর থাকিহে চরণে তোর 
চক্ষু বহুক তব নিরক্ষণে ॥ 

হউক মোর সেই পায় তোমা দরশনে যায় 
অথবা ক্ষেতকে আগমন । 

বিশেষ তোমার জনে বহে আখি নিরক্ষণে 
তৰে পাৰ তোমার চরণ ॥ 

যে জন তোমার দাস তাহার হৃদয়ে বাস 
তোমার বেহার অস্থক্ষণ । 

সে জনার দরশন পাই যেন অঙুক্ষণ 
এই বর দেহ নারায়ণ ॥ 

গোবিন্দপরশ পেয়া শরীর সেবিতা হয়া! 
ব্যোমযানে গমন ্বর্গলোকে । 

কুষ্ণ গুণগান করয়ে অমৃত পান 
চলিল উত্তরাপথ মুখে ॥ 

এথা যশোদাতুরে পুত না দেখিয়! ঘরে 


আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যাথে । 

কোথা গেল কেবা নিলা পু মোর কিবা হৈলা 
হৃদয়ে হানেন করাঘাতে ॥ 

অবস বসন চুলি ধায় রাণী ব্যাকুলী 

যশোদ! কান্দেন অকান্দনে। 

তা শুনিঞা ব্ৰজবাসী ধাওয়াধাই সভে আলি 
আবী পুরুষে নন্দের ভবনে ॥ 

তা দেখি গোপিনী সভে কান্দে অতি উচ্চরবে 
গোঠে হইতে নন্দ আইলা ধ্যায়া। 

নন্দ কান্দে উভরায় সকল গোকুল ধায় 
মোর বাছা কে নিল হৰিয়্যা ॥ 


১৫৩ 
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যেখানে পড়ে বৃক্ষ নন্দ আদি গোপ লক্ষ 
যশোদা রোহিনী জননী । 

দুই পাশে দুই ডাল মধ্যে শ্রগোপাল 
বসিয়াছে নন্দের পোখানি ॥ 

ঘরে হৈতে নন্দরাণী দেখা পাইল যদুমণি 
মায়ে ডাকে বাছা আইস্ক আইস্ত। 

না দেখি তোমার মুখ বিদরিয়া ছিল বুক 
ঝাট আস্যা মোর কোলে বৈশ্য ॥ 

বাহু পসারিয়! রাণী কোলে নিল যাদুমণি 
কত চুদ্ব বদ্নকমলে । 

কি বলিব বিধাতারে কত দুখ দেহ মোরে 
জন্ম হৈতে আমার গোপালে ॥ 

আজি সে প্রসন্ন ছিল তেঞি মোর বাছা জীল 
বৃক্ষ চাপা না পড়িল গায়। 

বিনি ঝড় বরিষণে এ বৃক্ষ পড়িল কেনে 
হেতু কিছু বুঝনে না যায় ॥ 

রক্ষা বান্ধি নন্দরাণী কোলে করি যাদুমণি 
মায়ে পোএ বলিল হিন্দোলে । 

যমল ভঞ্জন কথা প্রিতি মুখে শুনি তথা 
গোকুল সমাঝ গোপকুলে ॥ 

চমকিত সৰ্বজন অই কথা অহক্ষণ 
অকথ্য কথনে নাহি ঘায়। 

গোবিন্দপদারবিন্দ অকরন্দপ্রিয় ভৃঙ্গ 
অভিবাম দাস গুণ গায় ॥ 


॥ রাগ তুড়ি ॥ 
»ভাইরে কৃষ্ণের মহিমা গুণ গা 
ওরে ভাই গোবিন্দ মহিম! গা শুনি? ॥ ঞ্র॥ 


> ভাইরে রামকৃষ্ণ গোবিন্দ বলহ সুখ তরি। 
এ ভুৰ সংসার সিন্ধু হেলায় বাবে তরি 
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ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 
সর্ব ধৰ্ম্ম কণ্ম ক্ুষঃনাম বিনে বৃথা ॥ 
পরীক্ষিত বলে শুন শুক মহাশয় । 
রহিল সন্দেহ কথা আমার হৃদয় ॥ 
সেই হুই যমল অৰ্্ছুন’কেৰা ছিপ্য । 
কার শাপে কুষ্ঃ হৈতে মুক্তিপদ পাইল্য ॥ 
শুক বলে ভাল প্রশ্ন করিলে রাজন । 
তার কথা কহি রাজা করহ শ্রবণ ॥ 
কুবেরের পুত্র নলগ্রীব নাম ধরে। 
স্বী লইয়া বিবসনে জলক্রীড়া করে ॥ 
বসন রসনাদি ভূষণ সকল। 
কুলে থুয়য! স্বামী সঙ্গে সভে খেলে জল ॥ 
হেনকালে বিষ্ণু পদে নারদের গতি । 
দেখিয়া সম্গমে বস্তু পরিলা যুবতী ॥ 
লঙ্জাঘুত হুইয়া যুবতী একভিত। 
হেনকালে সেখানে নারদ আচস্বিত ॥ 
তথাপি গুহক জাতি মদমত হস্সা। 
না পরে বসন যক্ষ সসম্রম হয়া ॥ 
ক্রোধবশী দেব বি হইল অনল। 
ডাক দিয়া বলে পাপমতি গ্রীবনল ॥ 
পুণ্যজন পুত্র হয়া প্রাণে নাহি ভর । 
মদে মত্ত হয়া নাই চিন 'আপ্ত পর ॥ 
দিকপাল পুত্ৰ হস্ত] এ কোন বেভাব। 
পৃথিবীতে বৃক্ষ হয়া থাক চিরকাল ॥ 
মুনি দেখি যক্ষবংশ সশঙ্িত হয়্যা। 
কুলে উঠি বস্তু পরে ব্যস্ত শাপ পেয়া ॥ 
লোটাইয়! ধরে দু' হে মুনির চরণে । 
রুপানাথ রুপা কর শাপ বিমোচনে ॥ 


১৫৬. 
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করুণা! করিয়া কান্দে পোটাইয়া ক্ষিতি । 
আর না করিব হেন ই ছার পাপ যতি ॥ 
অপরাধ ক্ষম মুনি ক্ষম মহাশয় । 

খণ্ডাহ দুর্ব্বার শাপ হুইয়া সদয় ॥ 

মুনি বলে পুণ্যে দূর তোর বাপ জানি । 
তার পুত্র হয়্যা তোরা কত হবি জ্ঞানী ॥ 
বৃক্ষ হয়্যা শতেক বৎস দেবমানে। 
গোকুলে যমলাৰ্চ্ছুন হবে হবে দুই জনে ॥* 
মুনিশাপে ছুই বৃক্ষ গোকুলে আছিল । 
গোবিন্দ পরশ মাত্র বৈকৃঠেতে গেল ॥ 
হেন কু্ণ ঠাকুর থাকিতে কি অভাব । 
ধাহার স্মরণ মাত্র বৈকুণ্ঠ লাভ ॥ 

কলি ভব সন্বীর্তন নাম সেতুবদ্ধ। 

পার হয়া বৈকুণ্ঠ চলহ ছন্দ ॥ 

নিশি নিত্রাকালে যত স্থপ্র দেখ ভাই । 
তাহাতে নিবিষ্ট হয়া! বড় সুখ পাই ॥ 
জাগিলে যেমন মিছ! কোথা কিছু নছে। 
দার! পুত্র ধন বিত্ত সব মিছা! হএ ॥ 
ভদ্গহ গোবিন্দপদ করছ স্মরণ । 
অবহেলে পাবে মাত ভ্রকুষণচরণ ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 

লুন্ধ ভ্রমর অভিরাম দাস ভনে ॥ 


* ভারাবতারণে কৃষ্ণ গোকুলে আসিফ । 
নম্পগৃহে শিশুরূপে বিহার কিক) 
ভদুখলে তাহারে বান্ধিব নন্দরাসী 
তোমার-জুকতি কৃষ্ণ করি আপনি ।॥ 
ভার দরশনে সুক্তি হইব তোর । 
শাপে মুক্ত হবে দৌছে কুবের কুমার ॥ 
আর কথা শুন ঠেছে বমুনাপুলিনে। 
কৃষ্ণচিত্ত হ্যা ভাই খাক ছইজলে ॥ 


গোবিন্দ বিজ “সুমি 
॥ রাগ আতেরি ॥ 
নন্দ আদি উপনন্দ নন্দ গো গালে । 
যুবা বৃদ্ধ গোপ যত আছিল গোকুলে ॥ 
বিয়া যুগতি গোপ করেন বিধানে । 
গোকুলে উতপাত কেন হয় দিনে দিনে ॥ 
যেদিন হইতে হৈল রাম গোবিন্দাই । 
সেইদিন হৈতে উৎপাত দেখি ভাই ॥ 
না বুঝি কুষের মায়া লীলাময় কিছু । 
ভাগ্য পূতনার হাত্যে রক্ষা পাইল শিশু ॥ 
তিন দিনের ছাওয়ালে শকট ভাঙ্গিল । 
তাহে মোর ভাগ্যে ছিল তেঞ পুত্র জীল ৷ 
তৃণাবর্ত আকাশে লইল বায়ু ছলে। 
নারায়ণ তাহে রক্ষা করিল গোপালে ॥ 
যতকাল বৃক্ষ ছিল জমল অৰ্ছুন। 
বিনি বাত বরিষণে পড়ে কি কারণ ॥ 
তার মানে আচন্বিতে আমার কানাঞ্ি | 
আছিল আমার ভাগ্য রাখিল গোসাঞি ॥ 
না বুঝি রুষ্ণের মায়। কিবা মোর ভাল। 
তেঞি এত বিদ্তি মোর বাচিল গোপাল ॥ 
হেন মোর মনে লয় অন্য ঠাঞি যাই । 
যেখানে এমন বিদ্রি উৎপাত না পাই ॥ 
মনোনীত বম্য যথা হয় জলস্থলে । 
স্থখে তৃণ জলপানে থাকে ধেঙ্ুপালে ॥ 
বৃন্দাবন বিহারিতে কৃষ্ণ কৈল মনে । 
কার বাপে অন্যথা না করিবেক মেনে ॥ 
সবাকার মনে হৈল কুষের উদয় । 
গোকুল ছাড়িতে সবাকার মনে লয় ॥ 
দ্ৰোণ বলে যর্ধি মনে লয় সভাকার । 
সজল শীতল স্থল যমুনার পার ॥ 


১৫৮ 





গোবর্ধন পর্বত নিকট বৃন্দাবন । 
যমুনার তটে স্থখে থাকিব গোধন ॥ 
ত্রোণের বচনে সব গোপ অনুমতি । 
ভাল ভাল বলি সায় দিলেক যুগতি ॥ 
বুঝিয়া দেখহ ভাই কণ ইচ্ছাময় ৷ 
তাহার ইচ্ছায় ইচ্ছা কে করিব লয় ॥ 
শুনরে ভকত ভাই মনে বুঝযা দেখ । 
ইহকাল পরকাল ভাগ্য করি লেখ ॥ 
দারা পুত্র কলত্র পুযিয়া উপাঞ্জনে । 
পরিণামে কেহ নহে চিন্ত ভাই মনে ॥ 
ধন বিত্ত সামর্থ্য সকল কৃষ্ণনাম । 
পরিণামে মহাধন ভঙ্গ অভিরাম ॥ 
যত বল নারী ধন আমার তনয়। 
দিনা দুই তিনের নিমিত্তে পরিচয় ॥ 
কু পিতা রুষ' পুত্র কু সহোদর । 
কষে, ঝতি মতি দিয়া জপ নিরস্তর ॥ 
১গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ রসে । 
লুন্ধ ব্রমর অভিরাম দাস ভালে ॥৯ 


'আহ্ছু নিশি স্বপ্রভাত, উঠিয়া ব্রজের নাথ 
ডাকিল গোগালা জনে জনে । 

আজি সে প্রস্থানকাল চালাহু ধেহুর পাল 
চল সভে যাই বৃন্দাবনে ॥ 

শুনিঞা নন্দের বোল সাজ সাজ গগুগোল 
সকল সাজিল জনে জনে । 

বড হৰা ছিল সবে পুরিয়া শকটপরে 


যাত্রা করিলেন শুভক্ষণে ॥ 


> গোষিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
'অকিক্চন অভিরাম পুরাশ বাখানে ॥ 






গোৰি 


নন্দ গোপ মহাশয় আনন্দ মঙ্গলময় 
রামকু্ণ কোলে করি আনি । 

সাজিয়া শকটখান তথি নান! স্থবন্ধান 
পাট নেত নেহালি বিছানি ৷৷ 

নানা চিত্র শিল্প সব তদুপরি চন্দ্রাতপ 
মুকুত! লম্বিত চারি পাশে। 

যশোদা রোহিণী আর বাম কৃষ্ণ কুমার 
চাপিলেন সভাই হুরিষে ॥ 

নন্দ বলে রাম কাঙ্গ হাথে কর শিঙ্গাবেণু 
বেত বাড়ি চালনের নড়ি। 

শকট চালাহ আগে আমি পাছু আছি লগে 
ডর নাহি পাছে বল পড়ি ॥ 

উপনন্দ স্থনন্দ সকল আদি গোপবুন্দ 
গৃহত্রব্য শকট পুৰিয়যা। 

নিজ পরিবার রঙ্গে চলিলা রুষের সঙ্গে 
ধেন্গণ পাছু নিযোজিয়া || 

অপর বল্লভগণ ব্রজ্বাসী যত জন 
নন্দের শকট পাছু পাছু। 

আনন্দ কলোলময় ডাকে ক্ষণ জয় জয় 
ক্ষণ অঙ্ছসদ্ি গোপশিশু ॥ 

রুষ সহচরী বালা যে জানে কৃষ্ণের লীলা 
নানা অভরণে বিভূষিণী। 

গোপ নিতন্থিনী মণি ললিতাদি চন্দ্রাননী 
চলিলেন কুষ্ণাহ্ুসঙ্গিনী ৷ 

সকল গোগ্ালা ভাল চালায়ে ধেহুর পাল 
পরিমিত নহে অগুণিত। 

হৈ হৈ শিৎকার ভাষে শিক্ষা বেণু চারিপাশে 
কেহ নাচে কেহ গায় গীত ৷ 


১৬১ 





গোাবন্দবিজয় 


যত গোপ গোপীগণে প্রবেশি ভবুন্দাবনে 
জয় জয়কার হুরলোকে । 

ধন্য সে অবনী ধনি যথি কুচ শিরোমণি 
বিজই বিহে কৌতুকে ॥ 

ধন্য ক্ষেত্র বুন্দারণ্য তত্রেৰ গোপিকা ধন্য 
তত্রে রাধিকা শিরোমণি | 

কেবল গোলোকালক্ বর্ধা অগোচর ময় 
তথি বিহরয় চক্রপাণি ॥ 

তেজ ভাই মিছা যুক্তি যদি চাহ ধৰ্্মে মতি 
ভক্তি মাগ গোবিন্দচরণে | 

দণ্ডেক বিশ্বাস যান্ত পুনর্জন্ম নাহি পায় 
কল্পকোটি রহে কুফা স্থালে ॥ 

শুনরে ভকত ভায়া তেঙ্গ মিছা গৃহ মায় 
চল চল করি পরিণয়। 

গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ লুন্ধতৃঙ্গ 


অভিরাম দাস গুণ গায়॥ 


রাগ জ)। 

কু সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধন্য কৰ্ম্ম ুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
সেইদিন হৈতে কৈল বৃন্দাবন ধন্য । 
কুষ বই ব্ৰজপুরী নাছি জানে অন্ত ॥ 
লক্ষ্মীর বিশ্রামস্থলী সেই বৃন্দাবন । 
দিনে দিনে মহানন্দ হয় গোপগণ ॥ 
যশোদ! রোহিনী লয়্যা কুচ বলরাম । 
অবিরত ক্ুষণচিন্ত অন্য নাঞি কাম ॥ 
যতেক গোপাল আর রাম কুষ্ণ লয়্যা । 
নিরস্তর ক্রীড়া করে বৃন্দাবনে রয়্যা ॥ 


৯৯ 


© 


গোনিন্দবিজয় 
প্রভাতে উঠিগন! নন্দ লনা খেুগণে । 
আপনি চরাক্স ধেঙ্গ থাকিয়া বাথানে ॥ 
রাম কুষণ দুটি শিশু বল নিয়োজিয়া । 
বাছুর চরান বাম ক্রষ্ণ দুটি ভাগ়্যা ॥ 
যমুনার নিকটে চরান বত্সগণ । 
যশোমতী হৃষ্ট অতি দেখিয়! নন্দন ॥ 
দিনে দিনে রাম কুষঃ বলিকের সঙ্গে । 
চরাইত বত্স খেলা করে নানা রঙ্গে ॥ 
অধিক অধিক দূর যমুনাপুলিনে। 
নিত্য খেলা খেলে রাম রুষঃ দুইজনে ॥ 
ঘুচিল যশোদার ভয় যদুবীরে । 
অতি দূর বনে যান যমুনার তীরে ॥ 
স্থশীতল কানন সে কালিন্দীর জল । 
খেলাএ সাজিয়া! থাকে গোপাল সকল ॥ 
সভে সভে নিজ বস মেলিঙ্সা প্রভাতে । 
নিজ কীত্তি এই বৃত্তি বাম কৃষঃ সাথে ॥ 
যশোদা নন্দের ভাগা কথনে না যায়। 
যার ঘরে পূর্ণব্রহ্ধ গোধন চরায় ॥ 
ইহাতে বুঝিবে র্লষ্ণ ভক্তের অধীন। 
হেন কুষে ভক্তি কেন তেজ জ্ঞানহীন ॥ 
মুখে কষ গাহ ভাই শ্রদ্ধা অবহেলে। 
মন দিহু ক্ষণ পদ পল্পবযুগলে ॥ 
ইহা বই ভজনা ভজনা ভাবনা নাঞি আর । 
ইহাতে পাইবে রুষ্ণ কহি বেদ সার ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ আশে । 
লুবধ ভ্রমর অভিরাম দাস ভাবে ॥ 


১৬১ 
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গোবিন্দবিজয় 

॥ রাগ ধানসী ॥ 
ষছুরাজা। ভজিরে স্থন্দর যদুমণি ॥ এ ॥ 
কুষ্ঃ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
স্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
রাম রুষ্ণ এক দিন প্রভাতে উঠিয়া । 
ক্ষুধায়ে গেলেন গোঠে বাছুর লইয়া ॥ 
যশোদা রোহিণী গৃহকাজে ছিল ভোলা ৷ 
যাদবে নবনী ক্ষীর দিতে পাসরিলা ॥ 
জননীর প্রেম বাড়াইতে যছুরায়। 
যসুনার তীরে বৎস চরায় বেলায় ॥ 
অধিক উদর বেলা হইল আকাশে । 
তথাচ গোবিন্দ বাম ঘরে না আইলো ॥ 
ক্ষধায় গেছেন বাম কৃষ্ণ ছুটি ভাই । 
মাএর অস্থরে ছুঃখ মনে উঠে তাই ॥ 
মো বড় অভাগী মোর কঠিন পরাণি। 
না দিল বিহানে পোএ এ ক্ষীর নবনী ॥ 
খর বাহির করে বানী পথপানে চেত্্যা । 
বাম রুষ্ণ দুই শিশু দেখিতে না পায়া। ॥ 
শিক্ষা বেণু শব্দ হৈ হৈ শব্দ শুনি। 
অধিক অন্তর দহে যশোদ! রোহিমী ॥ 
আর দিন সকাল যাদব আইস্তে ঘরে। 
আজি কেন এতক্ষণ হইল উদ্ভুরে ॥ 
ধিক বিধাতারে জাতি সুদিল গোগাল। 
গোঠে মাঠে রাখে ধেহ্গ দুধের ছাওয়াল ॥ 
নন্দঘবোষে কি কহিব কেমন তোর হিয়া । 
কেমনে মোহাব ঘর যাদু পাঠাইয়া ॥ 
ক্ষেণে ক্ষেণে যশোদার উলয়ে দুখ । 
কৃতক্ষণে অভাগী দেখিব যাদুর সখ ॥ 
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কোথা যাব কারে কব না দেখি উপায় । 
আন্ধার হইল দশদিগ যশোদায় ॥ 

মরি মরি আহা যশোদার হেন প্রেমে | 
বিকালু তাহার পায় জনমে জনমে ॥ 

ভক্ষণ চৈতন্য ভগবান দাসের দাস । 

দাস হৈতে অভিন্বাম দাস করে আশ ॥ 

হেদে গে! রোহিণী আজি মোর পরাণ বিদরে। 


বিহানে বাথানে গোপ বেলা ছুপহর হৈল 
যাদু কেনে না আইসে ঘরে ॥ 


বাছা বিনে দুটি আখি দিবসে আন্ধার দেখি 
হাদু মোর লোচনের তারা । 

আখের আড় যদি হয় পরাণ ধৈরজ নয় 
তিলে একে যদি হয় হারা ॥ 

খাইলু আপন মাখা পাসরিস্থ মনের কথা 
বাছাৰে দিবার ক্ষীর ননী। 

যাদুর কোমল তন্থ রোৌজ্ে মিলায় জন্ 
পাত্র পোএ লাগে ভেক্ষদানি ॥ 

আর বড় মনে ভয় কংস দূত অঙ্ুচর 
ফিরে নীরে যমুনার কুলে । 

সেই ভয় মনে উঠে কাহারে পাঠাব গোঠে 
যাদু লয়ে আইসে সকালে ॥ 

শুনগো রোহিনী ৰেনি অন্তরে অনল বুলি 
বাছা বিনে নিভাইলে নছে। 

কি মোরে করিল বিধি বল বা তোমার বুদ্ধি 
অন্তরে পরাণ মোর দহে ॥ 

হেদেগে| রামের মা ওই মেনে ঘরে যা 
আমি যাই বাছার তলাসে। 

কথো দূরে দেখি যায়্যা যমুনা পুলিনে ধায়া। 


বাম কানু আইস্তে কি না আস্তে ॥ 
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ডাকয় যশোদারালী কোথা আছ যদুমণি 
অভাগিনী ডাকে তোমার মায়। 

যশোদার প্রাণ ফাটে কোথায় বেলাহ গোঠে 
আন্ত দেখা দেহ যছুরায় ॥ 

মায়ের বিকুলি শুনি ককণানিধান মণি 
ডাকিয়া বেশুতে দিল শান। 

বলরাম শিঙ্গ। পুরে যশোদা জানিল দূরে 
মইল শরীরে পাইল প্রাণ ॥ 

ভঙ্গ ভাই হরিপদ তেজিয়া বিষয় মদ 
মিছা মায়া কর গৃহবাসে । 

গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ চয় ভূঙ্গ 
অভিৱাম দাস রস ভাবে ॥ 


॥ রাশ সুই ।। 

আয়রে মায় ডাকে অরে দুলাল বাছা 

কোলে চড়সিয়ে ধেয়্য।। 
আমি এখুনি মর্যাছিলু বিদারিয়। যায় বুক 

অরে বাছা তোমা ন! দেখিয়! ॥ ক্র ॥ 
রুষ্ সত্য লতা আর সব মিথ্যা । 
সৰ্ব্ব ধশ্দ কণ্দ কষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
আমার কথ দূরে যশোদা! দেখিয়া রুষ রাম” | 
পুলকে আকুল চিত্ত রাণী পাল্য প্রাণ ॥ 
ঘরে হৈতে বাহু তুলি ধায় যশোমতী । 
খেলায় মজেছে রুষ না শুনে আরতি ॥ 
নিকট হইয়া রাণী ডাকে ঘনে ঘন । 
মায় ডাকে অভাগীর বিকুলি না শুন ॥ 


= কশোৰুৰে বলোনা সনি কী সান 
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শুনিঞা না শুনে ক্্চ রাণী ডাকে যত। 
যশোদ! বিকুলি পুন পুন ডাকে তত ॥ 
আশ্ত আস্ত ওকে বাছা যাদু মোর প্রাণ । 
হয়্যাছে নবনী ক্ষীর করলিক্সা পান ॥ 
বিহানে আই প্যাছ হৈল এতক্ষণ বেলা । 
ভোখে আছ খাও নাই ক্ষীর লাডু কলা ॥ 
কেমন বন্দর আর গোগালা ছাওয়াল । 
ভাত খায়্য! স্থখে আছে চাইয়া পাল ॥ 
তোমরা দুভাই তন্ছ ধুলায় ধূসর । 

ক্ষুধায় হইল মুখ মলিন কমল ॥ 

যশোদার বিকুলি শুনিঞা! বলরাম । 

চল ভাই ঘরে যাই স্যাম গুণধাম ॥ 
বলরাম শুনে বোল নাঞি শুনে কান । 
অধিক তাপিত হয় জননীর তনু ॥ 
যশোদা বলেন যাদু খাস মোর মাথা । 
দুখিনী জননী ডাকে শুন মোর কথ! ॥ 
ভাত খাহসিয়া বাছা ঘর যাই আন্ত । 
পাসরি »সকলি দুখ ১কোলে আস্যা বৈশ্য ॥ 
জননীর শপদি শুনিঞ! নারাঅণ । 
বেখিত হুইয়া খেলা এড়িল তখন ॥ 
পদ্চারি যেয়্যা আর আর দাতার যহুমণি । 
বাছা আল্য না কে আলা বলে নন্দরাণী ॥ 
ধাইয়! গোপাল ধরে মাএর আচলে। 
বাহু পসারিয়ে বাণী যাছু কৈল কোলে ॥ 
হুকি হুকি স্তন পিয়ে মাএর মুখ চান । 
রাণী চুঙ্গে ঘন ঘন ও চাদ বয়ান ॥ 
পূর্ণিমার চান্দ খন্যা পড়িল ধরণী । 

যেন কোলে তুল্যা নিল নন্দের ঘরণী ॥ 


২ জুড়াকু পরাণ মোর 


১৬৬ 
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জননীর প্রাণ জুড়াইলা যাদু পায়া । 
আন্ত বাছ। বলরাম শিশু বস লয়্য। ॥ 
মুছিল যাদুর গা নেতের আচলে। 

পুন পুন চুম্বে রাণী বদনকমলে ॥ 

রাণী বলে আগে চল ক্ষণ বলরাম । 
পাছ আস্ত বচ্ছ লয়) ভ্দাম দাম ॥ 
রাম কৃষ্ণ লইয়া বাণী আইল্যা নিকেতলে। 
পুত্র কোলে ছিল নন্দ বাম নাবায়ণে ॥ 
মলিন হয়যাছে মুখ রবির কিরণে। 
স্থশীতল জলে স্থান কব্যাল ছুই জনে ॥ 
ক্ষীর লাডু দধি কলা প্রচুর করিয়া। 
ভুঙাইল নন্দঘোষ আনন্দিত হৈয়্যা ৷ 
সেহে ভক্ত অবশিষ্ট সেই বিভুজিল। 
ভাবের গ্রাহক কৃষ্ণ ভাবে বন্ধ হৈল ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
>গোবিন্দবিদ্গয্ অভিনাম দাস শুনে? ॥ 


॥ রাগ পাছিড়া ॥ 
আরে ভাই ভঙ্গ হুরি চরণারবিন্দ । 
মধুপান কর পরমানন্দ ॥ ধ্রু ॥ 
যমল অৰ্জুন ভঙ্গ শুনি কংস মনে শঙ্ক 
সচকিত শঙ্কিত অন্তরে | 
অমাত্য বান্ধবগণ পাত্র মিত্র সভাসনে 
যুগতি যাচেন পরিহারে ॥ 
শুন বকাস্থর অঘা ভাইরে ধেঙ্গক সখা 
কেশি বৎস শুনরে প্রলন্ব । 
দাৰ দাহে পুড়ে প্রাণ গোপকুলে রিপু কান 
তার মধ্যে কি ভাব বিলম্ব ॥ 
> অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ খালে 
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আকাশ বচন সিঙ্ধ্যা নহেরে সকলি সত্য 
তৃণাবর্ত পুতুনার বধে । 

জানি কত অন্ধ লক্ষ যষল অৰ্জ্জুন বৃক্ষ 
ভাঙ্গে যেবা তাহারে বিরোধে ॥ 

বুঝিয়া রাজার ভয় বৎসকা উঠিগ্না কয় 
বিষণ্ন অন্তরে কোন কাজে । 

যদি অনুমতি হয় মারিয়া নন্দের পোএ 


আনিঞা দিই হে তোমার সমাঝে ॥ 

তেজিয়া অন্তর শোক আনন্দে করহ ভোগ 
রাজ্য সভে তোমার কিন্কর । 

দুরাপদ পরাজয় কদাপি তাহার নয় 
মিছা মিছা ভাব মনে ডর ॥ 

সহ হয়ে কি যেজ্জালা কিনা সে রাখাল বাল! 


অভগ হইতে কিবা হয়। 

আস্তে যদি ইন্দ্র বায়ু তার অবশেষ আযু 
যম হৈলে বধিব নিশ্চয় ॥ 

দস্তারস্ত দেখি বীর ংস মনে হয় স্থির 
প্রসাদ করিল মান্য পানে। 

বসতকা অধমাধম আলিয়া আপন ধাম 
নিশি নিভাইল জাগরণে ॥ টা 

এধায় প্রভাত কাল নন্দপু শগোপাল 
বলরাম শীদাম সুদাম । 

খেলিয়!। গোধন পাল চালাগ়ে রাখাল বাল 
লাখ লাখ পালের পরাণ ॥ 

নন্দস্থত পদদন্ব কেবল আনন্দস্বন্দ 
অবিরত কর রস পান। 

যত দেখ মিছা মায়া ভজরে ভকত ভায়া! 


কৃষ্ণ সত্য অভিরাম গান ॥ 


১৬৭ 


১৬৮ 
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আজি গোঠে বিজই রাম কান্ত । 
লাখে লাখে পাল আগে চালাইয়া ধেস্ ॥ 
ধায় ব্ৰজ শিশু সমান বন্দান । 
সভামধ্যে চলে ভাই কুষ বলরাম ॥ 
নীল অললিত অঙ্গ ভঙ্গে দোলাইয়্য।। 
শিক্ষা বেণু বেত্র বাড়ি কাটিতে বন্িয়া ॥ 
বিরাজিত শিখণ্ড জন্ধ ভালে । 

টালনি ঈষৎ বামে উড়িছে কপালে ॥ 
গলে ছলে মহামণি বনমালা ধর । 
পরিধান পীতাঙ্বর শ্যাম কলেবর ॥ 
মহারতু অঙ্গদ বলয়! বিদ্ধৃষিত। 
শ্রবণে মকর মনি কপালে লম্বিত ॥ 
চরণে মঞ্জির শব্দ কুশ কুঙ্ত বাজে। 
যায় কত কত মুনি সিন্ধগণ পূজে ॥ 
কালিন্দীর তটে মাঠে বাটাইয়! পালে । 
আসনে রপিলা বাম রুষঃ বটমূলে ॥ 
হেন কালে ব্সক1 অন্থর মহাকায়। 
ধরিয়া বংসকারুত গোঠেতে সান্ধার ॥ 
মায়ার অন্তর ব্যক্ত হৈল কৃষ্ণ ঠাম। 
'আঙ্গুলী ইঙ্গিতে রুষ বলেন দেখ রাম ॥ 
বড়ই বিক্রম কংস নাঞি জ্ঞানলেশ । 
মিছা হেতু আমা সনে কেনে করে দ্বেষ ॥ 
*কেমন অধম হেন বুদ্ধি দিল তারে । 
পাঠায় বৎসকাস্বর আমা মারিবারে ॥৯ 
অসুর মারিয়া কংস দিব চমৎকার । 
যেন আর অস্থর না পাঠায় পুনর্ব্বার ॥ 


> কেমন অধম তারে বুদ্ধি ছিল হেন। 
পাঠা বৎসকা হেন বধের কারণ ॥ 
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এত বলি বনমালী ধাইল সহরে । 
যেইখানে আছে দুষ্ট অন্দর বর্ববরে২॥ 
ডাক দিএ বলে ক্ম্ণ শুনরে পাপিষ্ঠ॥ 
শমন দশন *আজি তোরে হইল নিষ্ট" ॥ 
প্রাণ লয়ে কংসে গিএ বুঝারে অধম । 
বুদ্ধি দিএ হিত বোলে খুচাই ভ্ৰম ॥ 
শুনিঞে রুষের কথা দুষ্ট পাপমতি । 
কষ্ণ মারিবারে ধায় ধরি লিজ মৃত্তি ॥ 
অতি উচ্চ শৃঙ্গকায় পর্বতের চুডা। 
লেজসাটে মহা মহা বৃক্ষ হয় গুঁড়া ॥ 
ঝড় ঝঞ্ষা যেন আষাড়িয়া মেঘ । 

শৃঙ্গ পাত্যা কষ, পানে ধায় মহাবেগ ॥ 
বাম হাতে শৃঙ্গ চাপা! খবিল গোপাল । 
ঘরে হৈতে দেখে তাহা গোয়াল ছাওয়াল ॥ 
কু হস্ত ছাড়াইতে না পারে অস্থর। 
লীলায় ঠেলিল দুষ্ট পড়ে গিয়া দূর ॥ 
পুনরূপি অস্রা হৈল তেজপুঞ্রে । 

দিঠ করি দেব হরি ধরে তার লেজে॥ 
মাথার উপর লয়্যা দিল ঘন পাক । 
ভূমিঞি! চাপিল যেন কুমারের চাক ॥ 
পাক দিয়া রুষ তাবে পেলাইল্য দূর। 
বৃক্ষ ঠেকে প্রাণ দিল অস্থি হৈলা চুর ॥ 
পড়িল অন্তর মুক্ত হৈল দৈব পথ । 
আকাশে প্রশংসে সব শরীরষ্ণ মহত ॥ 
ঘন ঘন কুস্থম বন্িষয়ে দেবগণ । 

কুষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় করি ভরিল গগন ॥ 


৯ দুর্বার ২ দর্শনে আজি তোমারে নিবিষ্ট 


১৭০ 





বংসবধ শুনি কংস করে হায় হায়। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কয় ॥ 
কুষ্ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কর্শ্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
ক্ষণ নাম গুণকামে নিত্য মন দিহ। 
দান ধ্যান অন্য বন্ধ রুষে সমপিহ ॥ 
বিষ্ঠা কমি স্বেদ অস্থি শরীর অসার ৷ 
সভে জান পতন অবশ্য একবার ॥ 
দিন গেলে হাজি 'আল্যে নিজ্রা যেন পায়। 
নিজ্র। হৈলে অজ্ঞান বুঝিবে হেন প্রায় ॥ 
চেতন থাকিতে কবষ্ণ ভজ অবিশ্রান্ত। 
আয়ু গেলে পরিণামে দমন রুতান্ত ॥ 
অজ্ঞান ভ্রমের বোলে না করিহ্‌ হেলা। 
ক্ষেণে ক্ষেণে বিষম গড়াল বহে বেলা ॥ 
হেন কৃষ্ণ গুণসিন্ধ---শীবৃন্দাবনে ৷ 
নিত্যাবগাহন ব্ৰজ করে লীলা পানে ॥ 
বৎস বধ করি ঘরে আইলা! যাদুমণি। 
এই কণা প্রিতিসুখে গোপকুলে শুনি ॥ 
নন্দ যশোদার মনে ভ্রম বড় হয় । 
কংসের দূতের হাতে পাছে কিছু হয় ॥ 
বৎসবধে ধৈধ্যতা কংসের নহে প্রাণ । 
গোকুলে নিশ্চয় রিপু নন্দপুজ কান ॥ 
ভযক্নে কংস অহুনিশি রুষভয় দেখে । 
ইথে কৃষ্ণ পাইল্য বধের ভক্তি দেখে ॥ 
শক্ৰ ভাবে পূতনা দিলেক স্তনপান । 
মাতৃপদ দিল তারে জননীর স্থান ॥ 
ইহার প্রমাণ ভাই হিরপ্যকশিপু। 
তিন জনে কুষ্ষেরে ভজিল তার রিপু ॥ 





গোবিন্দবিজন্স 


হেন ক্ষণ কোনভাবে ভজ নিরন্তর । 
পাইরে পরম গতি বৈকুণ্ঠেতে ঘর ॥ 

কংস বড় সশক্ষিত হিয়া অতি দূর । 

ডাক দিয়ে আনে পাত্র মিত্র বকান্দর ॥ 
আস আস্ত প্রিয় ভাই বক মহাশয় । 
প্রবল হইল রিপু নন্দের তনয় ॥ 

পাঠাইল ব২সকানে মারিতে অবহেলে । 
শুনি নাকি তারে কু মারে অবহেলে ॥ 
আকাশের বচন অতেব সত্য বটে । 

প্রায় বুঝি মৃত্যুকাল আমার নিকটে ॥ 
তোমা! সর হেন ভাই সখা আছে যার । 
কি করিতে পানে তার রিপু রুষণ তার ॥ 
ধিক থাকুক তোমা সভাকার ভার কাজ। 
বাখানের বীর দর্পে নাই বাস লাজ ॥ 
শুণিএশ কংসের কথা বকা! কোপে জলে । 
বক নাম বার্থ যদি না মারি গোপালে ॥ 
কংসের বচন বকা বন্দিয়ে মাথায় । 
রজনী বঞ্চিল ঘরে শয়ন নিজ্রায় ॥ 
ভীরষ্পদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস গালে ॥ 


॥ রাগ হই। 


অরে নন্দদুলাল বাছা! ঘরে রবে 
না ঘাইহ দূর বনে। 
লইয়া আপন থেস্ ছুটি ভাই বাম কান্ত 
নিকটে চরাঅ এইখালেরে ॥ ক্রু ॥ 
কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কণ্ম ুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 


১৭২ 





গোবিন্দবিজয় 


অতি উপকালে নন্দরাণী যশোদায় । 
ভডাকিএ রুষ্ণের সঙ্গী আনিল সভায় ॥ 
আস্ত বাছ! স্থবলরে শীদাম সুদাম । 

তোমা সভার অপেক্ষায় আছেন রুষঃ রাম ॥ 
গোপালের খেড়ুয়া আনিএ নন্দরাণী। 
সভাকার হাতে দিল খাইতে ক্ষীর ননী ॥ 
দূর বনে না যাইহ লইয়া যাদব। 

নিকট বাখানে ধেস্ছ চরাইহ সব ॥ 

কালি এসেছিল চর কংসাস্থর বনে। 
যাদবে মারিয়াছিল শুনিলাড আবণে ॥ 

এই ভয় মনে বড় হএছে আমার । 

যাদু লয়্যা দূর বনে না যাইহ আর ॥ 

যার ভয় অবিরত মনে পুড়্যা মরি । 

নিত্য শুনি কংস দূত আসে বাছার বৈরী ॥ 
কি জানি কখন মোর কপালে কি ঘটে । 
মর মাথা খাইহ না যাইহ দূর মাঠে ॥ 

মর মাথে হাত তুলি দেহ সব খেডু । 
নিত্য দিব বাছ! লব খাইত্যে ক্ষীর নাডু ॥ 
মোর বাপধন হলা! না যাইহ দূরে 
তোমরা না আইল্যে মোর আন্ধার দুপরে ॥ 
অখিল ভুবনপাল কান সাধ্য নহে। 
ইচ্ছামএ প্রভু অন্যো সাধ্য কি হএ ॥ 

তবে নন্দরাণী বামরুফ, চেয়াইয়া। 
প্রমুখমণ্ডল রাণী জলে পাখালিয়া ॥ 
পাখালিয়! মুখ ছাঁহার ভাঙ্গাইল নিন্দ । 
সাদরে যাদুরে পাখালে বদনারবিন্দ ॥ 

দধি শর্করাদি রাণী তুঞ্জাএ দুপোএ । 

বামে রাম ডাহিনে হু'হায় তুলে লএ॥ 





উর 
শুনি বাপু, বলরাম কানু প্রাণধন। 

মোর মাথা খাহ যদি যাহ দূর বন ॥ 
কালি আস্তেছিল চর শুনিলাড কথা । 
নন্দের পুণোর ফলে রাখিল বিধাতা ॥ 
যে করিব তাই করে কুষঃ ইচ্ছাময় । 
হেন প্রভু বুঝে বিধাতার সাধ্য নয় ॥ 
হেন ক্লু চরিত্র কে বুঝিবারে পারে। 
মিথ্যা কালক্ষয় করি ন! ভঙ্জিয়া তারে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময় । 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কয় ॥ 


গোঠে সাঞ্জল রাম কাহু ওরে ভাই 


গোঠে সাজল রাম কাহ ॥ 
বঙ্গিয়া রাখাল তাকে লাখে লাখে পাল আগে 
ধায় ধায় ডাকে শিঙ্গা বেণু॥ 
পর্রিয়া পাঠের ধড়ি মাথায় ছাদন দড়ি 
বেজ বিনা বিশাল পাচনি। 
ভালে সে টাপনি চূড়া তাহে নব গু বেড়া 
সুস্থ ঝুজ্‌ কটিতে কিন্ধিনী ॥ 
খরশান শিঙ্গ। বেস হামা হামা ডাকে খেল, 
আকাশ ভেদিয়। উঠে ধ্বনি ॥ 
দশদিক চমকিত কংস মনে সচকিত 
পরাণ সহিতে টানাটানি ॥ 
গোব্ধন তটে পাল বাটা*্যJ। গোপাল বাল 
রাখাল খেলাক্রে দিল মন। 
দারুণ দানব ঠক যমুনার কুলে বক 
আসিয়া দিলেক দরশন ॥ 








গোবিন্দবিজয় 


বুঝিয়া বকার মন যশোদা জীবন ধন 
ডাকিয়া বলেন ওরে ভাই। 

শুনবে জীদাম দাম ওরে দাদা বলরাম 
যমুনা জলেবে চল যাই ॥ 

ভাল ভাল চল চলে সকল রাখাল বলে 
চারিদিগে পড়ে ধাওয়াধাই । 

কেহ কূলে থাক্যা লাফ জলে পড়ে দিয়া ঝাপ 
সব শেষে রহিলা কানাঞি ॥ 

বকার নিধন হেতু চিন্তিল ত্রিদশকেতু 
পীতধড়া বান্ধিল টানিঞা। 

কর্ণ লাফ দিয়া জলে পড়িল বকার কোলে 
চগ্চুপুটে লইল ছু ইঞ! ॥ 

স্বর্গে জুরমুনিগণ ্ হাহা কৃত সর্বজন 
জীব জীব নন্দের নন্দন 

মহৰি পরম খেদ পড়িয়া মঙ্গল বেদ 
আশিস করেন জনে জন ॥ 

কুষ্ণের চাতুরা যত কে বুঝিতে পারে কত 
মহিম! সভার দীনবন্ধু । 

নারদ সনক ব্যাস যার পদন্বন্থ আশ 
মিঞা] সাগর রসসিন্ধ ॥ 

তেজ মায়! মোহ বাস দার! পুত্র বিত্ত আশ 
কিছু লয়ে মিথ্যা! কালক্ষয় । 

গোবিন্দপদারবিন্দ যকরন্দচয় ভৃঙ্গ 
অভিরাম দাস রস কয় ৷ 


॥ রাগ করুণাই৷ । 
কৃষ্ণেরে গিলিল বক দেখিছা গোপ বালক 
কান্দয়ে মাথে দিয়া হাত । 


পড়িস্না হূমিতলে আকুলে হিয়! জলে 
আমরা আজিহে অনাথ ॥ 











= গোবিন্দবিজস্ম * 


বিহানে সভে রঙ্গে আহইলু তোমার সঙ্গে 
কি লক্ষ্য যাব পুন বাসে। 

কি বলিব যশোদারে প্রবোধ কি দিব তারে 
কেমনে জীব লন্দঘোষে ॥ 

সারিয়া যারে বকা দিবসে দিলি ডাকা 
সভাকার প্রাণ কৈলি চুরি । 

রাহুরে বক ছাকে গিলিলিরে স্যামচান্দে 
আন্ধার কৈলি মোর পুরী ॥ 

যে থাকে সমদুঃখ দেখিলে লে চান্দমুখ 
পাসরি সকল ছাওয়াল। 

যার যে জনের কথা কানাঞি জানেন বেথা 
সভার ঠাকুর গোপাল ॥ 

কুষেনে গিলে বক শুনিলো সব লোক 
নন্দ যশোদারে কয়। টি 

আকুলে নন্দরাণী বিদর হয়ে প্রাণি 
আন্ধার দশদিগ চায় ॥ 

নন্দ যশোমতী কান্দেন বস্মতী 
কাটিয়া! হৈতে চাহে চির । 

বাছারে দেখা দেহ মাএবে সঙ্গে লেহ 
সেখানে দিব ননী ক্ষীর ॥ 

আস্তরে প্রাণধন অভাগীর যায় প্রাণ 
মায়েরে দেখসিয়ে দেখা । 

ও মুখে চুম্বন দিয়া মরি গ! বালাই লয়্যা 
খালুক আস্ত! খানে বকা ॥ 

নাহি কান্দে বলরাম বুঝিয়া রুষ্ধের কাম 
লীলালয় ঘনশ্তাম। 

আড় হয়্য। রহে বকার বুক দহে 


ছটফট করে প্রাণ ॥ 


১৭৪ 
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বান্ধিল বায়ুপথ না হয়ে নির্গত 
উদগারিয়! ফেলে বকাহব । 

উৎপাত মেঘ ছিল সকল দূর গেল 
শ্যামচান্দে আনন্দ তিন পুর ॥ 

গোবিন্দপদছন্ছ_ কেবল অৱবিন্দ 
করছ অকরন্দ পান। 

ত্রিদেব শিরোমণি শ্রীরুষ্ণ গুণ বাণী 


গাইল দাস অভিরাম ॥ 


ভাইরে বিফলে জনম মিছা যায়। 
ক্ষণ বিনে না দেখি উপাগ্গ ॥ &॥ 

ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথা।। 

সৰ্ব্ব ধণ্ম কণ্ম কফ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
উদগারিয়া রুষ্ধনে পেলে বকাস্তর। 
কুষ জয় জয় ডাকে তিন পুর ॥ 

পুপ রুষঃ গিলিবারে যায় দুষ্ট । 

দুই হাথে ক্ষণ চাপ্যা ধরে তার ওষ্ঠ ॥ 
লীলায় গোবিন্দ তারে দিল একটান । 
অর্ছ অৰ্দ্ধ শরীর হইল দুই খান ॥ 
প্রাণ দিল বকাস্থর গোপালের হাখে। 
স্বর্গ হৈতে পুষ্পবৃষ্টি করে স্থরনাথে ॥ 
দুন্দুভি গভীর গরজয়ে ঘন লোকে। 
যশোবানী গোপ গোপী মুক্ত হৈলা শোকে ॥ 
কুষঃ হাথে বকাহর প্রাণ সমপিস্সা ॥ 
স্বর্গ মার্গে চলে বীর চতুভু'জ হয়্যা ॥ 
সাধুজ্য সমান মুক্তি দিল ভগবান । 
ভ্ররুষ্পদারবিন্দ করে রস পান ॥ 
দেখিয়! পুত্রের লীলা নন্দ যশোমতী । 
ঘুচিল সকল ভ্রম ভবভার ভীতি ॥ 








জননীর করুণা দেখিয়! যদুনাথ । 

ক্রষ্ণ আইস্তে কোলে রানী বাড়াইল হাথ ॥ 
হাথ বাড়াইয়। রাণী বাছ নিল বুকে । 
কতেক চুদ্বিল রাণী যাদবের মুখে ॥ 
চুচুকে চুম্বক দিয়! যাছু স্তন খায় । 
অনিমিখ লোচনে যশোদা মুখ চায় ॥ 
বলরাম ্রীদাম হুদা গোপ সব । 
আকুল করিয়াছিলে সভারে যাদব ॥ 
বেড়িয়া কুষ্ণের পাশে কান্দয়ে ছাওয়াল। 
মরি মার তোমার পিরিতি নন্দলাল ॥ 
প্রেমে পোচনের জল বহে সভাকার । 
ধড়ার আচলে মুছ]। লইল গোপাল ॥ 
দণ্ড এক ক্ষ্চমায়া সব দূর গেল । 

শোক দুঃখ বকসখ্য সব পাসরিল ॥ 

হেন ক্ষ ভন্দগ ভাই করুণার সিন্ধু । 
কর্ণ বিনে কেহ নাঞি ইহ পরে বন্ধু ॥ 
গোবিন্দপদারবিদ্দ মকরন্দপানে । 

লুন্ধ ভ্রমর ক্মভিরাম দাস ভনে ॥ 


জয় জয় যহ্বীর যশোদ! ছুলাল। 
বলিহারি যাও তোমার পিরিতে নন্দলাল ॥ ধর ॥ 
বক বধ করি হরি আইলা নিজ ধাম । 
অঙুসন্ধি বলরাম শীদাম সুদাম ॥ 

"আনন্দে ভোজন পানে নিভাইল নিশি। 
শ্রিতিমুখে কুষ্* কথা গোপকুল ভাবি ॥ 

বক বধ শুনি কৃষ্ণ সচকিত হিয়্য। ৷ 
অহোরাত্রি কুষ্ণ ভাবে এক ভাব হয়্যা ॥ 

কুষ্ণ বলে দকালে বাথানে চল যাই । 

কাননে বেহান আজি করিব সভাই ॥ 





শিকা! করি লেহ অন্ন প্রচুর বেঞন। 
ভাত্তীর তলায় বসি করিব ভোজন ॥ 
সকল বালক ঘরে ঘরে আন্মা ভাত। 
উপহার বেরনে করিয়া স্ভাত ॥ 
নিদাঘ সময় জানি প্রচণ্ড অতি অক। 
ভাজন করিয়া নিল টক দধি তক্র ॥ 
অন্ন ভার সভাকার শিশুর কন্ধে দিয়া । 
চলহ ভাত্ডির আগে সভে রাখ লয়া! ॥ 
পশ্চাৎ থাকিয়া বাম ক্ষণ ছুটি ভায়া । 
আগে আগে লাখে লাখে ধেহ্ু চাইয়া ॥ 
ৰাটাইল চরণ কাননে সব ধেহু। 
বাখান বাখান বলি ডাকে শিক্ষা বেণু ॥ 
উদ্ভাস যমুনার মাঠে পাল গেল দূর । 
ক্ষ্ধার সময় বেলা হুইল! উছুর ॥ 
মধুর! মুখে পাল যায় চারিপানে। 
কুষণ বলরামের ডাক হাক নাই শুনে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে । 
“গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাল গালে ॥ 


॥ রাগ গৌরী ॥ 


খাও ধাওরে গোগালা ভাই পাল যায আগে । 
বিষম হইব বড় সন্দে জানি লাগে ॥ 

শুনিএগ কানারি বোল গো গালা ছাওয়াল । 
হই হুই করিয়া ডাকিয়া দিল পাল ॥ 
কানাঞি বেপুতে সান দ্বিল তার পাছে। 
উদ্ু সুখে রহে থেঙ্ছ বাছ! লক্্যা কাছে॥ 

না চরে ন! শিক্ষ্যা জল বেণু শুনি গাই । 
ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদিয়া উঠে আনন্দ বাধাই ॥ 
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যমুনার মাঠে গোঠে বাখাইয়া ধেস্ছ | 
বট ভাণ্ডিরের মূলে বৈসে বাম কান ॥ 
ব্রহ্মার সমাধি ভাঙ্গে শুনি বেনু, সান । 
আসন টলিয়। পড়ে হরির়া গেয়ান ৯ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড কোটি যাহার উদরে ॥ 
হেন মায়া ব্রহ্মা কি বুঝিবারে পারে ॥ 
অনন্ত সহজ মুখে যার গুণ গায়। 
কোটি কল্পে অন্ত যার নামের না পায় ॥ 
হেন ক্রষ্ণ দাসের দাস হৈতে বড় ইচ্ছা । 
দাস অভিরাম কহে নার সব মিছা ॥ 


মোরে দয়া করছে গোপাল । 

চরণে শরণ দিয়া রাখ কখকাল 

মিছা এ আপনা বলি কাল গোাইলু। 
মো বড় অধম পাপী তোমা না ভজিলু ॥ 
শুন্তাছি তোমার নাম পতিতপাবন ৷ 
এই লে ভরা করি আছে মোর মন ॥ 
না খাকিলু সাধু সঙ্গে না ভজিলু' হবি। 
পরিণাম কি হইব ভাবনার মরি ॥ ক্রু ॥ 
কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথা|। 

সৰ্ব ধৰ্ম কৰ্ম্ম কৃষ্ণনাম বিলে বৃখা ॥ 
শুনিঞা বিধাতা কৃষ্ণের বেণুর নিশান । 
প্রেমে পুলকিত তঙ্গ আকুল পরাণ ॥ 
লোচনে বহয়ে নীর না পারে ধরণে। 
কষ্ণ রুষণ করি উচ্চ করেন রোদনে ॥ 
ভারাবতারাণে ক্লষ্চ আইল! গোকুলে । 
নন্দের নন্দন নাম হইল গোপালে ॥ 
আজি বুঝিব করের মায়া যাব বৃন্দাবনে । 
আাম্থব শরীব্রে কুষ্ণ বিহরে কেমনে ॥ 


১৭৯ 
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কুষে, পরীক্ষিব ব্রদ্ধা করিল গমন । 
আইল্যা যেখানে গোঠে চরে বত্সগণ ॥ 
ক্ষ্ধায় আকুল বড় গোগালা ছা ওয়াল । 
সভে ডাকে আস্ত ভোজন করিহে গোপাল ॥ 
শুনিঞা শিশুর বোল রাম গোবিন্দাই । 
বট ভাত্তিবের স্থলে হৈলা একঠাঞি ॥ 
ৰটপত্ৰ পলাশ আর যে নানা পাতে । 
আনিঞা ভোজনে সভে বসিলা সঙ্জাতে ৷ 
গোপালের আগে আগে দিলেন ভোজন । 
অবশেষে শিশু সব নিল জনে জন॥ 
প্রথমে কৌতুক গ্রাস হাথে লক্কযা সভে। 
রুষ্ণমুখে দিল সভে ঠাকুরের ভাবে ॥ 
আনন্দে ভোজনে সভে ভুলিল গোওাল । 
ভোঙনমন্ততা শিশু পাসবিয়া পাল ॥ 
বাথানে আসিয়া ব্রদ্ধা হরিল বাছুর । 
পর্বতের গুহায় রাখিল লয়্যা দূর ॥ 

গুহায় রাখিয়া! বস পাথর চাপায় । 
নিত্রায় রহিল বৎস ব্রহ্মার মারায় ॥ 
দেখিল বাখানে বৎস নাছিক সকল। 
গোণ্ডাল! বালক সব হুইল বিকল ॥ 
বেস্ত হইল শিশু সব বৎস কোথা গেল। 
ভোজন ন! হইল প্রসাদ বড় হেল্য ॥ 
কেহ কেহ শিশু সব হাথে অঙ্গ করি। 
বাছুর উদ্দিশে জনে জনে অঙুসরি ॥ 

না পাইয়া! আইলা! ধায়া! ভাত্তিবের তলে ॥ 
বড়ই প্রমাদ ভাই হইল গোপালে ॥ 
বালকের করুণ! বুঝিয়| নারায়ণ ৷ 
ধ্যানে জানি রক্ষা নিল বৎসগণ ॥ 
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মায়ায় পরীক্ষে ব্রহ্মা অতি বড় ভ্রম। 
মিথ্যা কিসের লাগিয়া করে এত শ্রম ॥ 
কুষ্ণ বলেন বালক শুনহ জনে জলে । 
বাছুর উদ্দিশে আমি যাইব কাননে ॥ 
ভোজন না এড়িহ সভাই খান অঙ্গ। 
বাছুর বলিয়া সভে বাছুরে বিষন্ন ॥ 

মূর্খ বড় বিধাতা যে শ্ররুষে পরীক্ষে। 
ধিক তার বিধিত্ব বুঝিয়া নাহি দেখে ॥ 
একেক লোমের যার বিবরের মাঝে । 
ভাসে কত কত ত্ৰহ্ধ৷ আপনা না বুঝে ॥ 
গৃহ গবাক্ষের পথে স্থর্যের কিরণ । 
উঠে পড়ে মরীচিকা। ধূলি 'অন্থক্ষণ ॥ 
সেইরূপি লোমকুপে ব্রহ্মা কত কত। 
ভাসিয়। বেড়ায় অন্ত নাহি পাএ এত ॥ 
এহেন ক্রষ্চ মহিমা কে বপে আমি জানি। 
অধম মূর্খের মধ্যে তারে আমি গুণি ॥ 
হেন রুষ॥ গুণগান সঙ্গ না পাইল। 
অভিরাম রুষঃগুণে বঞ্চিত হইল ॥ 


ওহে দাদ। বলরাম তুমি যাহ ঘরে। 
আমি আর না যাইব গোকুল নগরে ॥ 
হে দাদ! বলরাম ॥ এ ॥ 
কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
বাছুর হারা! হৈল রে শরুফ্ণ মনে গুণে। 
কোথা পাব বাছাগণ যাব কোন বনে ॥ 
ওরে দাদ! বলরাম দেখ কত দূর ৷ 
যমুনার তীরে কোথা চরে হে বাছুর ॥ 


১৮৯ 


১৮২ 





গোবিন্দবিজয় 


বিটপী কোটর আদি কালিন্দীর কূলে ৷ 
চাহিয়া বেড়ায় দুই ভাইরে আকুলে॥ 
উঠিয়া উচল গাছে চাহে চারি পানে । 
দেখিতে না পান্গ বস গেল কোন বনে ॥ 
ফিরিয়া আইলা! কুষ্ ছাওয়ালের ঠাক্ি । 
দেখিল ভাত্তির তলে শিশু কেহ নাই ॥ 
দাদ! বলরাম বলি দাদ! বলরাম বলি। 
কোথা বাছুর আব খেলাবার খেলী ॥ 
প্রমাদ পড়িলরে বিষম বড় হৈল। 

বাছুর ছাওয়াল ভাই কোন দিগে গেল ॥ 
জীদাম সুদাম বলি ডাকেন কানাঞি। 
কোন দিগে গেলে ওরে স্থবল ওরে ভাই ॥ 
ছাওয়াল না দেখিয়া হইলা বড় দুখী । 
বলরাম পানে চান ছল ছল আখি ॥ 

কি বুদ্ধি করিব দাদা উপায় বল মোরে । 
প্রমাদ হইল ভাই ভোজন বেহারে ॥ 
স্বদামের মায়ে কি বলিয়া প্রবোধিব । 
কেমনে জীদামের মাএ মুখ দেখাইব ॥ 
স্ববলের জননীর শুনিলে কান্দনা। 
বিদ্বরিয়া বুক মোর হরিব চেতনা ॥ 

কা সনে খেলাব বনে যমুনার মাঠে। 
ভাবিতে ভাবিতে দাদা মোর প্রাণ ফাটে ॥ 
কষ্চের কান্দনায় কান্দেন বলরাম । 

হেন কৃষঃগুণে না কান্দিল অভিরাম ॥ 


ককুণানিধান কুচ অখিলের বন্ধু । 
দীনের দয্বাল প্রভু মহিমার সিন্ধু । এর ॥ 
ক্ষণ সত্য সত্য আর লব মিথ্যা । 
সৰ্ব্ম ধৰ্ম্ম কৰ্শ্ব রুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 








এমন করুণাময় ঠাকুর যাহার । 

হেন কু থাকিতে কি অভাব তাহার ॥ 
কে বুঝিতে পারে তার উপায় বল কিছু । 
কোথা গেলে পাব হে সকল বৎস শিশু ॥ 
বলরাম বলেন যমুনার দুই পাশে । 

দুই কুলে দুই জন করিব তপাসে ॥ 
কুষ্ণ বলেন ভাল ভাল বৈলে হে বলাই । 
না পাইলে বৎস শিশু ঘর যাব নাঞি ॥ 
ধাইলা দুকুলে ছুই ভাই বাম কানু । 
মনে বড় ছুই ভাই আকুলিত তন্ ॥ 
কথ! দূরে জীরৃষ্ণ বসিয়া তরুমূলে । 
যোগমায়া উপাস্যাত কৰিলা গোপালে ॥ 
বিশ্বক ব্ৰক্ষাণ্ড মহাভাণ্ড ফোগেশ্বর । 
পুরাতন পুরুষ নাহিক তার পর ॥ 
সৃষ্টি স্থিতি বিলয় কারণ সেই প্রভু । 
আদি অন্ত মধ্যম নিয়ম নহে কভু ॥ 
কোটি কোটি ব্রহ্াণ্ড যার এক লোমকৃপে ৷ 
তাহাবে পরীক্ষে মূর্খ বিধাতা কিরূপে ॥ 
বিষ্ণুমায়! প্ররুতিতে আরোপিয়া মন । 
বাছুর বালক স্প্টি কৈল নারায়ণ ॥ 
যার যেই সুপ্তি ধাম যেমন বন্ধান । 

যার যেই মুখ চক্ষ লাবণ্য উপাম ॥ 
যেমন বএস বেশ বরণ চিকন । 

যেমন বাছুরগুলি যেমন লক্ষণ ॥ 

সকল বাছুর শিশু স্ুজিয়া গোপাল । 
ডাকেন আই শ্য ঘরে চালাইয়া পাল ॥ 
ভ্রীদাম হদামরে স্থবল অসুসঙ্গি । 
চালাহ বাছুর সব চারিদিগে বঙ্গি ॥ 


১৮৬ 





গোবিন্দবিজয় 


ভ্রক্বফের বেণু সান ডাকে অঙ্থপাম । 
পাইল বৎস শিশু ভাই ধাও বলরাম ॥ 
বুঝিয়া ধেস্ছর রব ধাইল বলাই । 

বট ভাণ্ডিবের তলে হৈলা এক ঠাঞি ॥ 
স্্ধায় আতুর বৎস হামা হামা ডাকে । 
ধাইল বাছুর সব দূরে দেখা। মাকে ॥ 
চিনিল বাছুর সব নিজ্গ নিজ মায়ে । 
দাণ্ডাইল ধেস্ছ বৎস মূখে শুন খায়ে ॥ 
রাম ক্ষণ আইলা! ক্র চালাইয়া পাল । 
আপন আপন ঘরে আইলা রাখাল ॥ 
যার যত ধেঙ্গগণ যতেক বাছুর । 

সভাই লইয়া গেলা নিজ নিজপুর ॥ 
আপন আপন পোএ দেখিয়। জননী | 
আরতি করিয়া দিল খাইত্যে ক্ষীর ননী ॥ 
জননীর কোলে বস্তা যার যেই শিশু। 
ক্ষ্ধায় আতুর হুয়া! খাতো চাহে কিছু ॥ 
গোওালিনী প্রেমাকুলি শিশু সব লয়যা। 
খাত্যে দিল উপহার আরতি বুঝিয়া ॥ 
যতেক বাছুর শিশু ্রহ্মা চুরি কৈল। 
যোগধ্যানে শৈপের গুহায় নিদ্রা গেল ॥ 
গোবিন্দপদ্বারবিন্দ সুধার সমূত্র । 

তথি অবগাহন করেন শুক কত্র ॥ 

হেন ক্ুষঃগুণে ভাই নাচ আর গান । 
এমন আনন্দ আর কভু নাহি পার্জ ॥ 
লতা ত্রেতা দ্বাপর্ কলি আরাধিল হুরি। 
কাছক্রেশে পঞ্চতপ অন্বেষণ করি ॥ 
তাহে যত ধৰ্ম্ম পাইল্য সেই মহাশয় । 
কলিযুগে দেখ ভাই তত ধৰ্ম্ম হয় ॥ 











গোবিন্দবিজন্গ 


বিশেষে ভ্ক্ুফচৈতন্ গুণার্ণব । 

তার অবতাৰে স্লেচ্ছ কিরাত বৈ্কব ॥ 
হেন কুষণগুণনাম জপ অনুক্ষণ । 
নাচিয়া গাইয়্য। পুণ্য কর উপান্দন ॥ 
সাম ক্বঞ্চ গুণে সভে আনন্দে তরঙ্গ । 
অভাগিয়া অভিরাম ন! করিল! সঙ্গ ॥ 


চল যাই যাই স্রীরুঞ্ণ ভঙ্গিতে কে বা যাবে । 
দয়ালু করুণাময় দীনজনার বন্ধু 
এমন ঠাকুর নাহি পাবে ॥ এ ॥ 


বকার মরণ শুনি কংস ভয় মনে গুণি 
ছট পট করে প্রাণ তার । 

বুঝিলু পরম তত্ব প্রসন্ন মৃত্যুর পথ 
ইহাতে অন্যথা নাহি আর ॥ 

ভয়ানক চতুদ্দিশি ভরমে মরণ হাসি 
ভীরুরূপী মনে বড় বেখ|। 

বলিতে বিরাম নয় বিষাদ বিষম ভয় 
বিষ হেন লাগে অন্ত কথা ॥ 

কি কছিতে কি না হয় সদত চঞ্চল নয় 
স্থধীরতা নহে কংসাহ্‌র। 

শয়নে স্বপন দেখে সরলতা নাই মুখে 
নত হেন বাসে তিন পুর ॥ 

দূর গেল ভক্ষ পান কুষ বিপু তার জ্ঞান 
ববির প্রাণে সঙ্কটে । 

তরালে তরল মতি গমনে অলঘুগতি 
ভোজনে বদনে নাহি রুচে ॥ 

বকার মরণ শোকে পাত্র অধাস্থরে ডাকে 
আইস্ত ভাই সখা মোর প্রাণ । 

অকারণে হয় মৃত্যু গোকুলে প্রবল শত্রু 
দিনে দিলে হয় বলবান ॥ 


৯৮৫ 





গোবিন্দবিজয় 


তোমরা কপটী বড জানিল অস্থরে দড় 
হৃষ্ট আছ আমার মরণে। 

তেঞি সে করিয়ে হেলা নাই বধ গোপবালা 
অপযশ রহিল ত্রিভুবনে ॥ 

অঘা বলে কোন কাজ শুন হে দহুজ্রাজ 
হীনবলে পাঠাহ গোকুলে । 

আপনি সে পায় নাশ ভুবনে কুযশ ভাস 
ক্র বল পায় অহকুলে ৷ 

দেখ কেমন প্রবন্ধ করি নন্দের বালকে মারি 
জিলোকেতে রাখিব ঘোষণা । 


বিবুধাদি নর নাগে বিদ্রয়ী সকল আগে 
আর জত মনের বাসন! ৷ 

কালি বা পরশু পানে মাবিব নন্দের কানে 
অভয় মানসে কর রাজ্য । 

ত্ৰিজগতে আমি অঘ তৃণাবর্ত নহি বক 
অবহেলে লেখে দিব কার্য | 

রাজার চরণ শিরে বন্দিয়া চলিল বীরে 
রজনী পোহায় জাগরণে। 

মহা অজগর বপু, হইয়া! বুকের রিপু 
বহে পাপ বাখান কাননে ॥ 

অতি ভয়ঙ্কর কায় উদ্দিল মেঘের প্রান 
দীঘল যোঙন ছুই অহি। 

অরুণ কোটর সুখ দেখিতে কাপয়ে বুক 
লোহ লোহ কৰে দুটা ছিহি ॥॥ 

অজগর গরজন যেমন মিথুন ঘন 
শুনিতে সবার টুটে দর্প। 

গোধন চারণ ভূমে কুষ্চদ্দেশে অঙ্ভমানে 


ছে পাপ যাদ্থামুখ সর্প ।। 





গোবিন্দবিজয় 


শুন মন সঙ্গ ভাই চল কৃষ্ণ গুণ গাই 
আপদে পাইব প্রিতিকার । 
গোবিন্দপদাৱবিন্দ মকরন্দ লুক্ধ ভূঙ্গ 


অভিরাম দাস কহে সার | 


॥ সারেঙ্গ রাগ ॥ 


ভাইরে ওরে ভাই চল সভে গোঠে যাই । 
যে না যায় তারে বলারি দোহাই ॥ 
হুঠিয়া বলারি যে দোহাই না মানে। 
সে জানে তাহার কাজ বলরাম জানে ॥ 
শুনিঞা রাখাল শিশু রামের দোহাই । 
মত্ত বলারি নামে সভাই ডরাই ॥ 
হঠিয়া বলারি রাঙ্গা দেখিলে সে আখি । 
মাতাল বলারি ঠাঞি কার বাপে রাখি ॥ 
বাথানের সাজনে সাজিল চারিদিগে । 
মত্ত বলারি বাল! যায় আগে আগে ॥ 
বিজই বিজই বলি ডাকে কানারি বেণু । 
সে পথে লুটিতে চাহে অভিরাম তঙ্গ ॥ 
কুষঃ সত্য সত্য আর সব মিথ্য। । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কণ্ম কুফানাম বিনে বুখা ॥ 
কাননে বাটাকে ধেনু শিশু জনে জনে | 
বলরাম আদি বসিলা নিকামে ॥ 
চলিতে চলিতে পাল গেলা দূর বল। 
শ্রবেশিল ধেস্থ সব গভীর কানন ॥ 
: যদি অদর্শন পাল হৈল সব গাই । 
চারিদিগে শিশুসব চলে ধাওয়া ধাই ॥ 
গোঠাইয়া আনে পাল শিশু জনে জনে। 
আচস্বিতে অজগর দেখে বৃন্দাবনে ॥ 








১৮৮ 


সর্পের নিশ্বাসে বহে মহাবেগ ঝাড় । 
গর্জনে পড়িয়। শিশু করে ধড়কড় ॥ 
মেলিয়া দারুণ মুখ গেলে জনে জনে । 
অবশেষে রামকুষ রহিল! দুজনে ॥ 
কৃষ্ণ বক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ ডাকে শিশুগণ । 
অন্তরার উদরেতে করেন রোদন ॥ 
রাম রুষ্ণ বালকের করুণ! বুকিয়!। 
বালকের উদ্ধার চিন্তেন ছুই ভায়্যা ॥ 
মায়াস্থর সর্প ব্যক্ত হৈল কষ ঠাঞি। 
কুষ্ণ বলে সর্প নহে শুন হে বলাই ॥ 
কংস পাঠাইল দূত আম! মারিবারে। 
সর্পরূপে রহিয়াছে কানন ভিতরে ॥ 
ইহা মারি খণ্ডাইব শিশুর যাতনা । 
মনে ভয় পায় খেন কংসান্থর জনা ॥ 
অন্তরা সন্তোষ নহে ছাওয়াপেরে গিলে। 
কুষ্ণরাম উদ্দিশে আছয়ে মুখ মেলে ॥ 
কুষণ দূর কটিবন্ধ হয়া ছুই ভাই । 
সপন্গখে প্রবেশিলা কানাঞি বলাই ॥ 
মরে অমরগণ করে হায় হায়। 
প্রলয় হইল যুগ নন্দ যশোদায় ॥ 
অন্তরীক্ষ থাকি সভে করেন কল্যাণ । 
মহর্ষি আশিস করে বেদের বিধান ॥ 
উদরে প্রবেশ কৈল রাম গোবিন্দাই । 
তুষ্ট হয়্যা ওষ্ঠ চাপে অসুরা অলাই ॥ 
দঙ্গজের অস্ুচর গিলিলেক কুষ্ণ। 
দেখিয়া বিস্ময় হৈল তিন লোকে উদ্ম ॥ 
সবৎস নি্ধচ্ছা হৈল যত ধেহুগণ । 
রুষ ধ্যান করি রহে বিষ বদল ॥ 














গোবিন্দবিজয় ১৯ 


স্ডনপান তেজে বৎস রুষঃচিত্ত হয়্যা । 
নিৰ্ভয় চরিব বনে কার মুখ চেয়্যা ॥ 
অস্থর উদরে ক্র উপায় স্থজিল | 
নখতে মন্ত্রক চিত্য! দ্বার করি দিল ॥ 
সেই পথে নিগম হইল গোপশিশু । 
কুষ্ণ বলরাম বাহির হইল তার পাছু ॥ 
তিনলোকে জয়কার হইল ঘোষণ । 
দেব ঝ্রযি প্রভৃতি সেই হইল তোষণ ॥ 
বৎস আনন্দ হৈল! যতেক সুরভি। 
গোবিন্দবিজয় ধ্বনি বাজএ দুন্দুভি ? 
কৃষ্ণ হন্যে অঘাস্থর সমর্দিয়্যা প্রাণ । 
মুক্তিপথে চলে বীর হুইয়া নির্বাণ ॥ 
বৈরীভাবে আইল বীর মারিতে গোপালে। 
তারে দিল নিজ পদ বৈকুণঠস্থলে ॥ 
মৈত্ভাবে আনন্দে যে ভজে নাবায়ণে । 
তারে কোন পদ আছে বিধাতা না জানে ॥ 
দণ্ডবং হয়্যা বলি শুনহে ভকত । 
আনন্দ স্বেচ্ছায় রুষঃ ভজ অবিরত ॥ 
মো বড় অধম পাপী মূঢ় বড় মতি । 
না জানিলু প্রীকুষ্ণের চরণে ভকতি ॥ 
দও্ডবং হয়্যা ক্ষিতি করি পুটাঞ্জলি । 
অভিরামে কর সঙ্গ যেন হরি বলি ॥ 


কোটি ব্রহ্মার শিরোষণি রুফ্ণের নাম 

বেদে দিতে নারে সীম! । 
কোটি ত্রদ্ধা তারে ধ্যানে না পায় 

কি গুণে ভজিব তোমা ॥ ধ্ৰু॥ 
ক্রষ্ণ সত্য সতা আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কণ্দ্ কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 


১৯০ 





গোবিন্দবিজয় 


পড়িল কংসের দূত অঘান্থর লাম । 
কফের বিজয় বাজে দুন্দুভি নিশান ॥ 
চারিদিগে বেণু শুনি খরসান বাজে । 
আনন্দ ছিলোল উঠে দেবতার নাচে ॥ 
শুনিঞা বিধাতা কৃষ্ণের বেণুর নিশান । 
সচকিত হৈল ব্রহ্মার ভাঙ্গিল ধ্যা্সান ॥ 
শিশু বত্স রাখিয়াছে যথা শৈলতটে । 
উদ্দিশে ধাইল ব্রহ্মা তাহা নিকটে ৷৷ 
খুচাইয়া দ্বার দেখে শিশু ব্সগপ । 
যোগধ্যানে আছে সব নিজ্রা অচেতন ॥ 
গণিঞা দেখিল ব্রক্ষা বাছুর ছাওয়াল। 
সব আছে জানিল ছাওয়াল বত্সপাল ৷৷ . 
তবে ক্রষ্ণ কি লইয়া বিহরেন গোঠে। 
দেখিতে আইলা কর্ষা। জীকুষ্ণ নিকটে ॥ 
দেখিল যতেক বৎস শিশু কৈল চুরি । 
কৃষ্ণ সঙ্গে সেই সব ছাওয়াল বাছুরি ৷ 
পুনরপি ধ্যায় ত্রক্ষা পর্বতের পানে। 
দেখে সব শিশু বৎস আছে সঙ্গোপনে ॥ 
পুনৰ্ব্ার ধ্যা্ অক্ষা কুষের গোচর । 
দেখে সেই বংস শিশু বাখান ভিতর ॥ 
গতায়াতে ব্ৰহ্মা বড় হইল! বিভ্ৰান্ত । 

না বুঝি ক্ফ্ের মায়া আমি কত ভ্রান্ত ॥ 
পদভরে ধায় ব্রক্ষ৷ পর্ববতের পানে। 
দেখে সব শিশু বত্স আছে যোগধ্যানে ৷৷ 
বাহিয করিল শিশু বত্স একে একে । 
সব সমপিল লএ রুফের সমুখে || 

বাহু তুলি কুষ্ণ বলি কান্দে উচ্চনাদ । 
শরীর মায়ায় বড় পাইল অবসাদ ॥ 











গোবিন্দবিজন্স 


পুন বেয়াকুল হএ পড়ে ভুমিতলে ॥ 

চারি শির লোটাইয়া প্রণাম করি বলে ৷ 
ব্ৰজে পরমেশ তুমি মহেশ দীনেশ । 
নিশেষ গণেশ তুমি প্রভু হৃষিকেশ ॥ 
আকাশ পাতাল তুমি নদ নদী খাল। 
তুমি সর্ব্বাধার তুমি তুমি সে গোপাল ॥ 
সনিদ্রা জাগর্ত তুমি তিসন্ধা সাগরি।? 
তোমার মায়ায় বন্ধ চতুদ্দশ পুরী ॥ 
এমত:* ব্ৰহ্মাণ্ড সব দাকুযত্র ক্যায়। 
তিনলোক বন্ধ ভ্রমে তোমার মারায় ॥ 
সব্ব রঙ্গ তমোগুণ তোমার শরীরে । 
সহন বদনে শেষ যার নাম করে ॥ 
চারি মুখে আমি কিবা গাইব মহিমা । 
তোমার মহিমা গুণে কিবা দিব সীম! ।। 
খে জানে সে জানুক তুমি হে অনন্ত । 
বেদমুখে আমি কিছু ন! জানিলু অন্ত ৷ 
শরীর গতিক যার বচন মানসে । 

বৈভব সম্পদ কীন্তি সব তোমার পাশে || 
তোমাতে গোচর লব আমি নাঞি জানি। 
বিধাতা বলিয়া স্থষ্টি করযাছ আপনি ॥ 
তোমার রুপায় সভে প্রজাপতি বলে। 
আমি অজ নহি প্রভু তুমি সঙ্গ তৈলে ॥ 
দিআছ বিষয় মোরে প্রন্গানাথ বলি । 
বিভ্ৰম বড়ই সআমি শ্রেষ্ঠ নাম ধরি ।। 
আপনে সবার শ্রেষ্ঠ ভ্রিজগতেশ্বর । 
আমারে যে শ্রেষ্ঠ বলে সে বড় পামর ॥ 


১ অজেজ্ঞ যোগে তুনি জিসন্ধা রবি. ২ অমতে 


১৯১ 





১০২ গোবিন্দবিজয় 


পুন পুন দগুবত তোমার চরণে । 
কি করিব আজ্ঞা কর দেব নারায়ণে | 
মুকুট সহিত চারি শির লোটাইয়া। 
ধরিল ক্রফের পায় গদগদ হয়্যা ৷ 
পুলকে আখির জল বহে নিরস্তর । 
বচন কহিতে ত্রক্ষা হইলা! নিঃশ্বর ॥ 
উঠ উঠ বলি ক্ষণ হাথ বাড়াইল্য। 
মাথায় ধরিয়া রুষণ ব্রন্ধাস্স তুলিল্য ॥ 
আপনার ভাগ্য করি মানিল তখন। 
আসরে পরশ কৈল দেব নারায়ণ ॥ 
কুষ্ণ বলেন মনে কিছু না ভাবিহ আর । 
আমাতে অচল ভক্তি আছএ তোমার ॥ 
নিঃসন্দেহ জানিলাঙ আমি তোমার জন! । 
"আমা বিনে অন্য মনে নাহিক বাসনা ॥ 
চল চল অহে ব্ৰহ্মা আপন আগার । 
তোমার হৃদয়ে নিত্য আমার বেহার ৷ 
মুকুট সহিত শির ক্ষণ পদহস্ে। 
লোটাইয়া প্রনমিল পরম সানন্দে ॥॥ 
ব্ৰহ্মলোকে গেল ব্রহ্মা আপনার পুরী । 
আনন্দ উন্মাদ চিত্ত কৃষ্ণ ধ্যান করি ৷ 
শিশু বৎস দুই ছুই রুষঃ বলরাম । 
লইয়া আইল সভে আপনার ধাম ॥ 
একেক ধেঙ্ছুর সঙ্গে দুই দুই বাছ । 
দুই দুই স্তন ভাগে পান করে সশ্বেচ্ছ৷ ৷ 
ছুই ছুই শিশু বৈসে জননীর পাশে। 
জননীর স্বেহ দুই পুত্র অভিলাষে ॥ 

না জানিল শিশু মোর দুই দুই কেনে) 
কষে মায়ায় কিছু ন! জানিল মনে || 











গোবিন্দ বিজন 


এই মত কুষ ক্রীড়া করে বৃন্দাবনে ॥ 

না বুঝিল যার মায়া বিরিঞ্চি আপনে ॥ 
যাহার 'পাঙ্গে স্ষ্টি শত ত্রক্ধা হয়। 
যার কোপ লোচনে কত স্বষ্টি ক্ষয় ॥ 
জননী জঠরে জন্ম যাতনা কেবল । 

মল মৃত অধোমুখে থাকে নিরমল ॥ 
চশ্মপাশ প্রায় নাড়ী বেষ্টিত হইয়া । 

বন্ধ থাকে মাতৃগর্ভে জেষ্ঠ কষ্ট পেয়া111 
যমের যাতনা তুলা জননীর গার্ডে । 
উচ্চৈঃস্বরে বলিহে ভাবক ভাই স্দে ॥ 
কুষঃ রাম গোবিন্দ ভজহ অন্তক্ষণ । 
মাতৃগর্ভে পুনর্জন্ম না পাবে কখন ॥ 
চৌরাশিত লক্ষ যোনি ভ্রমণিকা আছে । 
সব যোনি ভ্রমিঞা মানুষ যোনি পাছে | 
পুণা পাপজ্ঞান আছে নরদেহ ধরি । 
ইখে চিত্ত লিবিষ্টি হই গা হবি ।। 
ইথে যদি কু্নাম লা গাইলো আর । 
পড়িলে বিষম ফান্দে নাহিক উদ্ধার | 
গোবিন্দপদাক্বিন্দ মকরন্দ আশে । 

লুন্ধ ভ্রমর অভিরাম দাস ভাষে ৷ 


দিন যায় যায় রে সময় যায় রাখ । 

এমন জনম নাই মনে ভাবিএঠা দেখ || এ || 
কুষ্ণ সত্য সতা আর সব মিথ্যা । 

সর্বদ ধৰ্ম কর্শ্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা.॥। 
গোবিন্দৰ্জিয় হৈল অঘার পতন । 

শুনিঞ কংসের ভয় শ্বাস ঘনে ঘন ॥। 
আশ্বাস করিতে হেন নাই মর সখা । 
বুঝিয়্য নিকট মৃত্যু সনে হৈব দেখা ৷৷ 


১৯৬ 





গোবিন্দাবজদ় 
প্রাণ মর আন করে নাঞি হেন ভাই । 
অকারণে গোগালান হাথে মৃত্যু পাই ॥ 
পরাণে কাতর রাজা নাই নিত্র ক্ষোভ । 
শয়নে স্বপনে দেখে সকলি অশুভ ॥ 
এই মত চিত্ত হত কাতর পরাণে | 
কান্দএ পরাণে রাজা! শয়ন ভোজনে ॥| 
আর দিন বাথানে গো গালা বাল সঙ্গে । 
মাতুলে আতুল ভয় দিতে নানা বঙ্গে | 
শিঙ্গ। বেণু নিস্বনে চমকে দশ দিগ । 
ভয় পয কংস মনে হুইল অনিমিখ ॥ 
নিত্য গোচারণ ক্শ্দে গোবিন্দের লীলা । 
অহুদিন শিশুসঙ্গে করে নানা খেলা || 
অতি দূর বনে হইল উদর সময় । 
'আতুর হইল শিশু ক্ষ্ধার উদয় ॥ 
চল যাই ঘরে ভাই শুনহ কানাঞি। 
বিকালে আলিএ পুন চরাইব গাই ॥ 
না চলে ক্ষ্ধাএ পা চরাইতে ধেস্। 
ন! রহে কটিতে বস্তু বসন হে তঙ্গ ॥ 
শুনিঞা শিশুর ক্ষধার প্র্জোজন | 
বলরামে বলে হের দেখ তালবন ॥ 
মদমত্ত বন তাহে রুষ্ের চাতুরী । 
বনমুখে ধায় রাম যেমন কেশরী ॥ 
পশ্চাৎ ছাওয়াল সঙ্গে দেবকীনন্দন । 
জয় জয়কার শব্দে প্রবেশি কানন ॥ 
দেখিএ স্থপক্ত তাল ফল নানা বঙ্গ। 
বারণ কাননে যেন প্রবেশে মাতঙ্গ ॥ 
কংসের আশ সেই যক্ছে রাখে চর । 
কিসের যোগাতা তার প্রবেশে কু্ধর ৷ 
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-এমন কুরে রাম কু দিল ভাকা। 
পাড়িল সকল তাল যত কাচা পাকা ॥ 
প্রতি তরুবরে উঠি দেব শিরোমণি ॥ 
মহাশব্দে নড়া দিল শুনি ঝন ঝনি॥॥ 
তাল ফল যত রাম লইল৷ সেইকালে। 
ধাইল কংসের দূত মারিবার বলে ॥ 
ধেস্গক নামাদি যত দহ্জের দূত । 
খরতর অস্ত্র পানে ধায় অদভুত ৷ 
লগুড় মুদগর কূপ চোখের পরশে । 
এড়িল অনেক অস্ত্র রামের উদ্দিশে ॥ 
না পরশে অস্ত রামের ক্রোধ কামপাল । 
ধেহুকার পানে ধায় হাথে বুক্ষতাল । 
মানিল বৃক্ষের বাড়ি ধেন্ুকার বুকে । 

নু ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার মুখে ॥ 

পড়িল ধেহুকাহর যায় গড়াগড়ি । 

পালাএ ধেহ্ছকার চর দিএ রড়ারড়ি ॥ 
অবশিষ্ট ধেস্ছকের যত অন্থচরে । 

চড় চাপড়ে রাম মারিল সভাবে ॥ 

ভগ্রচর বার্তা কহে কংসরাজ পুর । 

ক্ষেণে ক্ষেণে ভয় বুদ্ধি পায় পাপান্থর ॥ 
গোপালের সহচর যতেক ছাওয়ালে। 
করিল ভক্ষণ তাল ফল কুতুহলে ॥ 
যমুনার জলে কত ফেলাইয় দিল। 
কেহ কেহ ছাওয়াল ঘরের তরে লৈল ॥ 
ভাল ফল লুটি দেখি দেব জগন্নাথ । 

হ হাসেন কৌতুকে কুষ্ণ দুখে দিএ হাথ ॥ 

॥ হৃষ্ট হইল শিশু তাল করিয়া ভক্ষণ । 

Fr ব্বরমূখে চালাইল যত ধেঙ্গগণ ॥ 
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কষ্ণনাম কেশরী স্মরণে বা শ্রবণে। 

পালায় অশেষ পাপ শৃগাল কাননে ॥ 

হেন রষ্ণ শ্রবণ স্বর্ণ কর ভাই । 

*পাপ হৈতে কদাচিত আর দেখা নাঞি? ॥ 
গোৰিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
গোবিন্দবিজ্গয় অভিরাম দাস গানে | 


ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 

সব ধৰ্ম কম্ম রুফনাম বিনে বৃথা | 
তৰে পরীক্ষিত রাজা কৃতাঞ্জলি করে । 
প্রণত হুইয়া কহে শুকদেবের তরে ॥ 
তুমি মহাশয় মুনি উদ্দার চরিত । 
কুষকথা শুনাইয়া কৰিলে পবিত্র ৷ 
পরম পুণাদ কথ! মঙ্গল কীন্তন। 
অধিক কর্ণের তৃষ্ণা করিতে শ্রবণ ॥ 
অন্য বন্ধ পান কৈলে ভোক তৃষ্ণা ক্ষয় । 
কৃষণকথ পানে ক্ষুধা অধিক উদয় ।। 
হেন ক্ুষ্ণকণা। মুনি কহ বারদ্বার । 
অবতার শিরোমণি লে লন্দকুমার ৷ 
শুকদেব বলে কথা শুন আভিমঙ্গা । 
কুষণকথা অধিক উদয় মহাপুণ্য ॥ 

হেন কুষ্ণকথা আমি কি কহিতে জানি । 
মহা পুরাণাদি গ্রন্থে পঠি্াছি আমি ॥ 
অষ্টাদশ পুরাণ পিতা ব্যাস গ্রন্থ কৈল । 
সেই গ্রন্থ ব্যাস ঠাঞি উপদেশ লৈল ॥ 
শ্ীরু্ পুরাণে যত রচিলেক বাপ । 
শুনিতে সে সৰ কথা দূর যাএ পাপ ॥ 


> পাপমূক করিতে আর ঠাকুর কেহ নাঞি 


© 
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স্থপ বলে অতঃপর কহ কুষ্ণলীলা | 
তবে কি গোকুল মধ্যে করিলেন খেলা ॥ 
হা হা রুফ করি রাজা অবনী লোটায়। 
পুলকে আখির জল ধরণে না যায় || নর 
শরীর কম্পন হয় গদগদ ভাস । 
ক্ষণ রুষণ করি উচ্চ ছাড়এ নিশ্বাস ॥ 
সাধু সাধুবাদ করি শুক মহাশয় । 
কোলে করি পৰীক্ষিতে তুপিল সদয় || 
ধন্য পরীক্ষিত তুমি পুণাঙ্গোক । 
তোমার মহিমায় পবিত্র তিনলোক ৷৷ 
শুক বলে ভাল প্রশ্ন করিলে রাজন । 
অব্ধান কর কথা পবিত্র কীর্তন ॥ 
একদিন শরীকষ্ণ আদি বলরাম দাল । 
স্থবল প্রভৃতি সঙ্গে গদাম জ্দাল ॥ 
»কালিন্দী নন্দনবনে বাটায়্যা গোধল। 
নানা রঙ্গে কৌতুকে ক্রীড়েন নারায়ণ ॥২ 
প্রচণ্ড সুর্যের তেজ নিদাঘ সময় । 
ক্রীড়ারসে আন্ত সব শিশু অতিশয় | 
তৃষ্ণায় কাতর হয়া বলবের বাল! । 
জলপান আবি সভে হ্রদতীবে গেল! ॥ 
মহা দেবখাদ অতি পরিসর তীর । 
কঙ্জল সদৃশ জল অত্যন্ত গভীর | 
কদগ্গাদি মহাদ্রম শোভে চারিদিগে । 
মন্দাকিনী* বহে তথা পন্নগের ভাগে ৷ 
জীবজন্ত পতঙ্গাদি নাহি পিপিলিকা। 
পরশিলে স্বিদ্ধ জল পানে অগ্রিশিখা ৷ 
> কালিন্দীনন্দন বনে বাট্যাইসকা পাল । 


_ লানারঙ্গে কৌতুকেতে খেলে ছাওয়াল ॥ 
২ মন্দানিল 








রে 
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ভালমন্দ না বুঝিল রুষ্ণ সহচর । 
স্লি্চজল পান সভে করিল তৎপর ৷ 
জল নহে কেবল বিষম হলাহুলা ৷ 
তীরে উঠি প্রাণ দিলা গোগালার কাল! ।। 
দূরে থাকি রুষ্ণরাম জানিল অন্তরে । 
কালি হদে জলপানে শিশু সব মরে ॥ 
সত্বরে আইল! রুষ্চ ছাওয়ালের কাছে। 
জলপানে শিশু সব প্রাণ তেজিয়াছে ।। 
ক্ুষ্ণ বলেন বলরাম উপায় বল কিছু । 
কেমনে পাইব প্রাণ গোয়ালার শিশু ॥ 
শুনিঞা রুফ্ের কথা রাম মহাশয় । 
কহেন সকল কথা হইয়া প্রণয় ॥ 

অবে কি উপায় প্রভু জিজ্ঞাস আপনে । 
স্থঙ্গন পালন ক্ষয় তোমার ইক্ষণে || 
অমৃত গরল দুই তোমার কটাক্ষে । 
সকল করিতে পার আখির নিষিখে ॥ 
তোমার গরল দৃষ্টি মইল ছাওয়াল। 
অমৃত লোচনে চাহ জীবে যত কাল || 
ক্ষণ বলেন বলরাম আপনে জলন্ত । 
তুমি মহাশয় প্রভু মহা সত্যবস্ত ৷ 
সহশ্র কলায় তুমি ধরিয়াছ ক্ষিতি । 
সৰ্ব বিষধর মধ্যে তুমি অধিপতি || 
ছাওয়ালের বিষ বাম করহ সংহার । 
কালি দমন বমি করি একবার ॥ 
কুষ্ণের আজ্ঞায় রাম শিশুপানে চায়। 
অসুত লিঞ্চিল দেহ সভে প্রাণ পায় ॥ 
চকিতে চাৰিভিতে চাহে শিশুগণ । 
দেখিল সমুখে বলভ্র নারায়ণ ॥ 
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কুক্ষের গলাব্স ধরি শিশু সব কান্দে । 
মরিয়া জিলাঙ সভে তোমার প্রসাদে ॥ 
এমন ঠাকুর আর কোা। কবে পাব । 
তোমা বই আর বা কাহার ছায়া লব ॥ 
অখিল ব্ৰক্ষাণ্ডে আর কেবা বৈলে । 
মরিলে জিয়াতে পারে কাহার সাহসে 1) 
এমন ঠাকুর তুমি সভাকার প্রাণ । 

মরণ পঞ্চর রুষ্ণ দেব বলরাম ॥ 

তৃষ্ণায় আক্রান্ত হএ পিলাঙ এ জল । 
জল নহে কালকুটি বিষম কেবল ॥৷ 

পান মাত্র প্রাণ গেল ছটফট করি । 
পুনর্জন্ম তোমা হৈতে পাইল শ্ৰীহৰি ৷৷ 
তুমি হে মনুস্থা নহ বুঝিলাঙ মনে । 
সর্বত্র কুশল তব নাম স্মঙৱণে ॥ 

করুষ্ণ বলেন এই হ্রদে আছে এক সর্প । 
তোমাসভার হিংসা কৈল ঘুচাইব দর্প | 
এমন ঠাকুর রুষ করুণার সিন্ধু ৷ 
প্রেমভক্তি হইতে ত্ৰজ পাইলা হেন বন্ধ ৷৷ 
এ হেন ঠাকুর গুণ গাঅ অনুক্ষণ । 

কি করিব কলিকাল সর্পের দংশন ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ সধুলুবন্ধমৃতি ৷৷ 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী || 


হুরি গাও গাওরে ভাই পরম গেয়ান । 
বিষয় বিষম বিষ তেজ বিষপান ॥ ৬৪ 
কষ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম কৰ্ম ক্ফ্চনাম বিনে বৃথা ৷ 
দৃঢ় করি বন্ধ ধটি টানিঞা! বান্ধিল । 
শিঙ্গা! বেণু বেত্র বলরামের হাখে দিল ॥ 
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উঠিয়া কদম্ব ভালে দেব নারায়ণ । 
(দেখি নানাকার শব্দ করে শিশুগণ ॥* 
সভাকার প্রাণধন তুমি সভার আখি । 
জীবনে মরিয়া! থাকি তোমারে না দেখি | 
জল বিনে জলচর না জীয়ে পরাণে। 
জীবন সলিলে তুমি আমা সভার প্রাণে ॥ 
কুষ্ণ বলেন ভাই হে না বুঝ মনে ভয় । 
কোথা বা দেখিলে কাল সর্প জলাশয় ॥ 
এত বলি নারায়ণ জলে দিল ঝাপ । 
শব্দ পে) চারিদিগে উঠে কালসাপ ॥ 
সারিয়! বিস্তীর্ণ ফণা ফণিগণ ধায়। 
তার মাঝে কালিয় ধাইল মেঘপ্রায় || 
দারুণ দশন যেন কেতকীর পাত। 
গঞ্জনে গগন ফাটে হয় বঙ্ছাঘাত ৷ 
বেড়িয়া দংশিল সর্প কুষ্ণের শরীরে । 
শিশু সব হায় হায় করে রএ তীরে ॥ 
কুষ্ষের শরীর সর্প করিতে দংশন । 
চশ্দে ভেদিল বেখা ভাঙ্গিল দশন ॥ 
কালির মাথায় কষ্ণ করিল আসন । 
হদমধ্যে প্রবেশিল দেব নারায়ণ ॥ 
কুলে থাকি শিশুগণ বড় বেস্ত হয়্যা। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি কান্দে গড়াগড়ি দিয়্য। ৷ 
তখনি বলিল রু্ণ না পড়িহ জলে । 
ন! শুনিয়! সভাকানে অনাথ কৰিলে ॥ 
* জল নহে বিষ সন বিষে জলাশয় ॥ 
তোমার কোমল তু পাছে জীর্ণ হয় ॥ 
দেখহ্‌ দেখিতে আই পাই কাল সর্প । 
কাজ নাহি অহক্কার ছাড় ৰ রদর্প ॥ 


€তামার ভাল মন্দ হইলে আসর সন্থিষ। 
নন্দদ্োষ যশোদা! শুনিলে প্রাণ দিব || 





আমরা মরিয়াছিলু সেই ছিল ভালে । 
ছিয়াইক্সা সভারে আপনি প্রাণ দিলে ॥ 
গোকুলে আকুল কৈলে সভারে অনাথ । 
আর কে ঠাকুর আছে কার লব সাথ ॥ 
গিলিলেক অঙ্গগরে তাহে উদ্ধান্সিলে । 
মৰিলাঙ জলপানে তাহে জিয়াইলে । 
ক্র মরিয়াছিলাঙ সব দুঃখ গিম্মাছিল। 
দুগুণ আগুনে প্রাণ পুড়িতে লাগিল ॥ 
বঞ্চিল বিধাতা দিএ এমন ঠাকুর । 
কোন অপরাধে কুষঃ হইলে নিঠর ॥ 
শিশু বলে বলরাম বলহে উপায় । 
কুষঃ ন! দেখিয়া সভাকার প্রাণ যায় ॥ 
রাম বলেন শিশু সব সভে যাহ ঘরে। 
বিবরিয়া কহ গিএ নন্দ যশোদারে ॥ 
রুষেবে গিলিল কাল সর্প কালিদহে । 
সেই শোকে বলরাম তীরে বহে ॥ 
সত্বরে আসিয়া সব শিশু জনে জনে । 
নন্দ যশোদারে কহে কাতর নয়নে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময়। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কয় ॥ 





























আয়রে আয় । 

বিদরিয়া মোর পরাণ যায় ॥ ধ্রু ॥ 
_ শুন গে। নন্দরাণী কি কর ঘরে। 
আন্ধার হইল আজি আভীর পুরে ॥ 
কালির হ্রদে ক্ষণ দিলেন ঝাপ । 
রুষ্ণেরে গিলিলেক কালিনা সাপ ॥ 
আমরা পিস়াছিলাঙ হ্রদের পানি। 
সর্যাছিলু সভে তেজিয়া! প্রানি ॥ 


> চারণ 





গোবিন্দবিজয় 


সভারে জিয়াইল তোমার বালা । 
আপুনি ঝাপ দিয়। পরাণ দিলা ॥ 
বেড়িয়া গোপালেরে গিলিল নাগে । 
দেখিল বিধমান রামের আগে ॥ 
সে শোকে বলরাম না আইল ঘরে। 
কহিতে প্রাণ যায় কছিব কারে ॥ 
শুনিঞা অমঙ্গল শিশুর বাণী । 
হিয়া! গেয়ান পড়ে যশোদা রাণী । 
অষেঘ ঝড় যেন কঝঞ্চনা যায়। 
চেতন হুরিলে যশোদা মায় ॥ 
বসন অদ্বর আকুল চুলী । 
ধাইল যশোমতী যেমন বাউলি ॥ 
হা রুষ্ হা রুষ্ণ বাছাবে কোথ| । 
যশোদার প্রাণ আইস এখা ॥ 
পড়িয়া হৃদতীরে রুফ্চের মা । 
সঘন হানে বুকে কঙ্কন ঘা ॥ 
পূজিল হুরগোৌরী' জরফলদলে । 
সে পুণ্য পেয়াছিলাঙ তোমারে কোলে ॥ 
করি "্মাচমন+ তুলসীর ব্রত । 
পাইল তোমা বাছ| মনের মত ॥ 
কি দোষ পায়া! মোরে খণ্ডিল বিধি+ । 
কাড়িয়া নিল মর হাথের নিধি ॥ 
স্মরিয়া লহ বাছা পরাণ ফাটে । 
থাকিব মাএ পোএ নাগিনীর পেটে ॥ 
তিলেক না দেখিলে অভাগীর তবে । 
বিকুলি ভাবে খুঁজি লোকের ঘরে ॥ 
সে বাছা! একেলা মর কেমনে আছে। 
দুৰিনী ডাকে বাছা নহরে কাছে ॥ 

২. কি দোষ খগুত্রত পাইয়া! বিধি 





ডিন গোবিন্দবিজয় 


কেমন ডাকাতিয়া তোমার মন ॥ 
অভাগী মাএ ভাকে কানে না শুন ॥ 
বারেক উঠ বাছ! দেহ রে দেখা । 
নিভানস হৃদয়ে আনল শিখা ॥ 
পড়িয়া নন্দ ঘোষ হরিল জ্ঞান । 
কুষ্ণরে বাছ! বলি তেজিল প্রাণ ॥ 
হইয়া মৃতদেহ পড়িয়া রহে। 

যশোদা ঝাপ দিতে ধাইল দহে ॥ 
রাখেন বলরাম ধরিয়া হাথে । 
বুঝিয়া প্ীরুফের মায়ার পথে ॥ 
গোকুলে গোপ আদি গোপিনী ঘত। 
কুষের বিরহে কাতর! মত ॥ 
পরাণ বিনে যেন শরীর গতি। 
বিরহে গোকুলের গোপ যুবতী ॥ 
গোকুলে ব্যাকুল দেখিয়া রাম । 
কষেরে কহেন মায়া তেজহে শ্যাম ॥ 
তোমার মায়া কেবা বুঝিতে পাবে । ’ 
শঙ্কর অগোচর ত্রক্মা অপারে ।। 

শুনিঞা বলরামের স্তবন বাণী । 
তেজিল মায়া দেব চক্ৰপাণি ॥ 

কালির সাথে শ্রীরুষ নৃত্যাক ছান্দ । 

_হদের মাঝে যেন ডুবিল চান্দ ॥ 

উঠিলা ভ্রুণ হদের মাঝে । 

গগনে গগনে কি দুন্দুভি বাজে ॥ 

আনন্দ নিধি মধ্যে উদিত ভাঙ্গ । 

গোকুল জলপন্ম প্রকাশ তঙ্গ ৷৷ 

























২০৪ গোবিন্দবিজয় 
এ টা গোবিন্দপদে মতি রাখ হরিছে। 
কি করে কলিকাল সাপের বিষে || 
এ বিষে অভিরাম ছাড়ছে প্রাণ । 
প্রকুষ্ণ গুণমস্ত্র করছে ধ্যান ॥ 




















রকুষ্*পদারবিন্দ শিরে করি ধার্যা। 
ক্ুতা্চলি স্তব করে কৰি পরিহাধ্যা ॥ 
জিজগতের সবষ্টি তুমি স্থজ্িলে স্ষ্টি বীজ। 
কত ত্ৰন্ধা কল্প তব নাভি সরসিজ ॥ 
তোমাতে প্রকৃতি তুমি প্ররুতির পার । 
তোমার প্ররুতে প্রকৃতির অবতার ।। 
প্রকৃতি হইতে হৈলা মহত্ব সঞ্চার । 
মহতের হইতে হৈলা নাম অহঙ্কার । 
অহঙ্কার হইতে হৈলা আত্মা পঞ্চভূত । 
কাশ্যপে কমল শিখা অগ্থর মকুত || 
এই পঞ্চ স্ষ্টি হৈতে স্থজিলে আপনি । 
তার মধ্যো খল রূপ সুজিলে সাপিনী ॥ 
খল জাতি নাহি মর ধৰ্ম্মাধন্মি জ্ঞান। 
অপরাধ ক্ষেম নাথ দেহ প্রাণ দান | 
ভারাবতারণে জন্ম লভিলে গোকুলে । 
মোরে বড় ভার হৈল তব পদতলে ৷ 
যার বিশ্বন্তর ভর পায় বিশ্বস্করা। 

মে পদ পরশে স্থির হইলে অস্থির EAS 
সে পদপলব মন্তক উপর । রি 
ভার ঘুচাইয়া শ্রীত কর কলেবর ॥ 

কালির কাতর সুর 

খুচাইল পাদপদ্য সস্থ 








গোবিন্দবিজয় 


সর্পে গরুড়ে বিসন্বাদ সর্ববদিন। 
সাপত্রিক ভাব হু'হে আর ভাব চিহ্ন ॥ 
কদর বিনতায় সর্ববকাল অংশরস | 
তে কারণে তার পুত্র কলহান্তবশ ॥ 
সর্প পাইলে গরুড় গরাসে ততক্ষণ । 
তে কারণে কালি ক্রুহে ছিল সঙ্গোপন ॥ 
পুর্বে ছিলা কালি সর্পের অধিকারি । 
কুশহ্বীপে বাস যথা গড়ের পুরী ॥॥ 
পল্যাহ একেক গরুড়কে দিয়।। 
আছিল গকুড় সঙ্গে ভদমান হয়্যা ॥ 
একদিন গরুড়ে করিয়া হেন আন । 
না পাইয়া ভন্দ্যাভক্ষ্য হৈল৷ কোপবান ॥ 
সেই ভয়ে পালাইয়া ছিলা এই হ্রদে । 
পাইলাড প্রাপদান তোমার প্রসাদে ॥ 
ইবে তব পাদপদ্ম পরশিল মাথে। 
তবে কি আদেশ মোরে কহ জগন্নাথে ॥ 
কৃষ্ণ বলেন আজি হৈতে সর্পরাজ অংশে । 
ন! করিহ হিংস। পক্ষ গরুড়ের বংশে ॥ 
মোর পদচিহ্ন দেখি যত যত পক্ষ । 
না হিংলিৰ কদাচিৎ না করিব ভক্ষ ॥ 
স্বেচ্ছায় ভ্রমিয়া তুমি বুল দেশে দেশে। 
আজি হৈতে মুক্ত তুমি আমার পরশে ॥ 
শৌনক বলেন স্থত কর অবধান। 
সেই দ্রদে কালি ছিলা কেমন বিধান ॥ 
যথা রুষ তথ! নিত্য গরুড়ের স্থল । 
- তবে কেন পক্ষরাজ ন! করিলা বল ॥ 
এতকাল নিৰ্ভয়ে কেমন ছিলা সাপ । 
বিবৰিয়া দূর ক মনের সন্তাপ ॥ 


























গোবিন্দবিজয় 


"স্থত বলে পূৰ্বে অইত তড়াগ সমীপে । 


চিরকাল সৌভবি আছিলা তথা তপে ॥ 
মহাতপোধন সেই বিষ্ণুপরায়ণ । 

নিত্য সন্ধা। ধ্যান তাক জলে আচরণ ॥ 
এককালে তিমি মতস্ক জলে কৈল ডিন্ব। 
কথকালে গভক জন্মিল তার বিদ্ধ ॥ 
অনেক প্রযত্ব করি চরাইয়! বুলে। 
পক্ষেবে দেখিলে মৎংক্ক ভূবা থাকে জলে ॥ 
জলে বস্তা সন্ধা? মুনি করে প্রতিদিন 
তার অবশিষ্ট ভক্ষ্য ড্ব্য ভক্ষে সেই মীন ॥ 
এই মত লিন্সেহ পালেন মতস্থাশিশু.। 

তা দেখিয়া মুনির কৌতুক বাড়ে কিছু ॥ 
দৈবযোগে একদিন কুবল বিহঙ্গ । 
অস্তরীক্ষে ভ্রষে পক্ষ অশেষ তরঙ্গ ॥ 
অসপ্রমে ছিল মৎ্স্ত শিশু করি কোলে । 
অন্তৰীক্ষে ছুয়যা পক্ষ লইল শকুলে ॥ 
আাসেতে আকুল সব হয্্যা সাবধান । 
চরিতে সভয় মৎস্য নাহি কেহ ত্রাণ ॥ 
অস্বরীক্ষে পক্ষছায়। দেখে মৎস্য পোনা । 
তরল বিরল আলে বড়ই যাতন] ॥ 
দেখিয়া মুনির বশ সদয় চরিত । 

সপিল হ্রদের জলে বড়ই দুরিত ॥ 

আজি হৈতে পক্ষ হয়্য। পরশিব জল । 
জল পরশিবা মাত্র মরিব সকল ॥ 

সেই হইতে পক্ষ মুনিশাপ পাইয়া । 

না পরশে হ্রদ জল অস্তরীক্ষ দিয়া ॥ 

এই হেতু গকুড়ের অগম্য সেই স্থান । 
হেন করি কালি তাহে পাইল পরিত্রাণ ॥ 
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গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময়+ । 
২গোবিন্দবিজঙ্গ অভিরাম দাস কর* ॥ 


কু সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্বৰ ধৰ্ম্ম কৰ্ম কৃষ্ণ নাম বিনে বৃখা ॥ 

দয়ার ঠাকুর রুষঃ গুণের সাগর । 

যার গুণে প্রবেশিল। দারু জর জর ॥ 

হেন কুষণ "আপন ঠাকুর বলি ভাব । 

এই কালে ভঙ্জি মুক্তি পরকালে পাব ॥ 

অবধান সাধু ভাই শুন রুষকখ!। 

ঘুচাহ পাষণ্ড যুক্তি ও সকল বৃথ। ॥ 

ব্যাস মুখে শ্রুত কথা» আশ্চর্য্য পুরাণে । 

শুকদেব সঙ্ীর্ভন পরীক্ষিত শ্রবণে ॥ 

ধন্য সে গোকুল ধন্য কলিঙ্গনন্দিনী । 

যাহাতে জন্মিতে ইচ্ছা! করে অজযোনি ॥ 

এমন শ্রীবন্দাবন যমুনার মাঠে। 

রাম ক্ষণ নিত্যাহ চরান ধেস্ু গোঠে ॥ 

তশ্তানিল সমুখ নিদ তুকাল। 

চরায় গোধন যত গোবিন্দ গোপাল ॥ 

দক্ষিণ আবর্তে বায়ু বহে সেই বনে । 

আচন্বিতে দাবদাহ জন্মিল কাননে ॥ 

চারিদ্বিগে দাবানল বন পুড়ে ধায়। 

সমধ্যে গোপাল সব গোধন চরায় ॥ 

প্রতপ্ত প্রচণ্ড অগ্নি বড়ই বিপক্ষ । 

প্রাণভয়ে বন্যাজন্ধ ধায় লক্ষ লক্ষ ॥ 

ব্যাস্ত বৃষ মর্কট মহিষ ঝক্ষ সল্য । 

ত্ৰাসে ধায় উভুপুচ্ছ সভয় বৈকুল্য ॥ 

উদ্ধশ্বাসে উভুহাথে রুষ্ণ পানে চাস্া। । 

মুখে না নিঃস্বরে কথ! কান্দে দূরে বক্স ॥ 
২ অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে = ব্যাপসুখান্ৃত ৰখা 
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কৃষ্ণ রক্ষ রক্ষ অগ্নি লএ প্রাণ । 

ঠাকুর ক্ষ হে মোর কর পরিত্রাণ ॥ 

যত যত গোপশিশু ধেকণ লাখে লাখে । 
পালাইতে পথ নাঞি পড়িল বিপাকে ॥ 
চারিদিগে বেড়া অগ্নি পালাইতে নাঞি । 
এবারে কেমনে ভাই রাখিবে কানাঞি ॥ 
এবার বিষম ভাই সঙ্কটে পড়িলে। 

অজগর গরামিল তাহে জিয়াইলে ॥ 
চারিদিগে অনল পর্ববত ভয়ঙ্কার । 

পালাইতে পথ নাই পড়িলু পাথার ॥ 
এতদিনে আনলে পুড়িয়া প্রাণ যায়। 

তোমা বিনে গতি নাই না দেখি উপায় ॥ 
আনলে পূড়িয়| মরি তার নাঞি হাদি। 
তোমা বিনে আর নাথ ন! মিলাব বিধি ॥ 
না জানি কানাঞি ভাই কিবা মায়া জানে । 
অই গুণে পুড়ে মরি লা পুড়ি আগুণে ॥ 
আমরা! পুড়িয়া মরি তার নাতি দায়। 
পাছে আগুণের আভা! লাগে তোমার গায় ॥ 
কি জানে বনের পশু পিরিতি কি বুঝে । 
তবে কেন তোমার পিরিতে মন মজে ॥ 
হেরি দেখ সব ধেহু বাছা লয়ে কোলে । 
তোমা পানে চায়্য সব কান্দে হে আকুলে ॥ 
হেরি দেখ বনজন্ক উভুমূখ হয়া । 

কান্দে হে সকল পশু তোমার মুখ চেয়্যা ॥ 
মরি মরি কাহ ভাই তারে নাঞি যাই । 
মরিলে তোমার দেখ! পাছে নাঞি পাই ॥ 
অনেক জনম তপ কর্যাছিলাঙ দেখি । 
তোমা হেন ঠাকুর পাল্য এই তার সাক্ষী ॥ 


নি. 


১৪ 
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যেহ কি সে হউক ক্ষণ আমা সভাকার । 
তুমি মেনে প্রাণ লক্ক্যা যাহ আপনার ॥ 
নন্দ যশোদার প্রাণ গোকুলের চান্দা । 
সভাকার পরাণ তোমার ঠাঞি বান্ধা ॥ 
বলিতে বলিতে অগ্নি আইল নিকট । 
তরাসে বরজ শিশু করে ছটপট ॥ 
শিশুর কাতর দেখি কমললোচন ॥ 
লাক্ষ দিয়া ঝাপ দিল আনলে তখন ॥ 
ধনিয়া আনল কুষঃ করিয়া অঞ্জলি । 
পাবক করিল পান দেব বনমালী ॥ 
নির্বাণ হইল বহ্ছি নির্ঘল সকল। 
'অমরমণ্ডলে হৈল গোবিন্দমঙ্গল ॥ 
অনিম্বর বচন হৈল গোপশিশু । 
আনন্দে সিঞ্চিত হৈল কাননের পশু ॥ 
তৃপ্ত হইল গগনে শ্বয়স্তু নিজ্জর । 
>পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেব গোবিন্দ উপর? ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময় । 

লুন্ধ ভ্রমর অভিরাম দাস কয় ॥ 


হরির চরণ ভাই ভঙ্গিবার কেমনে 
পথ না ভিনিলু ভাই । 
কে যাবে মাধব কুষ্ঃ ভজিবার 
সঙ্গ কর আমি যাই ॥ &॥ 
কুষ্ণ সত্য সত্য আব সব মিথ্যা ৷ 
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
ব্যাস উপদেশ কথা পুরাণের সার । 
শুক পৰীক্ষিতে ভাগবতের সঞ্চার ॥ 


> শুনিঞাত কংস রাজা পাইল বড় ডর। 
ত্রিতুবন আনন্দিত দুচিল কাতর || 
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কুষেদর মহিমা কথা গোপাল বালকে । 
শ্রিতি ঘরে ঘরে কহে গোকুলের লোকে ॥ 
শুনিঞা আশ্চর্য্য কথা সবার বিস্ময় । 
মনস্থ শরীর ক্ষণ কদাচিত নয় ॥ 

এমন বিষম অগ্নি কেবা করে পান । 
কাহার সাহস ভাই এমন বন্দান ॥ 
দাবাপ্নি ভক্ষণ কথা শুনি রাজা কংস । 
ক্ষেণে ক্ষেণে চমকিত ভোজরাজ বংশ ॥ 
জানিল নিকট মৃত্যু নাহিক অন্যথা ৷ 
কে আর সাধিব কার্ধা কারে কব কথা ॥ 
আপনার পরাক্রম ভুজ বলবানে । 

জয় কৈল হ্থবান্থর বক্ষ নাগগণে ॥ 

হেন রাজচক্রবর্তী কংস নাম ধরি। 
রহিল এ দুঃখ মনে গোপ হাথে মরি ॥ 
ধিক ধিক আমার যতেক অঙ্গচার । 
ধিক মোর পাত্রমিত্র পুরজনাকার ॥ 

যত কৈল পৌরযার্থ গেল মার্গপথে । 
অপমৃত্যু হয় কিনা গোণালার হাথে ॥ 
এ বড় অন্তরে বেথা লোকে উপহান্ত । 
মৃত্যুকে নাহিক ভয় দুঃখ এরি হাস্য ॥ 
আস্তে বাসতান্তেবা সংসারে পোস্য। 
স্বত্যু আছে একবার জন্মিলে অবশ্য ॥ 
তবে কি মৃত্যুকে ভয় করে বুদ্ধিমান । 
সভে ধায় পৃথিবীতে আপন সম্মান ॥ 
হেন করি চিতে বেথা উঠে অন্থক্ষণ । 
শত্ৰু কে না গোপজাতি নন্দের নন্দন ॥ 
রহিল বিষম বেথা আড়ি হয়্যা জাঠা। 
শত্রু কে ন! গৃহপোস্য গোওালার বেট! ॥ 
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এতেক ক হিয়া রাজা! কান্দয়ে অধীর । 
দেখিয়! সলজ্জ পাত্রমিত্র নতশির ॥ 
হেনকালে প্রলঙ্গ উঠিল জোড়হাথে । 
অবধান নৃপতি কি হেতু মন বেখে ॥ 
শুনিতে তোমার ভয় শত্রু পায় আশ । 
কারে ভয় ত্রিগতে আমি যার দাস ॥ 
আদেশ দেহ যাই গোকুলনগরী । 
অবহেলে মানিক সাধিয়া দিব অরি ॥ 
শত্রু মারিবার বল বুদ্ধি দুই চাই । 
মহা বলবান হৈলে শত্রুকে না পাই ॥ 
যার বুদ্ধি আছে তারে বলবান গুণি । 
নির্বু ন্ধিজনার বলে.কছু ন! বাখানি ॥ 
আছি মোরে প্রসাদ করহ কংসাস্থর । 
কুষ্ণেরে মারিয়! ভয় দিব তিন পুর ॥ 
প্রলন্ব আরম্ভ দন্ত শুনি কংসরাজ]। 
নানা বন্ধ অলঙ্কারে কৈল তার পূজা ॥ 
যামিনী জাগিয়া দুষ্ট হে নিকেতনে । 
কুষ্ণভাবে রহে রাত্রি পোহায় কেমনে ॥ 
মৃতযাকালে যে পুরুষ যে ভাবন! উঠে। 
পুনৰ্জ্জন্ম সেই জলার সেইরূপে ঘটে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পালে । 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে ॥ 


॥ রাগ সিন্ধুড়া! ॥ 


>ভাবুক রে ভাই কি মিছা খুরিয়|। কেন মর । 
গোবিন্দচরণাববিন্দে মধুপান কর ॥১ প্র ॥ 


১ ভকত ভাই দাঙ্গা গালে কেন তা মন 
গোবিন্দ চরণে মধু পান সুধা কর॥ 
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কফ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কৰ্শ্ব কুষ্ণনাষ বিনে বৃথা ॥ 

যত দেখ চলাচল সকল এ মিছা । 

*সভে মাত্র এক আছে কুষ্ণনাম সাচা+ ॥ 
হেন ক্ষণ ভজ ভাই মন কর দৃঢ় । 

*নহে পরিণামে বেখা মনে পাবে বড়* ॥ 
খঘুচাহ অসত সঙ্গ সাধুসঙ্গে থাক । 
ইহকাল পরকাল ভাগ্য করি লেখ ॥ 
মনে না ভাবিহ আমি শিশু যুবা দশা। 
বৃদ্ধকালে গরুষঃ ভজিব করি আপা ॥ 
কে জানে কতেক কাল কার পরমানু” । 
অলক্ষিতে কোন ক্ষণে চলি যাবে আয়ু* ॥ 
জনমের সখ! মৃত্যু থাকে এক ঘরে। 
মৃত্যু বিনা জন্ম একা! রহিবারে নারে ॥ 
জন্ম অবল বড় মৃত্যু বলবান । 

কোন ক্ষণে মৃত্যু সঙ্গে যাইব পরাণ ॥ 
আজি ব| বৎসর বার শতকের মাঝে । 
অবস্তা অবশ্থা ভাই মৃত্যু তয় আছে ॥ 
ক্শ্বস্থত্রে গতায়াত কালের ভ্রমণ । 

মনে ভাব মৃত্যু ভাই এখন তখন ॥ 

কাপ নিয়ম করি না থাকিহ মনে । 
কিবা বালা কিবা বৃদ্ধ ভজ নারায়ণে ॥ 
ভক্ষণ চরিত্র চাকু কথিবার নহে। 
বৃন্দাবন গোকুল গোলক ভাব কহে ॥ 
গোকুল গোলোক সত্য ভাবিহ ভকত । 
তথি লক্ষ্মী সেব্যমান সহশ্মেক শত ॥ 


> এড়াবার নহে কেহো কাল আছে পিছ ২ পরিনামে শম দায় কষ্ট পাবে বড় 
৩ পরদাঞি 5 ভাই 








গোবিন্দবিজয় « 


চিন্তামণি কল্পবৃক্ষ যমুনার মাঠে। 
নীপ কলদ্রম সঙ্গ সদা সত্য বটে ॥ 
সুরভি আবৃত লক্ষ পালন গোপাল । 
গোকুলে সে সব লক্ষ চাইল পাল ॥ 
যমুনা তরঙ্গমান সরোবর সতা । 

তথি লক্ষ্মী গোপবধূ অবগাহ নিত্য ॥ 
বৃন্দাবন গোকুল গোলোক এইরূপ । 
পাছে ভাই ভেদ কর কহিল স্বরূপ ॥ 
এমন মণখুরা জগোকুল বৃন্দাবন । 
একদণ্ড বিশ্রাম করিহ সাধুজন ॥ 
কলির আৰিল থাকিব শরীরে । 
নিরমল পবিত্র পূত যমুনার নীরে ॥ 
এমন পুণাদ স্থলে লোটাইয়া মাথা । 
অভিরাম দাসে সভে বঞ্চিল বিধাতা ॥ 


কুষণ সত্য সতা আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম রুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
এই মত নিত্য লীলা খেলেন গোপাল । 
যমুনার মাঠে গোঠে চরাইয়া পাল ॥ 
ক্্চ বলেন অহে দাদা বলরাম বলি। 
ৰাটায়য। গোধন বনে চল যেএ খেলি ॥ 
চোর রাজা প্রবন্ধ খেলাব এই বনে। 
হারিলে বহিব কাদ্ধে ভাই জনে জনে ॥ 
পাচনি করিয়! ভাগ করিব খেডুয়া । 
বচিয়! সাতলি ভাই খেলাব গেঁডুয়া ॥ 
গেড়ুয়া লুকিব যার দিগে সেই খেলি । 
ৰহিব তাহারে খেলি কান্ধে সভে মেলি ॥ 
বহিয়া লহিব সভে বহুলার বনে । 

বট ভান্তীবের তলে খেলাব বাখানে ॥ 











বাম ক্ষণ দুই দিগে বাটিয়া খেডুয়া । 
রচিল সাতালি বালি খেলিতে গেঁডুয়া ॥ 
হেন কালে আইলা তথা মায়ার অন্তর | 
ধরিল আকুতি দুষ্ট গোপাল শিশুর ॥ 
যে দিগে রুষের খেলা সেই দিগে রহে। 
ত্ৰিজগত নাথ রুষ্ণ চিনিলেন তাহে ॥ 
তবে মায়া অস্তর বন্ধ কৈল ভগবান । 
হারিলেন কর্ণ খেলি জেতে বলরাম ॥ 
রামের খেডুয়া গেঁডু লুকিলেন হাতে। 
খুড়িচা বলিতে সব শিশু কান্ধ পাতে ॥ 
অন্তর লইল কান্ধে করি বলরামে । 
মনে ভাবে লয়ে যাব মথুরার পানে ॥ 
বাড়িল শরীর বীর অস্থর প্রলন্ব। 
বলরামে লএ ধায় পদ অবিলন্ব ॥ 
গোবিন্দ বলে এই ভাল নহে কাম । 
ডাকিয়া বলেন ক্ষণ শুন বলরাম ॥ 
অস্থরা লইয়া ধায় কোথাকারে যাহ । 
মারিয়া কংসের দূত ভয় খণ্ডাহ ॥ 
কষ্ণের ইঙ্গিত রাম জানিএ তৎপর । 
অন্তর উপরে রাম হুইল! বিশ্বস্তর ॥ 
বছিতে না পারে পাপ প্রলঙ্থ অসুর । 
বড়ই কাতর বীর হইলা আতুর & 
মুষ্টিক প্রহার শিরে করে শির পানি। 
প্রবেশিল কান্ধে শির পড়িল ধরণী ॥ 
দেখিয়া প্রলঙ্গ বধ অদ্বরে নিজ্জব। 
কুহুম বিষে হুর রামের উপর ॥ 
নিনাদ দুন্দুভি তুর ঘন জয়কার । 
অপ্পার কিল্গরগণ নৃতা করতার ॥ 





গোবিন্দবিজ্ঞয় ২১৫ 


পড়িল প্রলঙ্থ বীর দর্প হৈল্য চুর ৷ 
দেখিতে নিৰ্ব্বাণ সব গৰ্ব্দ গেল দূর ॥ 
কংসের হুইল ধ্বংস যত অহঙ্কার | 
তরল বিরল বড় ভয় অসার ॥ 
শুনবে ভকত ভাই করি নিবেদন । 
কুষ্গনে অহঙ্কার বড়ই বিবম ॥ 

যে জন শরক্ষ্ণ পথে ভক্তি করে লাভ। 
অপমান সন্মান সকলি সম ভাব ॥ 
মৃতদেহ করি সে আপনাকে জালে । 
অপমান কথা সে শ্রবণে নাহি শুনে ॥ 
ধন্থিয়া বৈষ্ণব বেশ করে ব্অহক্কার । 
সকল কপট তার মিথা। বেবহার ॥ 
পরগুহে সত্সঙ্গ মিলন ক্লুষণকথা । 
বাড়াই আরতি বিশেষ আধিকাতা ॥ 
নিজগৃহে উদাসীন অতীত আচার । 
>ভজিবে কৃষ্ণের পদ হুইয়া উদাত্র? ॥ 
এই লে পরম ধর্শ্ম ঘোষে সর্কজন* | 
পাইবে পরমগতি পারের লক্ষণ ॥ 
অহঙ্কত জনে ক্ষণ ভজনাতি দূর । 
ডাকিয়া পরম কথা কহিল নিঠুর ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপালে । 
লুবধ ভ্রমর অভিরাম দাস গালে ॥ 


॥ রাগ ভাটিয়ার ॥ 
কি আর বলিব *হরিগুণের মহিমা* 
মহিমা মহেশ গান । 


বিধাতা! সাধিতে চরণ ভকতি 
জপেন অনন্ত নাম ॥ প্রু॥ 


৯ ক্জহ চৈতন্ধপদ পাইবে উদ্ধার ২ জগঞ্ষন ৩ গোৰিন্দবিজয় 5 হরিনাসের গরিসা 





গোবিন্দবিজন় 

কুষ্ণ সত্য সতা আর সব মিথ্যা। 
সৰ্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কুফ্ণনাম বিলে বৃথা ॥ 
পরীক্ষিত বলেন কহ ব্যাসের নন্দন৷ 
অতঃপর কহ কৃষ্ণ গুণের কখন ॥ 
তবে কি করিলা৷ রুষণ বৃন্দাবন মাঝে । 
শুনিতে আশ্চর্য্য কথা মন মর মজে ॥ 
শুকদেব বলেন অহো কুফর মহিমা । 
আগম পুরাণ বেদে নাঞি যার সীমা ॥ 
একদিন ক্ুষ্ঃলীলা রচিয়া মোহন । 
বন্দাবন বিহরই আমিঞ] কানন ॥ 
এড়িয়া সকল গোপ শিশু বলরামে । 
মুরুলীমোহন করে একলা আরামে ॥ 
কিশোর বএস বেশ শ্যাম কলেবর । 
সভরণে বরণ চিকণ মনোহর ॥ 
বসন ভূষণ যেন জলধর ভাতি। 
স্থগিত হুইয়া যেন জলধর পাতি ॥ 
শ্রবণে মকরারুতি কুণ্ডল বিল্ছ। 
গলাএ মুকুতামালা করে করিরস্ত ॥ 
জলদ স্বন্দর মুকুতার ফল নাকে । 
প্রহরি চন্দন ভাবে উজ্জ্বল তিলকে ॥ 
ব্রহ্মার গঠিত কৰে ধরিয়া মূরলী । 
বেহরতি বনে বনে দেব বনমালী ॥ 
প্রকাশিত বড় ঝতু শীবৃন্দাবনে। 
কলতরু কোকিল ভ্রমবের গানে ॥ 
নৃত্যতি শিখিগণ সঘনে নিনাদ । 
চাতক চকোরগণে পান করে স্বাদ ॥ 
মন্দ মন্দ কখন কখন ঘন নাদে । 
নাদস্তিত রাজহংস মেঘনাদ বাদে ॥ 











গোবিন্দবিজন্ 


নানা ফল মধুপানে সরব নিস্থক । 
তরঙ্গের তরঙ্গে আনন্দ বাড়ে স্থখ ॥ 
সেই সব রূপে নন্দন গোপাল । 
করেন মোহন ক্রীড়া ব্রহ্মার দুলাল ॥ 
যেখানে ময়ূর পক্ষ নাদে নৃত্য করে। 
সেইরূপ নৃত্য করে নন্দের কুমানে ॥ 
প্রতিকুঞ্জে যেমন ভ্রমরি কলগান। 
তদ্ঞপ নন্দের পুত্র মূরলী রসাল ॥ 
তরঙ্গে কুরঙ্গ যেন বুলে গাছে গাছে। 
সেইকরুপি নন্দপুত্র লাফ দেই পাছে ॥ 
গগনে যেমন মেঘ করে গরজ্জল। 
সেইরূপি গোপালের সুরলী গজন ॥ 
এই রূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে নন্দবাল!। 
নীপমূলে কালিন্দী নন্দিনী তীরে গেলা ॥ 
শরত সময় যায় হেমন্ত প্রকাশ । 
কাত্যায়নী ব্রতে ত্রজকন্যার প্রস্মাস ॥ 
তীরে খুএ বস অভরণ সব সখি। 
জলেতে নাস্বিয়া ব্রত করে শশিসুখী ॥ 
ঘটপতি পলাশ পল্পব তাহার । 
নম্বরে কাত্যায়নী ভব বরদায় ॥ 
মহাযোগনিধেশ্বরী মহা যোগমায়ে। 
নন্দগোপ পুত্র পতি দেহি মমাশ্রয়ে ॥ 
এই মতে নিত্যাহ করেন কন্তা ব্রতে। 
সাক্ষাৎ সেদ্দিন নন্দপুত্র আচস্বিতে ॥ 
পুর্ণ হৈল ব্রজকল্যার ব্রত উপাসন । 
হেনকালে সেইখানে গেলা নারায়ণ ॥ 
যমুনার তীরে দেখি বস্তু অভরণ । 
কুড়াইয়া নিলা সব ব্ৰহ্ম সনাতন ॥ 


২১৭ 


২১৮ 
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মৌনব্রতে ছিল! ব্রকন্তা সব লে 
না জানিল কেহ বস্তু লইল গোপালে ॥ 
'অভরণ বসন লইল ভগবান। 

উঠিয়া কদঙ্গগাছে দিলেক নিশান ॥ 
শুনিঞা সকল কন্যা মুরলীর স্বর । 
লাজে শীতে ভীতে জলে করে থর থর ॥ 
সভে সভ। পানে চায় লাজে হএ লুকি। 
অপাঙ্গ ভঙ্গিম করি সভে লিতমুখ্খি ॥ 
সভে বলে আজি ব্রত হইল সফল। 
কোন লাজে উঠিব তেজিয়ে এই জল ॥ 
বড় হৈল বিপরীত কি বুদ্ধি করিব। 
শীতে ভীতে কম্প উঠে পরাণ হাবাব॥ 
না দেখি উপায় বড় হৈল আথাস্তর । 
ঘর যাব কি বলিয়া হইন্থ ফাফর ॥ 
এমন গোবিন্দলীলা কে বর্দিতে জানে। 
কুষের বিজয় অভিরাম দাস গানে ॥ 


ওহে নাথ করি পরিহার | 

তোমার উচিত নহে এমন বেভার ॥ 
কলঙ্ক রাখিবে মোর নিরমল কূলে । 
তোমার মুরলী কেন রাধা রাধা বলে ॥ 
যাবত ঘরের কণ্্ যে উচিত করি। 
ভাবত পতির প্রেমে বশ হয়্য! ধরি ॥ 
গুরুনে পরিজনে করি পরিহার । 
যাবত তোমার বংশী না করে খাখার ॥ ক্র ॥ 
কুষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধন্থ কণ্ধ কুষলাম বিনে বৃথা ॥ 
ভজহ গোবিন্দপদ দৃঢ় করি মন। 
সংসার তরিবে যদি ভজ নারায়ণ ॥ 





গোবিন্দবিজয় ২১৯ 


বিষ বিষম সখ মিছা মায়াজাল । 
আনন্দে ভজহু হরি গোবিন্দ গোপাল ॥ 
> শৌনক বলেন কহ স্থত মহাশস্ম+ । 
পরম অদ্ভূত কথা পুণ্যের উদয় ॥ 

স্থত২ বলে প্রসঙ্গ করিল পৰীক্ষিত । 
একহু কহ শুকদেব উদার চরিত* ॥ 
জলেতে রহিল যদি সব ঠাকুরানী । 
কিরূপে দিলেন বস্তু দেব যদুমণি ॥ 
শুকদেব বলে রাজা কর অব্ধান ।* 
কদাচিত মনে ভাব না করিহ আন ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এ মদ মাহসর্ঘা । 
দূরে খুয়্যা শুন কথা যা র্জাচর্ধা ॥ 
তবে লব ঠাকুরাণী জলের ভিতরে । 
শীতে ভীতে হয়! কৃষ্ণে কহেন লত্বরে ॥ 
শুনহে লন্দের পে! গুলার রাখাল । 

তিন একে মজাইবে নন্দঘোষের পাল ॥ 
গরু চরাইয়। তোমার জন্ম গেল হেলো । 
রাখালের বুদ্ধি বিনে স্বুদ্ধি না হলো ॥ 
শিয়রে বসিয়া! আছে রাজা কংসাস্থর । 
যার নাম শুনিলে কাপএ তিন পুর ৷ 
হেন রাজা থাকিতে এখন চোর আছে। 
গোহারি কৰিলে মনে বেথা পায় পাছে ॥ 
যজিবেক নন্দ ঘোষ তোমার কি যাব । 
করাইতে পারি শাস্তি তিনে এক হব ॥ 


১ পরীক্ষিত বলে গুন শুক মহাশয় ২ শুক ৩ শুনিতে আনন্দ বাড়ে কৃষ্ণের চরিত্র 





* সাবধানে শুন কথ! দশম পুরাণ ॥ 
হেন কৃষ্ণ নিরঞ্জন পবিত্র অক্ষময় । 
অত্িতে যে বস্তু পড়ে সেই আয়ি হয ।। 
কুকের প্রসঙ্গ কথা| শুন সাবধান। 


২২০ 


আমরা কুমারী গৌরী করি আরাধনা । 
অন্য পুরুষের এথা নাহিক বাসন! ॥ 
রাখাল হইয়া কর রাখালের কাজ। 
এখানে আসিতে মনে নাহি বাস লাজ ॥ 
যদি আপনার ভাল চাহ নন্দ পো। 
আভরণ বসন আনিয়া জলে থো ॥ 
যাবত গোহারি নহি কংস বরাবরে । 
তাবত আনিয়া দেহ বসন আমারে ॥ 
হাপুতির পুত্র তুমি যশোদার শিশু । 
তেঞি গোহারি যাব মনে ভয় কিছু ॥ 
নহিলে এখন ভাল করাইতে পারি । 
সতে মাত্র মজিবেক নন্দঘোষের গারি ॥ 
ভাল চাহু দেহ যর বগ্ত আভরণ । 
ঘরে মর গুরুজন বড় দুরজন | 
ক্ষণ বলেন শুন সব গোওালার মেয়া। 
কেমনে নিশ্বরে কথা মুখে লাজ খেয়যা ॥ 
কি ভয় দেখাহ মরে কংস নপতির । 
কি করিতে পারে মর কোটি কংসবীর ॥ 
কংসের যতেক ভয় বুঝিবারে আছে। 
বিফল যতেক ধশ্ম যত ব্রত কাজে ॥ 
বিবসন একতিল যদি থাকে জলে। 
আছি পূর্ব্বাপর ব্রত সকলি বিফলে ৷৷ 
সর্ব ধৰ্ম বার্থ গেল মিছা মর জাড়ে। 
লহ বহ আভরণ উঠসিয়। পাড়ে ॥॥ 
গোহারি করিতে কংসে কে করিব মানা । 
জানিলাঙ তোম! সভার ব্রত উপাসন! ॥* 
* গোৰিন্দপদারবিন্দ মরকন্দ আশে |. 
গোবিন্দবিকদয সার অভিরাম দাসে || 


গোলী সভার শীতে প্রাণ বায । 
সঅন্বর দেহ গোলীনাগজী ॥ র॥ 








গোবিন্দবিজর 


শুনিয়া ক্ষ্ণের কথা সকল গোণালী । 
শীতে মরি নন্দপুত্র না দেখ বিকুলী ॥ 
ফেলাইয়া দেহ বস্তু করি পরিহার । 

ঘর যাই গৃহ গুরুজন দুরবার ॥ 

তিল এক বিলম্বে ধরিব নানা ছল । 
নানাবিধ প্রকারে করিব শান্তি কল ॥ 
যশোদার দুহাই যদি আর দেখ দুখ । 
বেহান পোহাত্যে দেখা দেখি হুব মুখ ॥ 
হাসিয়! কহেন কৃষ্ণ যদি আছে ভয় । 
তীরে উঠি বস্ত্র লহ করিগ্সা বিনয় ॥ 

ঘর বনে ডর যার যে নানীর মনে । 

সে নাকি বহিতে পানে বনে এতক্ষণে ॥ 
কি ভাবনায় কাননে বেড়ায় সভে মেলি । 
মিছা মিছা দুঃখ ভাবা করিছ বিকুলি ॥ 
তীরে উঠ্যা প্রণাম করিয়্যা লেহ বাস । 
নতুবা গোহারি যাও কংস রাজার পাশ। 
শুনিঞা ক্ঞ্চের কথা সব গোগালিনী। 
যুকতি করিল সব আপনা আপনি ॥ 
সৰ্ব্বকাল জানে কু হঠের নাগর । 

যাই ধরে তাই করে বুকে নাই ডর ॥ 
দন্তে দস্তে লাগিল জলেতে? প্রাণ যায় । 
রুষণকখা না বাখিলে না দেখি উপায় ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময় । 

লুবধ ভ্রমর অভিরাম দাল কয় ॥ 


॥ রাগ লিনা] ॥ 
কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্য।। 
সৰ্ব ধৰ্ম্ম কম্ম কুষ লাম বিনে বৃথা ॥ 


২২১ 





২২২ গোবিন্দবিজয় 


কু্ণ বিনে দয়ার ঠাকুর কেহ নহে। 
আগম পুরাণ বেদে বৈষ্ণব কহে ॥॥ 

রাজা বলে কহ তবে মহাশয় মুনি । 
>কিকরূপে দিলেন বন্ধ দেব যদুমণি? ॥ 
শুকদেব বলেন রাজা শুন পরীক্ষিত । 
২শুনহ আশ্চৰ্য্য কথা উদ্দাব চরিত* ॥ 
শীতেতে আতুরা হয়া! সব গোণ্ডালিনী* । 
সভাই উঠিল পাড়ে হুইয়া নগনি ॥ 
কুচযুগ দক্ষিণ করেতে আচ্ছাদ্িয়া। 

বাম হাথে নাভি অধে জঘন চাপিয়া ॥ 
কাকুতি করিয়া বলে কামিনী সকল। 
দেহ রুষ্ণ বসন সভাই যাই খর ॥ 
হাসিয়া গোপাল কথ!। কহেন গোপীরে । 
গোহারি জানাহ কেন কংস নৃপবরে* ॥ 
গোওালিনী* বলে ক্ুষঃ ক্ষেমা দেহ মলে | 
ঘরে যাই ঝাট দেহ বস্তু আভরণ ॥ 
এখনি সভার ঘরে হব আধাস্তর। 

দআ করি দেহ বস্তু দেব যদুবর ॥ 
শর্ধকাল তোমার দয়ার সভে চেড়ি। 
দেহ বস্তু অভরণ সভে পাএ পড়ি ॥ 

কুষঃ বলেন যত কথা কহিলে সভাই । 
মেগে লহ অপরাধ সভে মর ঠাঞি ॥ 
জোড় করি দুটি হাত বুকে” দিএ চাহ । 
প্রণাম করিয়া গোপী সভে বন্থ লেহ ৷ 
এত বলি অভরণ কু লয়্যা হাখে। 
নাস্বিলা কদস্বতলে দেব জগন্নাথে ৷ 


> কিরূপে পাইল বন্ধ সব ঠাকুরানী ২ শুনহ গোবিন্দগুণ মগ্ন করি চিত ৩ ঠাকুরাণী 
= বরাবরে * গোপীদৰ = নাখে 





গোবিন্দবিজয় " ২২৩৬ 
যে বলিল তাই কর সব গোপী মেলি । 
দিব সভাকার বসব অভরণ ফেলি ॥ 
শুনিঞা গোবিন্দবাক্য গোগালার মেক্স্যা । 
»কেন আপনা রহিলাঙ আপনার মাথা খেয়্যা॥> 
আসিবার কালে হাচি টিকি না পড়িল। 
এমন হবে কই হা কেহ না জানিল ॥ 
মরুক তোমার কথা নিলাজ কানাঞি। 
এমন কহিতে মুখে লাজ বাস নাঞি ॥ 
আমরা অবলা তুমি পুরুষ পরব । 
লোকেতে শুনিলে ঘোষিবেক বধ ॥ 
যে করিতে পারে এত সে না কহে কভু । 
এতেক মিনতি করি দয়া নাঞি তভু ॥ 
কালি যবে দেখা হব গোকুল নগরে । 
চারি চক্ষে চেয়্যা কথা কহিবে সভারে ॥ 
তখন এ সব গুণা না করিবে চিত্তে । 
ছি ছি নিপজ তোর হেন পরিকীত্তি ॥ 
কুষ্ণের বচন না বাখিলে নয় ছাড়া । 
দাণ্ডাএ প্রণাম করে হাথ করি জোড়া-॥ 
চাকু প্রীতি অঙ্গ কৃষ্ণ নেহালি কৌতুকী । 
গোপী পানে চেয়! রুষঃ হাসিল! মুচকি ॥ 
তখন সভার ব্রত হইল সফল । 
পাইলা বস্তু অভরণ গোপিকা সকল ॥* 


> কেন বা আইলু আপনার মাখ! খেরা। 





* শুনরে ভাবক ভাই করি নিবেদন । 
লোহ নোহ কাম কোষ করিহ নিবারণ ॥ 
হুতাশন সর্বক্ষণ যেন তিজিযান । 
আগ্রিতে বে পুড়ে সেই হয় ভন্মবান ॥ 
ঈশ্বরের সাহস সকল কশ্ করে। 
অস্ত হইল কত কল নরকে সে সবে ॥॥ 





২২৪ 








ভক্তি হয়া! গোপালের হেন উপাখ্যান । 
যে জন শ্রবণ কৰে তাহার কল্যাণ ॥ 
গোপিকার ভক্তি যত গোপালের পায় । 
লভিআত তত ভক্তি বৈকুষ্ঠকে যায় ॥ 
গোপিকার প্রেমে কুষঃ সদা সত্যবলী । 
তেকারণে ব্রজাঙ্গনা ছিলা ত্রজবাসী ॥ 
সশুনিলে গোপীর রাজা প্রেমের মঙ্গল । 
করতলে লভা তোমার বৈকুঠস্থল ॥২* 
গোবিন্দ পদ্দারবিন্দ মকরল্দময় । 

ভজহ গোবিন্দ অভিরাম দাস কয় |" 


কুষঃ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা ৷ 
সব ধৰ্ম্ম কন্দ রুষ্ণনাম বিনে বুথ! || 
ভন্গহ গোবিন্দপদ দৃঢ় করি মন। 
সংসার তরিবে যদি ভঙ্গ নারায়ণ ॥ 
শুনরে ভকত ভাই ভব সাবধান । 
কুষণের মহিমা মুহুমুহু কর পান ॥ 


> শ্রবণ করিলে রাগ! প্রেষের মঙ্গল। 
বন অভরণ পাইল] গোপিক1 সকল ॥ 

* এমন গোৰিন্দলীলা কে ৰণিতে জানে । 
বর্ষা বিবিধ চিত্তে ভাবে অভিযানে ॥ 
নন্দ হশোদার পুণা কে কহিতে পারে । 
বার গৃহে নারায়ণ অবনী বিহরে ॥ 
গোৰিন্দপৰরবিন্দে লোটাইরা মাথা । 
আকিক্ণন অভিরাসে বঞ্চিল বিধাতা ॥। 

1 কি আগ ভাবনা ভাব অরে ভাৰক ভাই 

লিঙ্গ পরের বোলে। 
রমনী যৌবন স্বপন নৈখন 
এ সব ৰিবম কালে | 





১৫ 





“গোলিন্দবিজয় * 
জগতে যাবত জিয় জনম অবধি । 
এ কৃষ্ণ ঠাকুর ভজ করুণার নিধি ॥ 
দক্ার ঠাকুর বড়ি শ্নন্দনন্দন । 
হেন রুষণপদছন্দ করহু বন্দন ॥ 
পরীক্ষিত বলেন শুন ব্যাসের তনয়। 
ঘুচাহ সন্দেহ গোসাঞি আমার হৃদয় || 
বংশীর মহিমা কথা সর্দুখে শুনি। 
বিধাতা নিন্মিত বংশী কহিবে বাখানি ॥ 
কেমন প্রকারে নন্দ পোপালের হাখে। 
খুচাহ সন্দেহ মর বিবরিয়া নাথে ॥ 
তবে শুক মহাশয় আগম পুরাণ । 
পরীক্ষিতে কহে ইহা করিয়া বাখ্যান ॥ 
বড় কথা জিজ্ঞাসিলে আগমের সার । 
অবধান কর কহি পুরাণের সার ॥। 
পূর্ষে প্রজাপতি যজ্ঞ কৈল চিরকাল । 
বিষ্ণুব্রত ধৰ্শ্মবিধি করিল বিশাল | 
দশাযৃত বৎসর করিল যজ্ঞ লক্ষ । 
যজ্জাহৃতি দিতে বেণু হৈল এক বৃক্ষ ৷ 
করিয়! বিশিষ্ট যত্র বেণু বাড়াইল। 
পঞ্চৰিংশতি পর্ব বংশ পদ্ম হৈল ॥ 
একশত বৎসর ব্রক্ষার পরিমিতে । 
শুন নব পর্ব ধঙ্গ নিশ্মাইল তাখে ।। 
নিবিষ্ট হুইয়া ত্ৰন্ধা ধনুক নিৰ্শ্বাইল্য । 
কঠোর দুর্জয় ধনু পিনাক নাম হৈল্য ॥ 
ত্রিপুর দাহন হেতু দেব প্রজাপতি । 
কুত্রেরে করিল দান দেব অঙ্গমতি ৷ 
পিনাকধৃত নাম হৈল মহেশের 'তাথে । 
বধিল ত্ৰিপুৰ দৈত্য সেই ধনু হৈতে ৷৷ 
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চিরকাল ছিল ধন মহেশের ঘরে। 
শিশ্ষাভাবে দিল শিব পরশুরামেরে ৷৷ 
অভ্যাস করিতে ধন না পারিল রামে। 
তুলিয়া রাখিল লএ জনকের ধামে || 
জনক প্রিতিজ্ঞা কৈল সে ধঙ্গক লয়্য।। 
ভাঙ্গিব যে ধন তারে সীতা দিব বিহা ॥ 
তৰেত রামচন্দ্র নাম দাশরণি । 
ভাঙ্গিয়া ধঙ্ক হৈল্যা জানকীর পতি ॥ 
তদপরে প্রজাপতি সপ্ত পর্ব লয়্যা। 
গঠিল ছয় ধস্থ নিবিষ্ট হইয়া | 
রামনাম গান করি সহস্র বরিষে। 
তোদও বলিয়া ধ নিশ্মাল্য হরিকে | 
সেই ধঙ্গ লয়! ব্ৰহ্মা বামে দিল দান। 
যার তেজে রক্ষকুল রাবণ নির্বাণ || 
তবে পঞ্চ পর্বঃ লয় দেব চতুক্ম্খ । 
চিরযুগ কুষ্ণগুণে গঠিলা ধক ॥ 
রাখিল তাহার লাম সারেঙ্গ বলিয়া । 
গোবিন্দে করিল দান অবনত হয়া ৷ 
যার বল পরাক্রমে দেব নারায়ণ । 

বড় বড় স্থরাস্থরে করিল মোক্ষণ ।। 
নিস্তার করিল পৃথ্বী সাহেঙ্গ ধরিয়া । 
হইল সারেঙগধন্থা আখ্যান করিয়া || 
অতঃপর তিন পর্বের গঠিল গাণ্ডীব। 
কুষচরূপ অর্জ্ছুন কঠিন তথা শিব ॥ 
অজ্ছুনেরে দিল ত্রক্ষা সেই শবাদন।* 
লক্ষ শ্লোক পৌথা মহাভারত আখ্যান || 


* বার তেজে কুরুক্ষেত্রে ভারণ কখন | 


কুরু পাওবের কথা অন্তর খাঁর । 
ব্যাস বিরোিত গ্রন্থ শুনিতে বিস্তার || 


পাওবের জয় হৈল কৌরৰ নির্বান। 


সু 
টু 
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পরে অগ্র এক ভাগ বেপুপর্ব্ব ছিল। 
লক্ষান্দ বলিয়া ব্ৰহ্ম বংশী নিশ্দাইল ॥ 
নব রন্ধে নব বী্গ করিয়। রোপণ । 
ভক্ত হয়্যা গোবিন্দে করিল সমর্পন ॥ 
ৰীজাদি পুরুষ ্ৰনহ্ধা গোলোকের পতি৷ 
চিরকাল ছিল৷ বংশী গোবিন্দ সংহতি ॥ 
গোবিন্দমুখারবিন্দ অস্মতের পানে। 
গোপীর মহিমাগুণ করিয়াছে গালে || 
বৃন্দাবন বেহারিতে ভারাবতারনে । 
অবতার ইচ্ছা কৈল! দেব নারায়ণে ॥ 
হৃদি চিন্তা কৈল কষ্ণ বৈকুণ্ঠের মাঝে | 
ধরণী যাইব সত্য ধরণীর কাজে ॥ 
কি লইয়া বিহরিব হাস পরিহাস । 
সেইকালে আত্মারাম করিল প্রকাশ ॥ 
আত্মা মথন কৈল মুকুন্দ মাধব । 
তাহাতে জন্মিল এক অনয়া রাখব ॥ 
তারে আজ্ঞা কৈল তুমি আগে যাহ ব্রজ্ে । 
পশ্চাৎ আসিব আমি দেবতার কাঙ্গে ॥ 
তবে সেই মহালস্মী কন করপুটে । 
ধরণী যাইবে নাথ প্রিতায় কি বটে ॥ 
তবে সেই মুরলী মুকুন্দ লএ করে। 
সমপিল সেই বংশী অনয়ার তরে ॥ 
রাখিবে গুপ্ডে বংশী যাবত না যাই । 
চিনিয়া লইব বংশী তোমা সবার ঠাঞি ॥ 
বুকভাহ্ছ আদি করি আভীর মণ্ডল । 
তথাই জন্মিল! গিয়া লক্ষ্মী যে সকল ॥ 
বাখিস্জাছিলেন বংশী প্রেমের সংপুটে । 
যার প্রেমে তিলেক গোবিন্দে নাঞি টুটে ॥ 
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এইরূপে দুই সে পরমরত্ব আলি । 
বুকভান্থ ঘরে দু'হে পরম প্রকাশি ॥ 
এমন বংশীর কথা যেই ভক্ত শুনে। 
গোপীনাথে ভক্তি তার থাকে অহুক্ষণে ॥ 
গোপীর জন্মের কথা বড়ই বিরল । 
ব্যাস রাখিয়াছে গুণ্ত বচন সকল ॥ 
এমন বিরল কথা যে করে প্রকাশ । 

সে জন বৈষ্ণব সদা বৈষ্ণবের দাস ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে । 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে ॥ 


কষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্য।। 

সৰ্ব্ব ধশ্ঘ কণ্ম কুষণনাম বিনে বৃথা ॥৯ 
একদিন গোপাল চরাতে ধেহু গোঠে। 
উদর হইল বেলা যমুনার মাঠে ॥ 
ক্ষুধায় আকুল হয়্য। সকল বালকে । 
শিশু বলে কৃ্ণহে ঠাকুর মরি ভোকে ॥ 
কটিতে না বহে ধটি নাছি চলে প1। 
উঠিতে শকতি নাই এলাইছে গা & 
যদি বা যাইতে ঘরে মনে করি ভাই। 
না-চলে চলিতে পদ ফিরাইতে গাই ॥ 
তুমি আছ ঠাকুর সভার প্রাণনাথ । 
মন যায় বনে ভাই খাইবারে ভাত ॥ 
আর একদিন ভোকে মরাাছিঙ্গ বনে। 
তাল খায়াইঅ! বনে রেখেছ পরাণে ॥ 


* না ৰসিলে ভাণমাহ্ববের কাছে কভু । 
রাখালের সঙ্গী হঞা রাখালের প্রভু ॥ 
না শুনিল শাস্বকখা না বুকে পুরান । 
রাখাল হইঞ! আর কত হব জ্ঞান।। 
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আজি বড় ক্ষ্ধায় কাতর হৈস্ বলে । 

পদ ছুই চারি যাইতে না চলে চরণে ॥ 
তুর হুইয়া সব গোগ্ালার বাছা ॥ 
শুতিল তরুন মুলে পাতিয়া গামছা ॥ 
গোগ্ডালার বালকে কাতর দেখি ক্ষণ । 
কি করিব কি খায্নাব মনে মনে উদ্ম || 
ত্রিদশের নাথ রুষঃ নাম চিস্তামুনি। 
অঙ্গিরস যজ্ঞ করে জানিলা আপুনি ॥ 
আদাম সুদাম আর দামোদরে কহে) 

এক অপরূপ কথা শুনি-আাছ হে | 
অঙ্গিরস মুনি যজ্ঞ করে ধর্সাভয় । 
তথাকারে গেলে সতাকার রক্ষা হয়| 
যদি ভয় লাজ মনে না কর ক্মালিশ্ত। 
মর নাম কৈলে অন্ন দিবেন অবস্থা ।। 
আমার বিষয় বিপ্রে কছিয় তোমরা । 
তবে যদি নাঞি দেয় সবে আন্ত ত্বরা | 
তৰে আব উপায় করিব সভে মেলি । 
দেখিতে না পারি আর শিশুর ব্যাকুলি ॥ 
তোমবা বয়েসে বড় চতুর গেয়ানী । 
তোমা সভার দেহে সহে তিষ্টা ভোক ছানি ।। 
যাহ যাহ ভ্ীদাম হুদাম দামুদর । 

ন! করিহ বিলঙ্গ আলিহ সত্বর ॥ 

শুনিঞে গোবিন্দবাকা শীদাম দাম । 
বিপ্র যথা যজ্ঞ করে গেলা তার স্থান ৷ 
মুনিরে কহিল চির রুষ্ণের বিনয় । 
নিবেদিয়া মহামুনি শুন মহাশয় ৷ 

গোধন চরায় বাম কণ ছুটি ভাই । 

ক্ষধায় আছেন অন্ন চাহেন তোমার ঠাঞি ॥ 
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দিবে কি না দিবে সত্য কহ ঝাট কথা । 
ক্ষুধায় আতুর রাম রুষ্ণ আছেন তথা ॥ 

না শুনিল কোন কথা আঙ্গিরস সনি । 
দুর হু রে ওরে পাপ কি কহিস বাণী ॥ 
সহজে রে মূঢ় জাতি গুক্তার রাখাল । 

বনে থাকে গরু রাখে চরাইয়া পাল ॥ 
ধশ্থযয় যজ্ঞ করি দেবতার তরে । 

কোন বুদ্ধে আগে অন্ন যাগ্যাছ আমারে ॥ 
হেন বুদ্ধি” রাখালের না হুইলা মনে। 
২দেবতার তরে যজ্ঞ ষাগে আগে দিবে কেনে২ ॥ 
পুনশ্চ কহ মূৰ্খ কহ গিয়া তারে। 

“তো ছেন রাখাল নাই গুপ্তার সংসারে* ॥ 
দেবধজ্জ করিয়াছি দেবতার লাগি । 
রাখাল হইয়া চাহ লই অগ্রভাগি ॥ 

এত শুনি শরীদাম হুদাম দামুদর | 

লাজ পেএ সতে আইলা গোবিন্দগোচর ॥ 
শুনিয়া মুনির কথা সভাই বিষণ্র। 
-কুষ্ণেরে কহিলেক বিপ্র না দিলেক অন্ন ॥ 
ঈষৎ হাসিত হএ গোবিন্দ রছিলা। 

ভাল মন্দ ব্রাহ্মণেরে কিছু না বলিলা ॥ 
শুনরে ভকত ভাই করি নিবেদন। 

কি কব ব্রহ্মার কুলে জন্মিল ব্রাহ্মণ ॥ 

বিপ্র হয়্যা বিষ্ণুভক্তি যে জনার নাঞি। 
অবশ্য জানিহ তারে বঞ্চিল গোসাঞি ॥ 
সদ! সত্য হয় বিপ্র নমস্কার স্থল । 
বিষ্ণুভক্তি *হইলো হয়* শীবিফু কেবল ॥ 


> জ্ঞান ২ অনিবিদ্ধ আগে সদর দিবেক কেমনে ৩ তো হেন পরার নাঞি সংসার ভিতরে 
৪ বৈক্ণৰ ভকত 
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"অখিল ব্রচ্গা শুপতি ত্ৰহ্মার ঠাকুর ৷ 

হেন কুষ্ণ অঙ্গ মাগে তাহে এত দুর ॥ 

মুখ থাকিতে না কি ভাষ কহে অপভাম্া । 
সাক্ষাতে না করে কাজ উদ্দিশের আশা ॥ 
কলিযুগে যাগষজ্ছ যত ভোজাদাল। 

সব মিথা। ব্রাহ্মণ ভোজনে রুষ পান ॥* 
গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুন্ধমতি ৷ 

'অকিঞ্চন অভিবাম দাসের ভারতী ॥ 


॥ রাগ হুই ॥ 
কুষ্ণ সত্য সতা আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধশ্দ ক্শ্ম রুষণনাম বিনে বুধ ॥1 
হাসিল! গোবিন্দ শুনি রাখালের বাণী । 
না দিলেক অঙ্গ বিপ্র ঙ্গিরস মুনি ॥ 
এত শাহ বিপ্ৰ সব পঠিয়াছে বৃথা । 
আমারে না দিল অঙ্্র ধৰ্ম্ম তার কোথা ॥ 


* কিন্তু বদি বিএ্রা হয় কৃষ্ণ অনুগত। 
সে ৰিপ্ৰের ভোগনে ফল অ্মেধ মুত । 
ইহার সমান আর বজ্ঞদান নাঞি। 
পুনে কহিল বেদ বারণ গোসাঞি || 
বৈ বর্ণ কৃষ্ণ অতেদ শরীর । 
শুনহ শ্রবণ পথে না হয়া ৰৰির ॥ 
কৃষ্ণ ভুজ কিমখ ব1 ত্ৰাক্ষণ ৰৈক্চৰে । 
ইহাতে কৃষ্ণের পদ সব! সা ভাবে ॥ 
বৈক্ণৰ ব্ৰাহ্মণে কর ভোজনে আদর । 
k যজ্ঞ দান তপ জপ না হয় সোসর ॥ 
গোবিন্দ প্রনাম গানে কর্ণ নিবজিবে। 
+ বিষয় বিষম সুখ মিছ! সায়াজাল । 
আনন্দে ভজহ হরি গোবিন্দ গোপাল ॥ 
গোৰিন্দ ভজনা বিনে নাহিকে! সংসারে । 
ভরিতে তরণী নাই কহিল সভারে ॥। 





২৩২ 
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এত বলি পুনর্ববার দেব চক্রধর । 

শুন হে ভ্রীদাস হে সুদাম দামোদর || 
পুনর্বধার এক বোল বলি সভাকারে । 
হের দেখ শিশু সব পাছে ভোখে মনে || 
সর্ককাল তোমরা আমার বন্ধু ভাই । 
তোমার সভার কষ্ট হৈলে বড় কষ্ট পাই ॥ 
আমা প্রতি তোমা সভার সমাদর ভাব। 
বড় পুণো তোমা সভার বন্ধু ফোর লাভ || 
যদি তোমা সভার বিজি হয় মোর সাথে । 
'অপযশ আমার বহিবে তিলকেতে ॥ 
অনুগত জনে কুষ না করিল দয়া । 

মরিল বালক সব ক্ষুধা পীড়া পেক্সযা | 
তবে আর কে আমার লইবে স্মরণ । 
অপযশ রহিবেক কহিতে ঘোষণ ॥ 

শুন শুন সখা সব আমার পানে চা । 
আমার কারণে আর কিছু দুঃখ পাঅ।। 
খা যজ্জ পাকে আছে মুনির ত্রাক্ষণী। 
তথ একতিল যাহ শুন মর বাণী || 

কহ গিএ ব্রাহ্মণের যোগাযপস্থী স্থানে । 
ভোখে আছেন নন্দগোপন্থত বৃন্দাবনে ৷ 
ধেঙ্গ চাইয়া ক্ষুধা হএছে প্রবল । 
মেগেছেন অন্ন দেহ ব্রাক্ষণী সকল ।। 
দিবেক প্রচুর অঙ্গ জানি বিপ্রবধূ । 

পঞ্চ উপচাবে ভোজা পাবে শ্বত মধু ।। 
শুনিঞে গোবিন্দকখা গোপাল বালকে । 
সত্বরে চলিলা সব মণুরার সুখে | 

যথা যজ্ঞে রন্ধন করেন বিপ্রজায়া। ৷ 
সেইখানে গোপশিশু উপনীত হয়া! ৷ 








গোৰিন্দৰিজয় ২৩৩, 


সশস্কিত যুত করে দাম স্দদাম । 

কহেন ব্রান্মনীগণে কর অব্ধান ॥ 

কষ্ণ পাঠাইল! আমা তোমা সভার স্থানে» । 
২ক্ষুধাক্স কাতর বড় রাম রুষণ বনে ॥ 
বিশেষে বালক সব ক্ষুধায় প্রবল” । 
চপিবারে নাঞি শক্তি হএছে বিকল ॥ 
মাগিয়াছেন ক্ষণ ঝাম কিছু অঙ্ন দেহ । 
দিবে কি না দিবে অঙ্ন এক বোল কহ ।। 
শুনিঞে কুষ্ণের নাম সকল ব্রাহ্ষণী । 

কহু দেখি শিশু কি হইল কহ শুনি ।॥ 
কৃষ্ণ মাগিয়াছেন অপ আমা লভার ঠাঞি। 
সত্য সত্য কহ পুন কুফর দোহাই ॥। 
এত বলি ত্রাঙ্গণী ভাবি ক্ষ্ণ মনে । 
হরিষে বৰিষে জল সজল নয়নে ॥ 

কি আশ্চর্য্য আজু মর জন্ম হইল সার্থ। 
রুষণ মাগিয়াছেন অঙ্গ হইলাঙ কুতার্থ ॥ 
পাক বন্ধনের ভয় আজু মুক্ত হইলু। 
আপনার বিপ্রকুল উদ্ধার করিলু ॥ 
পুণাকর্শ্ম হইল আজ ধরণী মণ্ডলে । 
স্থপ্রভাত আজ মোরে যামিনী নির্শ্বলে | 
ভাৱাবতারণে কু আইল! বনী । 

কি আশ্চর্য্য ভাগ্যবতী নন্দের ঘরণী ॥ 
যার ঘরে পূর্ণব্ক্ দেব নারায়ণ । 

ভাবে বশ হৈয়া গোঠে চবায় গোধন ॥ 
কুষ্ধের মহিমা কত অস্বো কহে কথা। 
হৃদয় নির্শ্দল হৈল গেল দুখ হেথা ॥ 

সর্ব মুখে শুনি কৃষ্ণ মধুর মুত্তি । 

জন্ম হৈতে হৈল এক অদ্ভুত কীত্তি ৷ 


২৯ ঠাঞি ২ ক্ষুধাএ আডুর বড় কানাক্রি বলাই ৩ লঙ্গে ুখাএ অযোল 
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বড ভাগা ব্ৰজবাসী গোওালার মেয়্যা ৷ 
নিরবধি আছেন সে বদনে চক্ষু দিয়া | 
আর দেখ কি আশ্চর্া এ সভাগোর কথা» । 
সর্ববক্ষণে শুভ যত করিলেন হেথা ৷ 
কত কত কলে যাবে ধিয়ানে না পায়। 
উদ্দিশে কৃষ্ণের প্রতি ব্রাহ্মণ যজ্ঞায় ॥॥ 
বিপ্র ভোজনের ফল রুষ্ের সন্তোষ । 
তবে সে জনার পাপ দূর হয় দোষ।। 
হেন কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভুজিবে যজ্জ আগে । 
সআননে গোবিন্দ হেন ঠাঞি অঙ্স মাগে || 
সাহা কি অশ্চৰ্য্য হেন কৈল ধৰ্ম্ম যজ্ঞ । 
গোবিন্দ মাগ্যাছেন সঙ্ন কিবা মোর ভাগা ॥ 
কুফর মহিমা সনে কছিতে কছিতে । 
মুরুছা হইয়া সভে পড়িলা ভুষেতে ॥ 
অধিক গোবিন্দ ভক্তি হইল প্রকাশ । 
সভে বলে যাব চল গোবিন্দের পাশ ॥ 
দেখিব নয়ান ভরি তাহার চরণ। 

অবশ্য বঞ্চিবে কষ্ণ কছিয়! বচন ॥ 

এখন এমন জন্ম সফল কৰিব। 

স্ত্রী জন্মের যত পাপ সকলি খণ্ডাব ॥ 
শুনিব সে শ্রীসূখের মধুর বচন । 
দেখিব সে মৃদু নব পলপবচরণ | 

এত বলি কনক ভাজন লয়্যা করে। 
পুরিল অমৃত অঙ্গ বেরুন ভাবরে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ অন্তরে ভাবিয়া । 
দরপর সরসে চলিল সাজিয়া ॥ 

অন্ত বেরুন করে করিয়া কামিনী । 
প্রিতিমুখে* মৃতু হাস+ জয় জয় ধ্বনি || 


3 কিবা ভাগ্য. ২ তিতি ঘরে মঙ্গল ভাব 
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»এ হেন গোবিন্দপদ মাধুরীর কথা । 
না শুনিল অভিরাম বঞ্চিল বিধাতা ॥১ 


ভজিতে কৃষ্ণের পায় বিপ্রবধূগণ যায় 
হাথে অন্ন বেঞ্চন ভাজন । 

গোবিন্দচরণে মতি মত্ত কু্বের গতি 
আকুল চিকুর বিরচন || 

দ্বিজ বলে অঙ্গ করে লয়! যাহ কার তরে 
ভাল নহে এসব চরিত। 

তোমরা কুলের নারী পগুকু পতি পরিহরি 
লাজ নাঞি বাস মনে ভীত ॥ 

শ্বশুর দেওর পতি শত বলে নানা গতি 
লে সমগ্র বোল নাহি শুনে। 

বাউলীর হেন প্রায় কুষ' ভজিবারে যায় 
একভাবে ভজিতে চরণে || 

কেহ কেহ ধরি বাস কেহ করে কুচ পাশ 
যতনে ধরিয়ে রাখে যাবে । 

এড়াইয়া তা সভাতে যায় কৃষ্ণ ভজিবারে 
দাণ্ডাইস্সা দেখে তারা ঘরে ॥ 

এইমত স্বিজনারী গুরু পতি পরিহরি 
প্রবেশিল! গহন কাননে । 

যেখানে গোবিন্দ আছে শিশুগণ লয়্যা কাছে 

__ ব্ৰাহ্মণী আইলা সেই বনে ॥ 

রাখিক্সা বান ভাত জোড় করি দুই হাথ 
দণ্ডবত গোবিন্দে করিল । 

স্থির অনিমিখ আখি যেমন চাতক পাখী 
চান্দ যেন কোলেতে পাইল ॥ 


> এহেন গোৰিন্দপদ সকরন্দমর । 
গোৰিন্দবিজয় অভিরাম দাস কর ।। 


৬ 


২৩৫. 
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এই মত দ্বিজবধূ ক্রফ্ণস্থখ চান্দ মধু 
পান করে সুস্থির নয়নে। 

যে অঙ্গে যেই রূপ সে অঙ্গে সুধার কূপ 
লোচন ছল বরণ চিকলে ॥ 

কুষঃ বলে ছিজ নারী গুরু পতি পরিহরি 
কি সাহসে আইল! কানন। 

বিপ্র সব জাতি আছে কি জানি কেহ ধরে পাছে 
পাছে ঘরে ন! লয় ব্রাহ্মণ ॥ 

শোন বা বিপ্রের মেয়্যা ঘরে যাহ অঙ্গ খুয়া। 
জাতি ভয় আছে সবাকার । 

যদি বা না লয় ঘর তবে হবে আথাস্তৱ 
তবে পরিণামে কি বিচার ॥ 

শুনিঞে কৃষের কথা সভে হইলা হেট মাথা 
লোচনে লাগএ জলধার । 

শুন রুষণ প্রাণনাথ হের দেখ জোড় হাথ 
তুমি জাতি কুল সভাকার ॥ 

যদি পতি নাঞি লয় তবে অর কিবা ভগ্ন 
সভে ভয় তোমার নিন্দএ। 

গুরুজন পরিহরে সে ভয় রাখিহ দূরে 
উভকুলের নাভি ভয় ॥ 

এক ভয় মনে বড় তোমার চরণ দড় 
করিলাম হৃদয় লম্পৃটে । 

হেন পায় ঠেল পাছে ফেলাহ কাহার কাছে 
সেই তক মনে বড় ওঠে ॥ 

গোবিন্দ বলেন বাণী শুন সব সীমস্তিনী 
মনে কিছু না ভাব আগম। 

আমা প্রিতি আছে ভাব পাইবে পরমলাভ 
পরকালে হইবে উত্তম ॥ 
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আর মনে না ভাবিহ সভাই সত্বরে যাহ 
গুরুজনে কর গিয়া সেবা । 

তোমরা পরম সতী সাদরে বন্দিব পতি 
আরতি করিয়া! লৈবে সবা ॥ 

শুনিয়া কষের বাণী যত সব ব্ৰাহ্মণী 
কুষ পদে হৈয়| দণ্ডবত । 

হৃদয় সম্পৃট মাঝে ক্রঞ্চের চরণ পূজে 
অহুনিশি মনে গদগদ ॥ 

>এতেক কহিয়া তবে প্রণাম করি যাদবে 
আনন্দিত মনে ঘর যায় । 

গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দচয় ভৃঙ্গ 
অভিৱাম দাস রস গায় ॥২ 


॥ রাগ বখ। 

কি আর ভাবনা ভাব হেদে রে ভাবক ভাই । 
ঠেকিলি বিষম কালেরি হাথে 

কৃষণনাম ভরসা ইহাতে ॥ ধ্রু॥ 
কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কুষ্ঞনাম বিলে বৃথা ॥* 
তবে সব বিশ্রাবধূ কৃষ্ণে নমস্করি । 
কু্চহৃদিগত হৈয়া আইল্যা মধুপুরী ॥ 
যার যেবা স্বামী শ্বশুর গুরুজন | 
দেখিতে সভার মনে দূর গেল ভ্রম ॥ 


> গোবিন্দপদারবিন্দ মধুপান চয় ভৃঙ্গ 
অভিরাম দাস ইহা গার । 
কু গুণ না গাইলাম  বখ! কাল গোঙাইলাস 
পরিনামে কি হবে উপায় ॥ 


* ভজহু গে। বন্দ পদ দৃঢ় করি বন । 
সংসার তরিবে বদি ভুজ নারায়ণ | 





ক গোবিন্দ! 


আনিল আপন গৃহে করিয়া আরতি । 
সভে বলে তোমরা বড়ই ভাগাবতী ॥ 
ক্ষণে চরণ সভে দেখিলে নয়ানে। 
নারায়ণে ভক্তি তোমা সভাকার মনে ॥ 
বৃথা পড়িলাম শাস্ব আগম পুরাণে । 
জপ যজ্ঞ কৈলাঙ সব বৃথা দানে ॥ 

আবীর হেন জ্ঞান কার নহিল শরীরে । 
সত্য বিড়ম্ছিল কৃষ্ণ আমা সভাকারে ৷ 
গোকুলে গোবিন্দ আইল] গোলোকের পতি । 
নন্দঘরে গোচারণ কৰ্ম্ম কৈলা নিতি ॥ 
ত্রক্ষার স্তবনে রুষ ভারাবতারণে ॥ 
ধরণী পালন হেতু আইলা নারায়ণে ॥ 
বহুদেব ঘরে ক্র কৈল। অবতার । 
দু্্ধয় কংসের হেতু গোকুলে বেহার ॥ 
দৈবকী অষ্টম গর্ভে কদু কন্যা নহে। 
গোথুভাবে আছে ক্ষণ নন্দের লিলয়ে ॥ 
জানিঞা এ সব কথা পুরাণ আদেশে । 
পাপ দহুঙ্ের ভয়ে না করে প্রকাশে ॥ 
যদি বলি রুষ্ণহে ঠাকুর প্রাণনাথ । 
শুনিলে দানব সভাকার করে পাত ॥ 
ধৰ্ম নামে যজ্ঞ ঘদি শুনে কংসাহর | 
আপনি ধাইল পাপ তবে এত দূর ॥ 
পাপ দানবের ভঙ্গে কু না বলিলু। 
বৃথা মথুরায় বিপ্রকুলে জন্ম হৈলু ।। 
এত ভাবি কুষঃ বলি করএ রোদন । 
স্বীগণে প্রশংসা করে যতেক ব্রাহ্মণ ॥ 
এই মতে বিপ্রগণ রুষহিস্কা হয়া । 

দুরে গেল সব ভ্রম ক্লুষচিত্ত হয়্া। || 





© 

গোৰিন্দবিজয় ন্‌ 
কৰ্ণে অমৃত কথা ক্ুষের কীর্তন । 
অবধানে পরীক্ষিত করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
তবে রুষচন্দ্র লয়্যা সকলে ছা ওয়ালে । 
ভুঞ্জিল পরমানন্দে যমুনার কুলে ॥ 
নান! অন্ন বেগুন পিষ্টক পারমান্্। 
ভোজন করিল শিশু অস্ত সমান ॥ 
হেন কুষ্ণকথ বড় আনন্দ রহস্য । 
ভক্তের উদার ক্ষণ পাএল অবস্থা ॥ 
জাতি ভেদ রুষ কু না লএল দোষ। 
ইহার প্রমাণ ব্রগনাথ লন্দঘোষ ॥ 
চণ্ডাল হইয়া যেব! কুষ্ণভন্ত' হয়। 
অভক্র ব্রাহ্মণ কভু তার তুল্য নয় ॥ 
যখন যে বণ্ধ ক্ষণ যাহারে মিলায়। 
কুষে। নিবেদিলে কু অবশ্য তা পায় ॥ 
"অবশিষ্ট প্রসাদ ভুঞ্চয়ে যেই জন। 
তাহার ছুর্গতি রুষ্ করেন মোক্ষণ ॥ 
হেন কুষ নামে ভাই ভবসিন্ধু তরি । 
সদা কেরোয়ালে তথা কর্ণধার কৰি ॥ 
শুনরে ভাবক ভাই হইয়া চতুর । 
ভঙ্জিলে অবশ্য পাবে প্রীরুষণ ঠাকুর ॥ 
যে না ভজে এখন এমন ঠাকুর দয়াময় । 
বিধির বঞ্চিত সেই কহিল নিশ্চয় ॥ 
ইখে মহাদান আছে রুষণ ভজ ভাই ॥ 
সভে আছে সাধুসঙ্গে রুষঃগুণ গেম্সযা । 
বৃথা মরে 'অভিবাম রুষ ন! ভজিয়া ॥ 


॥ রাগ ভাটয়ার ॥ 
পড়িলু পাথারে ভাই হরি কেনে না বলিলু । 
মিছামিছি দেহে মানুষ হইলু,॥ ক্ৰ॥ 


২৯ 





২৪০ 
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কষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কর্শ্ম কষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
রাজ! বলে অতঃপর কহু মহাতেজে । 
কি আশ্চর্য্য শুনি কথ! তব মুখান্বজে ॥ 
প্রিতিমুখে রুষ্ণকথ। শুনিতে স্বব্বাদ । 
অধিক কর্ণের তৃপ্তি ক্ষোভ তৃষ্টা বাদ ॥ 
পুনঃ পুনঃ কহ কহ রুষ্ণের মহিমা । 
কহিবার শ্রম বেথা! মনে দিহ ক্ষেম। ॥ 
জন্মিয়া ভারততূমে কুষণ না ভজিলু । 
রাজধশ্দে অহুক্ষণ মহামন্ত হৈলু॥ 
ক্ষেণে ক্ষেণে মহাভয় মনে উঠে মোর । 
এই মাত্র ভরসা স্মরণ লৈলু তোর ॥ 
শুকদেব বলে রাজা তুষি সুকুমার । 
কুষ্ণনাম লইতে শুনিতে শ্রম কার ॥ 
শ্রবণ নয়ন জিহবা হন্ত পদ লাসা। 
কুষের মহিমা কশ্মে সভাকার আশা ॥ 
হরি কীত্তিত পানে জিহবা শুক ধায়। 
শুনিতে কৃষ্ণের কথা শ্রবণ জুড়ায় ॥ 
দেখিতে ক্রষ্চের মৃত্তি নয়ানের সুখ । 
রুষের নিকটে যান্স চরণে নাঞি দুখ ॥ 
কিব মূৰ্খ পণ্ডিত বুঝিয়া দেখ মনে । 
সভাকার মন লুক্ধ গোবিন্দচরণে ॥ 
অনেক তপের ফলে নরদেহ পাই । 
ইখে মহাদান আছে ক্ষণ ভঙ্গ ভাই ॥ 
যেই যেই কৰ্ম্মে পাপ পুণ্য বুদ্ধি হয়। 
জন্মিয়া মত্ত দেহে বুঝহ নিশ্চয় ॥ 
জানিতে শুনিতে যেবা পাপ পথে ধায় । 
জগ্মে জন্মে তার পাপ কু না মিলায় ॥ 













লেই জন অধম কহে আমি পাপ করি। 
সব পাপ ক্ষয় হবে ভজিলে ্রীহুন্থি ॥ 
এত ভাবি যেই জন করে পাপচক্স। 
সে জন অধম তার কু মুক্তি নয় ॥ 
পাপ করি যে জন মনেতে দেয় ক্ষেমা । 
কু ভজে সদা বলে মো বড় অধমা ॥ 
সে জন জানিবে সত্য বৈষ্ণবের দাস । 
তারে উদ্ধারিতে ক্ষণ লএ নিজ পাশ ॥ 
সার্বভৌম রাজ তুমি ধশ্দেতে তৎপর । 
তত্রাচ আপনে কহ মো বড় পামর ॥ 
এই কথা নিপ্দল হইলে বিশেষণ । 
পুণাঙ্সোক রাজা তুমি বিধুঃপরায়ণ ॥ 
শুন শুন ওহে রাজা অবধান কৰি । 
রাখিল গোকুল দেশ গোবগ্ধনধারী ॥ 
গোপালন গোগালার কীন্তি বিত্ত ধন । 
ইন্্রপূজা গোপনারী বৃষ্টির কারণ ॥ 
নন্দ আদি উপানন্দ সানন্দ আসিয়া ৷ 
অপর গোওাল! ঘোষ নিবাসী বসিয়া ৪ 
যুক্তি করে সভে মেলি দেখি-একরূপ । 
বিনা বিষ্টে তৃণ ঘাস না হয় স্বরূপ ॥ 
শুনহে সকল ভাই গরু কষ্ট পাব । 
ইন্দ্রপূজা কর যেন গোধন জুড়াব ॥ 
এইমত যুক্তি করে সকল গোয্যালা । 
সব উপহার করি নানাবিধি মেলা ॥ 
ক্ষীর ছানা! দধি দুগ্ধ স্মত পরমার । 
লিষ্টক পায়স মধু বিবিধ আমান ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


থরে থরে উপস্থিত কৈল ঘোষ রাশি । 
হেনকালে নন্দহৃত সেইখানে আসি ॥ 
কি কর কি কর বাপ খুড়া আর গোপ । 
কি আশ্চর্য্য নানা বিধি ঠাঞি স্কপ স্বপ ॥ 
এমন পূজার বিধি কভু দেখি নাঞি। 
কোন দেবতার পর্বৰ পূজিবে গোসাঞি ॥ 
নন্দ বলে দেখ পুত্র যত দেখ ভোগ । 
ইন্দ্রপূজা করিবারে কর]াছি উদ্যোগ ॥ 
বিষ্টি না হলে সব কষ্ট পায় গরু । 
তেকারণে ইন্জ্রপূজা করিয়াছি চাক ॥ 
জলের ঈশ্বর হয় ইন্দ্র দেবরাজ। 
দেবরান্দ তুষ্ট হৈলে সভাকার কাজ ॥ 
পূজা পাইলে ইন্জ তুষ্ট হইবে অবস্থা । 
বিষ্টি হৈলে তৃণ হয় হয় নানা শস্য ॥ 
গোধন পালন ক্শ্ম গোপজাতি করে। 
বিষ্টি বিনে তৃণ নাঞি গরু সব মরে ॥ 
স্বনাবিষ্টি লক্ষণ দেখিয়। বিপরীত । 
করিব ইন্দ্রের পূজা যেন হয় প্রীত ॥ 

জল হৈলে তৃণ হবে জীব সব গাই। 

এই হেতু ইস্্রপূ্জ করিব সভাই ॥ 
শুনিয়া নন্দের কথ! দেব নারায়ণ । 
হাসিয়। কহিল! ক্ষণ কি কহু বচন ॥ 
কোন মূর্খে হেন তোমা বুঝাল সংসারে । 
এতকালে শুনি নাঞি ইন্দ্র বিষ্টি করে ॥ 
কর্তা কৰ্ম ক্রিয়া ইথে আছে একজন । 
তাহার সৃজন স্ষ্টি সে করে পালন ॥ 
মেঘে জল বৃষ্টি হয় পবনের তেজ । 
স্ৰজন পালন ক্ষয় সেই মহাভুজে ৷৷ 
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সাত লক্ষ যোজন উপরে ইন্দ্ররাজ! ৷ 
পৃথিবীতে বৃষ্টি করিবেক ক্ষেত্রপূজা ॥ 
হেন কথা তোমা কেবা! বুঝাল বর্বর । 
উপদেশ যে দিলেক সে বড় পামর ॥ 
সন্তে মেলি যাহারে করএ আরাধনা 
প্রতাক্ষ হুইয়া সিদ্ধ করে সে কামনা ॥ 
গোধন পালন আমার গোকুলের বলে । 
গোবৰ্ধন পর্বত আছেন এইখানে ॥ 
নাম ইহার গোবর্ছন গে! বৃদ্ধি কারণ । 
তেকারণে গোবদ্ধন গো বৃদ্ধি কারণ ॥ 
যমুনার জল ক্ষেত্র পর্বতের পাশে। 
সকলে থাক এ গোবগন পাশ হবি ॥ 
সাক্ষাৎ পর্বত ঞিহে। দেবতার স্থল। 
সৰ্বনাশ হয় যদি হো! করেন বল ॥ 
গোকুল চাপিয়া যদি পড়ে একবার । 
মঙ্র্বা গবাদি গৃহ করে চুরমার ৷ 

তখন কি ইন্দ্র হেখা আসিয়া রাখিব । 
গোবছ্ন পুজা কর প্রত্যক্ষ দেখিব ॥ 
ছাওয়াল বলিয়া ঘদি না কর গিয়ান । 
পর্বত পূজিলে হয় সবার কল্যাণ ॥ 
এত শুনি নন্দ আদি যত গোপগণ । 
সভে সভা পানে চায় করে আলচন ॥ 
কি বলিল কুষ ইহা শুনিতেছ সভে । 
গোবগ্ধন পুজা কৈলে সাক্ষাতে দেখিবে ৷ 
বালকের মুখ হইতে যে কথা প্রকাশে । 
সে কথা অবশ্য সতা জানিবে বিশেষে ॥ 
বিশেষে কৃষ্ণের কথা কত বারদার । 
প্রত্যক্ষ দেখিছি সভে চক্ষে আপনার || 





২৪৪ 





গোবিন্দবিজয় 


সভে বলে ভাল বোল বলিলা কানাঞি। 
গোবৰছধন পৰ্ব্বত পূজিব চল যাই ৷৷ 

হেন কুষ্ণলীল। কিছু বুঝিবার নহে। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কহে ।। 


কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্য। ৷ 

সর্ব ধর্শ্ম কণ্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ৷ 
শুকদেব বলে রাজা শুন পরীক্ষিত। 
কুফর আজ্ঞায় সভে হইয়া হরঘিত ॥ 
নানা বাস্ঘভাগ্ বাজে কাড়া পড়া শিঙ্গা । 
নানা বেণু মাদল বাজে তাখিড ধিড ধিঙ্। ॥ 
নানা মত পঞ্চ উপচার মহা কৰি। 

কুষঃ রাম আদি সব গোগাল! আভেরি ॥ 
গোবছ্ধন নিকটে কানন রম্য স্থান । 
জাগরণ করি পুজা করেন বিধান ॥ 

নত হএ কহেন পর্বত গোবদ্ধনে । 

বিষ্টি দেহ সুখে যেন চবয়ে গোধনে ॥ 
তোমার নিকটে যেন থাকএ শ্বচ্ছন্দে । 
পুনঃ পুনঃ গোপ সব করে অনুবন্দে || 
তবে দেব ভগবান হয়া! আর মৃন্টি । 
আনন্দে চিন্তিল রুষ' অদভুত কীত্বি ৷ 
গোবদ্ধন পর্বতের শিখর উপরে । 
সাক্ষাৎ, হইল! ক্ষণ গোগালার তরে || 
নন্দ সঙ্গে আছেন ছুই ভাই কু রাম। 
যখন যে বলেন নন্দ করেন সেই কাম ॥ 
হেনকালে শিখরের শৃঙ্গের উপরে । 
মৃদ্ধিমান হয়া দেখা দিলেন সভাবে | 
কুচ বলেন হের দেখ পর্বত উপর । 
প্রত্যক্ষ হইল গিরি শুন েশ্বর ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


কতবার ইন্দ্রপূজা করিয়াছ হেথা | 
দেখয়্যাছ সাক্ষাৎ এমন রূপ কোথা ॥ 
আগে বাড়াইয়া দেহ সব উপহার । 
ভুঙিলে নিশ্চয় পুজা হইব সভার ॥ 
নিরক্ষণ উভুমুখে সকল গোগাল। 
দেখিল প্রত্যক্ষ মৃত্তি লোচন বিশাল ॥ 
স্যাম কলেবর তঙ্গ দীর্ঘ বাহুদণ্ড । 
মহারত্র কিরিটী কুণ্ডল দীপ্ত গণ্ড ॥ 

দিবা পীতবাস শোভে অঙ্গদ বলয়া । 
বাম পাএ দক্ষিণ চরণ 'আরোপিক্সা ॥ 
কুঞ্চিত কুস্থলে জট নামিয়াছে পিঠে । 
উজ্জ্বল ত্ৰিলোক দীপ্ত কর্যাছে ললাটে ॥ 
দেখিয়া গোওাল! সভে আশ্চর্ঘা জন্মিল । 
এমন অদ্ভুত রূপ কভু না দেখিল ॥ 
কতবার ইন্দ্র পূজা কর্যাছিঙ্গ দেশে। 
না দেখিস এমন কখন মুক্তি বেশে ॥ 
কানাঞি মান্থুষ নহে সব জানে মলে । 
এমন থাকিতে পূজা করে অন্যজনে ॥ 
যত কিছু উপহার লইয়া! গোওালে । 
বাড়াইয়া দিল সব পর্ধবতের তলে ॥ 
খাইল সকল বন্ধ দেখে বিদ্ধমানে ৷ 
পর্বত পূজিয়া সবে ক্লফেরে বাখানে ॥ 
গোকুলের কল্যাণ জানিল এতদিনে । 
সভাকে বাখিবে তুষ্ট গিরি গোবদ্িনে ॥ 
ক্ষণ বলেন ইন্দরপুজা কর এতকাল । 
সাক্ষাৎ এমতে কভু দেখ্যাছে গুয়াল ॥ 
"আজি হৈতে গোকুলের আর বিদ্র নাঞি। 
গোবরধন সহায় রাখিবেন গোসাঞি ॥ 





২৪৬ 
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কে বুঝিতে পারে এত ক্রফের তরঙ্গ 

যার উপদেশে ইন্দ্র যজ্ঞ হুইল ভঙ্গ ॥ 
স্বর্গে থাকি স্তর্পতি জানিল সকল । 
মোর যজ্ঞ নষ্ট কৈলে গোকুল নগর ॥ 
তার দোষ নাহি কিছু কানাঞি চাতুরী । 
সভারে ভুলায়ে খায় নন্দঘোষের গারি ॥ 
সদ্বরিতে নারে লোভ দেখে উপহার । 
জুলাইয়া মোর জ্রব্য খায় সভাকার ॥ 
গোডার রাখালগুলা নাহি বুঝে কিছু । 
কার হৈতে কি হয় না বুঝে আগু পাছু ॥ 
মায়া প্রকটন করি ঘে কহে কানাঞি 
সেই কথা কহে সভে বাড়াক্কা রডাই ॥ 
কংস ডরে নন্দ ঘরে আছে পালাইয়া। 
মানুষ হইল গোয়ালার অন্ন খেয়া! ॥ 
এত বড় হৈল্য স্থামা সনে করে হুঠ। 
কেমন লে রুষণ আমি বুঝিব নিকট ॥ 
গোকুল করিব নষ্ট সব একে একে । 
দেখিব কানাঞি আজি কি করিয়া রাখে ॥ 
এত বলি মহাক্ৰোধ হইল মঘবান । 

তবে সে বাতুল হষ্টল সহশ্বলোচন ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মপূলুন্ধ যন্তি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাগের ভারতী ॥ 


॥ রাগ মনা ॥ 
গাওরে গোবিন্দগুণ পরম গেস্সান । 
কুষ্চগুণ গায়েনেতে বরিখে নয়ান ॥ ধর ॥ 
কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ ॥ 

সৰ্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


যজ্ঞ ভঙ্গ হৈল দেখি ক্রোধে পুরন্দর । 
দেখিয়া কম্পিত মনে হইস্সা নিংস্বর ॥ 
ইন্দ্র বলে সাজ ভাই সকল পবন। 

চল চল জলধর গোকুল ভুবন ॥ 
আমার আরতি চল লহ হের পান। 
গোকুল করিয়া! নষ্ট কর গিয়া বাল ॥ 
আমা সনে বাদ করে ঘোষ পোস্া বেটা । 
মোর যজ্ঞ ভঙ্গ করে না জানে বেটা ॥ 
কুষ্ণের লইবে প্রাণ মার সব গরু । 
ভাঙ্গিবে নগর সব আছে মহাতরু ॥ 
গোকুলের নাম খেন না বহে সংসারে । 
বুঝিব নন্দের বেট! কি করিতে পাবে ॥ 
সাজিল মাতলি রথ সাজছে এরাবত । 
দেখিব কাহার "সাজ কতেক মাহাত্মা ॥ 
ঘোর বাজে দুন্দুভি কাড়াক্স পড়ে সাড়া । 
সাজিল ত্ৰিদশ লোক চাপে হাখি ঘোড়া ॥ 
এরাবতে সাজে ইন্দ্র বঙ্গ শর হাথে । 
একউন পঞ্চাশ বায়ু সাঙ্গে ইন্দ্র সাথে ॥ 
আবর্ত সামণ্ত সাজে দ্রোণাদি পুর | 
এরাবত আদি সাজে সকল কুশুর ॥ 
আগু হাকারিল উনপঞ্চাশ পবনে । 

ঘর দ্বার ভাঙ্গে গিয়া গোকুল ভুবনে ॥ 
তবে জল শিলা! বৃষ্টি বজ্ঞাঘাত করি । 
মারিবে সকল মানুষ ডুবাবে নগরী ॥ 
ইন্দের আজ্ঞায় যত যত বায়ুগণ । 

আগু ইহৈয়া গোকুলে দিলেক দরশন | 
দুর দুর শবদে বায়ু ঘূর্ণামান হৈয়া । 
প্রথম প্রবেশে ঘর দিল উড়াইয়্যা ॥ 


২৪৭ 


পাক দিয় উঠে ঝড় গগন বাহিয়া । 
আকাশে উঠিল ঘর উড়ে ঘুরুলিয়া ॥ 

বড় বড় বৃক্ষ সব উপাড়িয় পাড়ে । 
গগনমণ্ডলে লয়্যা উঠাইল ঝড়ে ॥ 
গোকুল মণ্ডলে উঠে মহা গণ্ডগোল । 
আকাশে উঠিব৷ লাগে যত দখি ঘোল ॥ 
কত কত যোজনে পড়ে হাড়ি কুড়ি ৷ 
উঠিল কতেক গোপ হাখ হৈল গুড়ি ॥ 
কেহ বলে মরিরে বাপরে বাপ হে। 
কেহ বলে হা রুষঃ ঠাকুর রাখ হে॥ 
দেখিএ শুনিঞা গোপ গাভীর বাথানে। 
ত্ৰিদশ ঈশ্বর নাথ চিন্তিল কল্যাণে ॥ 
কেহ কেহ বলে নন্দঘোষ এত করে। 
ছাওয়ালের বোলে ইন্দ্রপূঙগা কেন হরে ॥ 
বুঝিলাঙ গোকুলের ইন্দ্রের হৈল কোপ । 
জানিলাঙ গোকুল করিল সব লোপ ॥ 
এত শুনি উপায় চিন্তিল নারায়ণ । 
ইন্দ্রের মাহাব্মা আজি বুঝিব কেমন ॥ 
দেবতার রাজা হয়) আপন! পাসরে । 
পূজা নিতে আমা সনে এত অহঙ্কার করে ॥ 
সকলে ভুবনে বলে ইন্্রদেব রাজা । 

কি করিলাঙ এক কম্থ না করিল পূজা ॥ 
তে কারণে আমা সনে কেন করে বাদ। 
পাঠাইব আজি তারে দিয়া অপসাদ ॥ 
শুনরে ভকত ভাই করি নিবেদন । 

বিষয় মদদিরায় মাতাল সর্বজন ॥ 
অল্পকালে বিষয়ে সকল বিসরিয়। । 
গুরুদেব দ্বিজ বন্ধু না সম্তাবে বৈয়া ॥ 
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ফলে অদৃষ্ট লোক মদান্ধ পোচনে ৷ 
অল্পকাৰ্দ্য সভাকারে তৃণতুল্য গণে ॥ 
ইহাতে জানিহ রুষ্ঃ সে জনে বৈসুখ । 
ইহ পর ছুই কালে লাই তার স্থখ ॥ 
বিষয় হইলে করে স্বজনে সম্ভাব। 
গুরুপ্রিয় বন্ধুলোক যেমন উদ্বাস ॥ 
জন্মে জন্মে সে জনার বৈভব বিজ্ঞত। । 
সে জন রুফের দাস জালিহ সর্ব্বথা ॥ 
সভাবে অধিক ধৰ্ম্ম অবিবয়ী সেই জন। 
কায়ক্লেশ করি পোষে লিজ পরিজন ॥ 
দেবতা ব্ৰাহ্মণ গুরু সভাকারে পাই । 
গুরুজন বিপ্র বলি ভয় থাকে তাই ॥ 
সে জন রুফেঃর দাস অবশ্য জানিহ । 
ইহা জানিয়া অহস্কার কোপ না করিহ ॥ 
বিষয়ের বশে ইন্দ্র কষ্ণ পাসরিল। 

বলি বন্দী করি কুষ ইন্দে স্বর্গ দিল ॥ 
সেই কালের কথা ইন্দ্র না করিল মনে । 
বাদ করে কিবা ইন্দ্র হেন রুষ সনে ॥ 
>গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুক্ধমতি । 
অকিঞন অভিবাম দাসের ভারতী? ॥ 


ক্ষণ সতা সতা আর সব মিথ্যা । 
সর্বদ ধৰ্ম্ম কুষ্ণ কুষ্ণলাম বিনে বৃথা ॥* 


> গোৰিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে। 
শুবৰ জম অত্তিরাম দাস গানে।। 

* তেজ সে মিছা সা! জপ হরি হব্ি। 
পরিণামে কি করিব পুত্র আর নারী ॥ 
যত দেহ কর পুত্র পরিকর জনে। 
তত জে ভাব বন্ধু ভাব নারায্ণে। 


২৪৯ 
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প্রলয় পবন বেগে ঘর ছার গেল । 
আসিয়া চৌহটি মেঘ বিষ্টি আরস্ভিল ॥ 
বাত বৃষ্টি শিলা বৃষ্টি ঘন বজ্ঞাঘাত ৷ 
অনিল অনেক গরু মন্রন্ নিপাত ॥ 

বস কোলে গাভী সব শীতে কম্পবান ) 
ভূমি ধরি হেট মাথে কাতর যে প্রাণ ॥ 
নন্দঘোষে মন্দ বলে সকল গোকুলে। 
ইন্দ্র সনে বাদ কৈল ছাওয়ালের বোলে ॥ 
এতদিনে ঘোষ বাস সব হৈল লোপ । 
জন্মিল বিপাক দেশে ইন্দ্র কৈল কোপ ॥ 
বেন্ত হৈয়া গোপ সব কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি । 
উচু হাথে পরিত্রাহি রুষঃ বক্ষ মরি ৷ 
গোকুলের গতি নাই কৃষঃ তোমা বিনে। 
এবার নিস্তার’কর বাত বরিষণে ॥ 

তুমি সভাকার গতি সভার জীবন । 
কায়মনোবাকো হের তোমার স্মরণ ॥ 
গোকুলের আকুল দেখিয়্য। বৈকলাতা। 
দয়াল ঠাকুর নাথ সংসারের পিতা ॥ 
ত্রিদশের নাথ রুষ স্মরণ পুর । 

সদয় হৃদয় ভাবে কহেন বসল ॥ 

না করিহ চিন্তা কিছু লা করিহ ভয়। 
ইন্দ্র বিসন্বাদ হৈতে কার কিবা হয় ॥ 
হের আস্ত চালাইয়া| খে্ছ পরিজন । 
সভার করিবে ত্রাণ গিরি গোবদ্ধন ॥ 
মূর্খ বড় দেবরাঙ্জ না জানে আপনা । 
আমায় না চেনে পুন করে বিড়ম্বনা ॥ 
স্বেচ্ছায় আসিয়া হের দেখ দ্বাগ্ডাইয়া । 
এখনি পালাব ইন্দ্র অবসাদ পেয়্য। ॥ 


র এত বলি বলতাম আদি শিশু সঙ্গে । 
খাইল পর্বত পালে সভাই তরঙ্গে ॥ 
গোবদ্ধন ধরিয়া গোবিন্দ দিলা টান । 
উচফাড়িল পৰ্ব্বত ছাভিল লিজ স্থান ॥ 
নখে করি পর্বতের মাঝে বিদাৰিল । 
ছত্রারুতি গোবর্ছন তুলিয়া লইল ॥ 
দশ ছয় ক্রোশ গিরি উভেতে প্রমাণ । 
সাত সাত ক্রোশ গর্ভ পৰ্বত পাটান ॥ 
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাম কর অগ্রভাগে ॥ 
তুলিয়া ধরিল গিবি দেব বিষ্ণুযোগে ॥ 
গোকুলের গোপ গকু স্ত্রীপুরুষ যত। 
আনিয়া গিরির তলে প্রবেশিল1 তত ॥ 
নাঞি বিষ্টি বাত তথা বঙ্ছের নিম্বন । 
সভে বলে রুষ্ ওহে পাইলাম প্রাণ ॥ 
দেখিয়া ইন্দ্রের কোপ অধিক বাড়িল। 
এরাবতে চাপিয়! পর্বতে দাণ্ডাইল ॥ 
বজ্ছের তাড়না করে সব জলধরে । 
বাছুগণে তাডিলেক সকোপ স্তরে ॥ 
কার সুখ চাহ হে না কর কেন অন্ত । 
বৃষ্টিবাণে নষ্ট কর সকল পর্বত ॥ 
__ শিলাৰিষ্ট বঙ্কাঘাতে গিরি কর গুড়া । 
__ জ্ষতগতি পর্বত ভাঙ্গিয়া কর মুড়া ॥ 
__ দেখিয়া ইন্দ্রের কোপ পবনাদি যত ॥ 
কোপে বিষ্টি ঝভ বহে অতি অদ্ভুত ॥ 
দশদিগ কম্পমান কাপে সপ্জদ্বীপা। 
ক্ষোভিত অন্তর শেষ কম্প শেষ কিক? 
বহুধাদি আর যত করে টলবল। 
চক্র র্যা আচ্ছাদিতে বাড়ে সিন্ধুজল ॥ 
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এই মত সপ্তাহ রজনী সপ্ত ইন্দ । 

কোপে ঝড় বৃষ্টি করে লয়্যা নিজ বৃন্দ ॥ 
দিবা রাত্রি জ্ঞান নাহি মহা অন্ধকারে । 
গোব্ছন ধরি কু আছে বাম করে ॥* 
যশোদা গোপিনী আদি বড় কম্পমানে । 
পাছু পুত্র কিছু হয়া পর্বত চাপানে ॥ 
দেখ দেখ ওরে সব গো্ালার বালা । 

সব ধারে ধর সবে না করিহ হেলা ॥ 
পরাণ পুতলি মোর করে দুর ছুর। 

যাদবে দেখিতে মোর আন্দার ত্রিপুর ॥ 
হের দেখ বাছার মুখ বিবর্ণ হইল 
শ্রমভরে বাছার ওষ্ঠ কাপিতে লাগিল ॥ 
চাপানের ভরে বাচার রাঙ্গা হইল আখি । 
হের দেখ বাছার কাকাল বাকা দেখি ॥ 
মরি মরি আমার বাছা মরুক তোমার মা। 
ভরে এক পাঞের উপরে আর পা ॥ 
দেখরে সকল লোক কেন কর এমন । 
সভাই ধরিয়া দেহ নড়ির ঠেকন ॥ 

দাকণ নন্দেৱ প্রাণ বয়াছে কেমনে । 

বড় ডর লাগ্যাছে বাছার পরাণে ॥ 

কত না দেখিব পোএর নিত্য যার ছখে। 
ধিক বিধাতায় কেনে বাখ্যাছ আমাকে ॥ 
অভাগিনীর মরণ না হয় কেন কাট। 
দেখিতে দেখিতে প্রাণ করে ছটপট ॥ 


* হার হায় কি করি? বিড়ম্বিল বিধি। 
শ্রীকৃষ্ণ চরনে মুঞি হইলু অপরাধী ॥ 
বিধি বৃবধনঞ্জ হার চরণ সেবিয়া। 
না পাইল অন্ত যার অনন্ত জ'পর়।।। 
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স্য়ান্তে থাকিব কোথা হেন দেশ পাই । 
বাছাকে লইয়া সেই দেশকে পালাই ॥ 
খর দ্বার থাক মোর বাছা থাকুক সুখে । 
তৃণাঞ্জলি দিলাম সব সম্পদের মুখে ॥ 
এবার বালকের যদি যায় ভালে ভালে । 
দেশ ছাড়্যা পালাইব বাছ! বেন্দে গলে ॥ 
ঘর লয়া। সম্পদ করুক নন্দঘোষ । 

যে বলু সে বলু মোরে লোকে দেখু দোষ ॥ 
যশোদার ক্রন্দনে বিদরে বহুমতী । 

কুষ বলে যশোদার আর নাহি গতি ॥ 
শুনবে ভকত ভাই ভাবিলে পুরাণ । 
শুনিলে অনেক গুণ বৈষ্ণবের গান ॥ 
অনেক তপস্বী তপ করিল সদায় । 
অনেক মহিমা ভব সারদাদি গায় ॥ 
ত্রদ্া অনেক তপে ভঙ্জিল ওই পদ । 
করব তপের ফলে পাইপ! উচ্চপদ ॥ 
যেমন পাইল পদ নন্দ যশোমতী । 

এমন আনন্দে কেহ না পায় প্রীতি ॥ 
গোপালের চরণে ভকতি অভিলাষ । 
মরুক নিছনি লয়্য। অভিরাম দাস ॥ 
সপ্ত রাত্রি দিব! ইন্দ্র পর্বত উপরে । 
গিরি শিখরের ভ্রম বলিচুর করে ॥ 
গোকুলের জলে চারিদিগে আসে বান । 
না খসিল পর্বতের কণা একখান ॥ 
জলধর জগত পরাণ অবসাদে । 

কাতরে কহেন কথা দেব জন্দুভেদে ॥ 
শুন শুন দুর্বব্যচন করি নিবেদন । 

আর না বহিতে পারি ঝড় বরিষণ ॥ 








২৫৪ 
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ক্ষেমা দেহ মোরে শুন বাস্থদেব নাথ । 
ঘরে চল আখশু করি জোড় হাথ ॥ 
কানাঞি মাস্তুধ নহে জানিহ অন্তরে | 
না জানিঞা তাহারে সে জন বাদ করে॥ 
দেখিয়া সবার কাকুর্বাণী জোর কর। 
অনন্ভাপে রহিল! ইন্দ্র ভাবিয়। অন্তর || 
কাব সনে হঠ করি আমি বড় মুর্খ । 
ব্রহ্মার মাথার মণি তারে দিলাড দুঃখ ॥ 
আজি জানিলাঙ রুষণ গোলোকের পতি । 
্রদ্ধার স্তবনে সত্য আহল্য। বন্ুমতী ॥ 
খণ্ডাইতে ক্ষিতিভাৱ খলেক পতনে । 
বিহারিতে বিষুঃদে বৃন্দাবন বনে ॥ 
কুষের সাক্ষাতে ইন্দ্র জোর হস্ত হুএ। 
কান্দিতে লাগিল ইন্দ্র কৃষ্ণ স্মডরিএ ৷৷ 
অপরাধ কৈলু নাথ মুঞি মূঢ়মতি ৷ 
মুঢ়জ্জান ধ্বংস তুমি ত্রিশের পতি ॥ 

কত কত শত ইন্দ্র তোমার উদরে। 
বিরাট শরীর তুমি দেব বিশ্বন্তরে ॥ 

তব নাভিকমলে ব্রদ্ধার উপাদান । 

তে কারণে পদ্মনাভ তোমার আখ্যান ॥ 
সপ স্থিতি প্রলয় কারণ নিরঞ্চন। 
তোমার সুজিত সব তুমি সনাতন ॥ 

শিব শক্তি শঙ্কু সবিতা স্থধাকর। 

তোমা হৈতে সভাকার উৎপত্তি অমর ॥ 
তোমার মাগার বন্ধ এ তিন ভুবন । 
শিব ব্ৰহ্ষা না বুঝেন তোমার কারণ ॥ 
দিএছ বিষয় তুমি রাজ পদ কৰি। 
তোমার সাক্ষাতে আমি কোন বুন্ধে ধরি ॥ 
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পুত্র হৈস্সা পিতৃস্থানে অপরাধ করে । 
পুত্রের অশেষ দোষ পিতা নাঞি ধরে ॥ 
জননীর গতে পুত্র জনমে যখন । 

গর্তে থাকি পদাঘাত করে সে নন্দন ॥ 
ইথে যদি অপরাধ নিভে কদাচিত । 
তবে কর শান্তি নাথ যে হয় উচিত ॥ 
শুনিঞা ইঙ্ছের স্তব দেব লারায়ণ । 
সদয় হুইয়। বলে শুন্য! সংক্রন্দন ॥ 
সামার স্থদিষ্টি ইন্দ্র আছএ তোমাতে । 
বড়ই হুইলাঙ তুষ্ট তোমার স্তবেতে ॥ 
চল চল ন্বর্গবাদ লএ সৰ্ব্বজন । 
হইলাঙ তোমারে তুষ্ট সহশ্বলোচন ॥ 
গোবিন্দচরণারবিন্দ মধুলুক্ধ মতি । 
'অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 


চতুদ্দিগে নিশ্মল হইল্য প্রসন্নতা । 
সাক্ষাতে দেখিল তবে যতেক দেবতা ॥ 
গোগ্ডালামণ্ডলে হইল আনন্দ হৃদয় । 
গোবৰ্দ্ধন ধারণ কথ সর্বলোকে কয় ॥ 
কি বলিব আমরা কি কহিবারে জানি। 
হেরি দেখ ইন্দ্র রাঙ্গা আইলা আপুনি ॥ 
কুষ্ণের মহিম। প্রসাদ হৈতে ভাই । 
স্বর্গের ইন্দ্রের দেখা পাইলাঙ ভাই ॥ 
এমন আশ্চর্য্য কৰ্ম্ম কার বাপে ঝৰি। 
কৃষেরে মঙ্গস্বা ভাবে সে বড় পামনি ॥ 
এত বলি সব গোপ আনন্দিত মনে । 
চালাইল গোধন কানন বৃন্দাবনে || 
হেনকালে মারুত সুরভি মন্দাকিনী | . 
শইয়া আইল যথা দেব স্বরমনি ॥ 


২৫৫ 





গোবিন্দবিজন্ 


স্বস্থানে পর্বত রাখি দেব নাবায়ণ। 
গোব্ধন পর্ববতেরে করিল তর্পণ ॥ 
কলিযুগাবধি তুমি থাকিহ ভূতলে । 
কলিযুগাশেষ স্থান পাইবা পাতালে ॥ 
এত বলি নারায়ণ হরধিত মনে। 

সহৃদে সম্ভাষ কৈল ইন্দরাজ সনে || 
দিবা রত সিংহাসনে কুষ্কে বলাইল । 
স্বর্গ গঙ্গাজলে অভিষেক কৈল্য ॥ 
স্থরভির জলে ইন্দ্র কুষে সিক্ত কৰি । 
বাজ রাঙ্গেশ্বর বলি দুই পাএ ধরি ॥ 
জোষ্ঠভাবে কুচ তারে কবে জোড়হাথ । 
তোমারে প্রসন্ন আমি হইলাঙ স্থরনাথ ॥ 
হাথে ধরি তুলিলেন কমললোচন । 
তখন আপন গ্লাঘা মানে ছুরধবাচল || 
তবে ত নিঞ্ঞর রে প্রদক্ষিণ করি । 
চলিলা হরিষে ইন্দ্র আপনার পুস্থী |) 
কুষ্ের মহিমা যত কহে স্থরলোকে । 
আশ্চর্য্য করিল! সভাকার মনযোগে | 
গোকুলে গোগডালা সব রুষণগুণ বিলে । 
অন্য কথা নাঞি মনে এ কথা ভনে ॥ 
নন্দ যশোদার মনে বড়ই আনন্দ । 
অধিক অধিক নিত্য প্রেমরসে বন্দে | 
এমন কুকের গুণ মহিমা মাহাব্মা । 
শুনিতে মহিমা বড় শুন ভাগবত ॥ 

শ্রম নাই ইথে ভাই সাক্ষাৎ অমুত। 

এ রস স্থধার পানে জিহবা কর সিক্ত ৷ 
ইথে যেবা শ্রম ভাবে তাস্বে বিধি বাম । 


_ বঞ্চিত গোবিল্দগুণে দাস অভিরাম ॥ 








গোবিন্দবিজন্ 

॥ রাগ তুড়ি ॥ 
কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 
সর্বদ ধৰ্ম্ম কম্ম ক্ুষ্ণনাম বিনে বৃথা | 
ক্রফের মহিমা গুণ কিছু মিথ্যা নয় । 
এক এক আশ্চর্য্য কর্শ্ম কহিবার নয় ॥ 
পরীক্ষিৎ কহে কথা কহ মহাশয় । 
তবে কি করিল! রুষঃ যশোদা তনয় ॥ 
শুকদেব বলে বাজ! শুন পনীক্ষিৎ্। 
বড়ই অদ্ভুত কথ! কৃষ্ণের চরিত ॥ 
এক দিন নন্দ ঘোষ একাদশী ত্রতে । 
প্রাতঃকালে দ্বাদশী পাবণা উপস্থিতে | 
যমুনার জলে কুষ্ প্রাতঃন্সান করি । 
পরম সন্তোষে নন্দ নিত্য কীত্তি করি ।। 
হেনকালে বরুণের বড় হইল ইচ্ছা! । 
কষে চরণ দেখিবারে বড় হৈল্য বা] ।। 
অনেক আরতি রুষে। দেখিবার তরে । 
চিরকাল দেবরাজ হৃদে চিন্তা করে ॥ 
শুনি সর্ব মুখে কুষণ দেব নারায়ণ । 
আইল ধরণী ভার করিতে ধ্বংসন ॥ 
হেন ক্ষ্ণপদাস্থজ দেখিব কেমনে । 
মায়া ছলে জগন্নাথ আইল! বৃন্দাবনে ৷ 
যেখানে আছেন নন্দ জপকর্শ্মে জলে। 
সেইখানে আগমন কৈলা দিকপালে ৷ 
পরম বৈষ্ণব বিষ্ণু ভক্তজনেশ্বর । 
ডুবাইয়া লএ গেলা জলের ভিতর ॥ 
তীরে থাকি সর্ধলোক করে হায় হায়। 
কোন জলজন্ধ নন্দে ধরে লএ যায় || 
উঠিল হাকার শব্দ গোকুল নগরে । 
শুনিঞেত রাম কৃষণ ধাইল সত্বরে | 





কৃষ্ণের গলায় ধরি নন্দের ঘরণী। 
করুণা করিয়া কান্দে লন্দের রমণী ॥ 
আছে বাছা কানাঞি বলাই প্রাণধন। 
তোমা বিদ্ধমানে হৈল বিপাক এমন ॥ 
বিধৰ! করিল বিধি তোমা বিদ্যমানে । 
নন্দের পশ্চাতে আমি তেজিব পরাণে ॥ 
কত বিপত্ত প্রসঙ্গ তোমা হৈতে । 
তোমার আশ্চর্য্য কীত্তি গায় ত্রিঙ্গগতে ॥ 
হেন তুমি মোর পুত্র মা বল আমারে । 
হেন পুত্র তুমি যার ইন্দ্র পূজা করে ॥ 
তবে কি আমার আর এ শরীরে কাজ। 
চাহিতে লোকের মুখ বড় পাই লাজ ॥ 
সেই ভাল অগ্নি প্রবেশিয়া| প্রাণ দিব । 
নন্দের উদ্দিশে আমি অস্থম্বতা হব ॥ 
শুনিঞে মায়ের বাকা দেব যহুমনি। 
নন্দের উদ্দিশে চিন্তা ক্রিলা আপুনি ॥ 
জানিল বরুণ নন্দে হরিলে আলিয়া । 
আমা দরশনে চিত্ত নিবিষ্ট হুইয়া । 
যাইব বরুণ পুরী আনিব নন্দকে । 

দূর করাইব জননীর হৃদি শোকে ॥ 
কুষণ বলেন শুন গে! জননী যশোমতী । 
না করিহ কোন চিন্তা স্থির কর মতি ॥ 
দেখিব যমুনার জলে করিব তপস । 
আমার গণনাবধি না হবে হুতাশ ॥- 
নন্দের উদ্দিশে কুষণ করিলেন শুভা। 
যমুনার জলে কু দিলা এক ডুবা ॥ 
বাঞ্কাকন্নতক কু্ণ ভকতবত্সল । 
ব্রুণের বাক্ছা রুষ করিতে সফল ॥ 








গোবিন্দবিজয় 


শব্ধ চক্র গদ। পদ্ম বনমালা গলে। 
মহারত্ব বিভূষিত কিরিটী কুগুলে ॥ 
চতুভুন্জ শ্তামতন্‌ ইন্দ্রমণি জ্যোতি । 
ভ্রবসলাঞ্ছন বক্ষ কৌন্তভ সংহতি ॥ 
পরিধেয় পীতা্বর শান্ত কলেবর । 
পুণ্ডরীক হুলক্ষণ উত্তম স্থন্দ' 
আরোরূহ পত খগেশ্বর পর্ণগাসি । 

এইক্পে বরুণের পুর পরবেশি ॥ 

পাঞ্চজন্য গান করি দেব বিশ্বেস্বর | 
শুনিবাক মাত্র ধায় দানব ঈশ্বর ॥ 

পাদ অর্থ্য ধূপ দীপ মধুপর্ক লয়্যা । 

ক্রষ্ণ দরশনে আইলা। তদগদ হৈয়্য। ॥ 
পুলকে বিকার অশ্রমুখে ধারা গলে। 
প্রতিপদ্দে দণ্ডবত বস্তু দিয়া গলে ॥ 
(লোটাইয়্যা ধরিলেন গোবিন্দচরণে ॥ 

তুমি আদি দ্থিজ প্রভু ব্রহ্ম সনাতনে ॥ 

কোটি কোটি জন্ম ব্ৰহ্মা যদি তপ করে। 

না পায় তোমার অস্ত মহিম। সাগরে ॥ 
তাহে কোটি কীট মধ্যে গণনা! বরুণে। 

কি জানি বন্দন! স্বর তোমার ত্রিগুণে ॥ 
গুণসিন্ধু দীনবন্ধু করুণার ধাম । 

তোমার চরণে রুষ্ণ শত পরণাম ॥ 

পবিত্র করিলে প্রভু আজ এত দিনে। 
পদরজে মুক্ত কর এ ভব বন্ধনে ॥ 

আর কোন ভাগে তোমার চরণ দেখিব । 
আমি কোন গুণে তোমার মহিমা জানিব ॥ 
হিত কৈলাম এই নন্দ আনিম হবিয়া। 
আসিবেন নন্দের নন্দন কু যাব উ্ধারিম্না || 





২৫৯ 


২৬১ 





গোবিন্দবিজয় 


তখন দেখিব কৃষ্ণের সে চরণ রাঙ্গ।। 
যে চরণে এই পদে জন্মিলেন গঙ্গা ৷ 
তিন লোক পবিত্র হইল যার জলে । 
দেখিব এমন পদ নয়নযুগলে ॥ 

এত বলি দ্বিকপাল করি জোড় হাথ। 
দণ্ডবত করি পুণ্য পুণ্য জগন্নাথ ॥ 
কোলে করি নন্দেরে আনিল দ্বিকপতি । 
কু দেখি নন্দ বড় হুইল হৃষ্টমতি ৷ 
দেখিয়া কষ্ণের রূপ নন্দ মহাশয় । 
আনন্দ হইলা৷ মনে জন্মিল! বিস্ময় ৷ 
বলিতে না পারি কিছু রষ্ণের মহিমা । 
মর পুত্র নহে কু নারায়ণ সীমা ॥ 
এমন অদ্ভুত মুদি কদু দেখি নাই। 
জানিলাম মর পুত্র ত্ৰিদশ গোসাঞি || 
নন্দ দেখি শঙ্খপানি ঈষৎ বদলে । 
নন্দের গলা ধরি কান্দে নারায়ণ ॥ 
সে সব অদ্ভুত মৃত্তি সব হইল দূর । 
বাপের গলা ধরি কান্দেন প্রচুর ॥ 
পূর্ব্বভাব নন্দের জন্মিল সেইক্ষণে । 
কুষ্ণের সঙ্গতি নন্দ করিল! গমনে ॥ 
কুষ্ষের সে মুষ্টি নন্দ লব পাশরিল।। 
বাপে পোএ যমুনার ঘাটে উত্তরিলা। ॥ 
জল হইতে উঠে কুষ্ দেখে নন্দঘোষ। 
দেখিয়া গোকুল পুরে হইলা সন্তোষ ॥ 
নন্দ আইলা আইলা লব লোকে রটে । 
হের দেখ ফের নন্দ যমুনার ঘাটে ॥ 
ছুই তিন দিন নন্দ রক্্যাছিল জলে | 
হেন জলে পুন কৃষ্ণ আনিল গোকুলে ॥ 





গোবিন্দবিজয় ২৬১ 


এক এক অন্ভুত কৰ্শ্ম কৃষ্ণের বিজয় । 
দেখিতে দেখিতে মনে সভার বিশ্ব ॥ 
নভে বলে রুষঃগুণ না যায় কখন। 
বিষপানে মব্যাছিলু আমরা যখন ॥ 
মনে পড়ে সভারে জিয়াল্য নন্দবালা। 
নন্দ মৈলে জিয়াইবে ইথে কোন হেলা ॥॥ 
গোবিন্দবিজ্গয় কথা সর্বদসুখে শুনি । 

হেন ক্ুষ্ণ ভজ ভাই কবি পুট পানি ॥ 
ভঙ্গিলে রুষ্ষের পাদপগ্ম পরিসর । 
অবস্থা উদ্ধার তারে দেব গদাধর || 
বড়ই ঠাকুর কুষ ভক্তের অধীন । রর 
হেন কৃষ্ণ ঠাকুরে তঙহ রাজিদিন ॥ 
গোবিন্দের পাদপন্ন অখণ্ড মণ্ডল । 
ভজিলে পরম পদ বৈকুণেতে স্থল ॥॥ 
ইহার প্রমাণ ধ্রুব উত্তাননন্দন । 

কুষণ ভজ্ে পায় উচ্চপদ সিংহাসন ॥ 
হেন রুষ, পাদপপ্র মকরন্দ পানে। 
গোবিন্দবিঙ্গয় অভিরাম দান গানে ॥ 


॥ রাগ কেদার ॥ 
»দেখরে ভাই শ্রিবৃন্দাবনে> । 

বিহুরই বনদেব কলাবতী সনে ॥ 

দৌহো ভুজে শোতে ছুই ছুই ভুজে বান্ধা। 
মকরত মাঝে যেন বিহরতি চান্দা ॥ 
দোহে দুই মুখে মুখ প্রেমরসে ভোর । 
দোহে অনিমিখ দোহে চান্দ চকোর ॥ 
দোহেতে মন্থর গতি গমন বিলম্ব । 

দুহু রবে দুই পুহু পুহত পরিবিদ্ব ॥ 


৯ দেখ দেখ ওরে মাই কিয়ে মধুর বৃন্দাবনে 





ET 





২৬২ 





গোবিন্দবিজন্ 


বিজয় রাধামোহন মদন গোপাল । 
পরিহরি অভিরাম চরণ দয়াল ।* 
পরীক্ষিত মুক্তি কথা শুকের কীর্ন। 
অবধান কর ভাগবত মহাজন || 
শুকদেব বলে বাজা ব্যাস উপদেশে । 
শ্রবণ মঙ্গল কথা শুন চারু রসে ॥ 
কেবল পুণাদ সার সাধু মনোরমে। 
শ্রিতিপদ্দে শুন কথা ভাগবত জ্ঞানে | 
কি আশ্চর্য সেই বৃন্দাবন মনোরম । 
বরন্ধা অগোচর পুরী স্থর্য্যের অগম্য ॥ 
পশুপক্ষ আদি বৃক্ষ যত বৃন্দাবনে । 
দেবতা সকল তারা সত্য ভাব মনে ॥ 
বৃন্দাবন মহী কে বর্দিবারে পারে । 
বিমল কানন নানা পক্ষ কেলি করে।। 
শারদ উদ্দিত ক্তু নিশ্দল আকাশ । 
উদড্ভুনাথ করে দশদিগ হপ্রকাশ ।। 
প্রতিকুঞ্জে হুগদ্দিত ভ্রমরী কোকিলী। 
মেঘনাদ শুকস্বগ ক্রীড়স্তি হুশীলী ॥ 
নানা জাতি বিকশিত বলম্পতি। 
প্রস্থ মল্লিকা শত পত্র জাতী যুখি ॥ 
কুন্দ কুরণ্টক মধু মালতী পূর্ণগে । 
আমোদিত চারিভিত সৌরভ পরাগে ৷ 
মাধবী মল্লিকা কবরী কুরপ্টক। 
তরল তমাল বন্ধুকাদি দেব বক ॥ 

কি কহিব শীৰৃবন্দাবনের মহিমা । 

সতা সত্য গোলোকের তুলা এই সীমা ॥ 


* তৰ পাদ পরহন্থ ভরসা অপার । 
ৰলিহারি চরণ শরণ নন্দকুষার || 





গোবিন্দবিজয় 


কদস্থ শুর নীপ কি শোভার কথা । 
অবিরত বিরহতি নন্দপুত্র যথা ॥ 
বৃন্দাবন শোভা দিব্য দেব সুরোগ্যান । 
বাস রাসোৎ্সব ইচ্ছ। কৈলা ভগবান ॥ 
অশরীর উদ্দিত রম্যক বৃন্দাবনে । 

প্রিতি ক্রম বলি উলসিত অনুক্ষণে ॥ 
বিশাল কাড়ের ঘাএ যেমন হরিনী। 
তেমতি বংশীর স্বরে চঞ্চল গোপিনী ॥ 
জর জর হৈল গোপী মনমথ শরে। 
বিরহ অনল বাড়ে সভার অন্তরে ॥ 
শৃহকশ্থ তেজা করি যত ব্রজাঙ্গনা । 
বংশী শুনি নিতঙ্গিনী পাসরে আপনা ॥ 
তেজিল কোলের শিশু নাহি দেয় স্তন । 
হরিল! সভার মন জ্রীনন্দের নন্দন ॥ 
পতিসেব! গুরুভক্তি সব ত্যাগ করি। 
মনেতে উদ্বেগ হৈল ভেটিতে মুৱান্বী ॥ 
আবেশে অবশ বেশ করে গোপীগণ । 
ভরমে পরএ টাড় করের ক্ষণ ॥ 

টাড় হৈল। নূপুর নৃপুর হৈলা টাড় । 
কার করে এই বেশ পায়গ প্রেমচাড় ॥ 
সিন্দুর অঞ্চন করে অতন সিন্দুর । 

শুরু ডরে বান্ধে কেহো৷ অঞ্চলে নৃপুর ॥ 
ঝুটি বেড়ি বান্ধে কেহ সতেম্ববি হার । 
কবরী বান্ধিল মুকলিত রহে কার ॥ 
গলার পুরট কাটি কেহো! বান্ধে চুলে । 
কটির কিক্কিণী কেহো বান্ধে বাহুস্থলে ॥ 
নানা অভরণ পরে অবশ হইস্সা। 

এক বলি আব পরে ভরমে ভুলিয়া ॥ 


২৬৩ 


গোবিন্দবিজয়- 


অপর বসন সব পরে গোপনারী । 
কটিতে বেষ্টিত বাস না ঢাকে কবরী ॥ 
কেহ বা উড়নি বস্তু আচল! পরিল। 
উড়নি অন্বর কেহে। কটিতে বান্ধিল ॥ 
স্বাধা আদি যত গোপী যৃচ্ছিত হুইয়া । 
অষ্ট অলঙ্কার অঙ্গে ভূষণ করিএ ॥ 
নানা যন্ত্র নিল সভে স্থযস্ত্র করিয়।। 
বাম পদ বাড়াইল জ্রহরি বলিয়া ॥ 


॥ তথাছি 

কুচযুগ সভ বাতা কেশরী ক্ষীণ মধ্য। 
বিপুলতর নিতন্থা পক্কবিশ্বাধরোষ্ঠী । 
প্রণয় সময় বস্যা স্বন্ধবিন্ন্ত হত্তা 
নিধুবন রসপুরৎ যাতি রাধা নিকু্ধং ॥ 


যুখে যুখে গোপিনী চলিলা সারি সারি। 
ভগ্ন ভীত শঙ্কা আদি লক্দ পরিহরি ॥ 
শারদ পূর্ণিমা শশী প্রসঙ্গ রজনী । 
প্রসঙ্গ সমীর বহে প্রসঙ্গ যামিনী ॥ 
আনন্দিত বস্ুমতী গোপীর গমনে । 
মোর দুঃখ পরিত্রাণ হৈল এতদিনে ॥ 
আনন্দে উনমত্ত গোপী না দেখে ধরণী । 
উদ্ধমুখে ধায় ভে করি হরিধ্বনি ।। 
চলিতে না পারে কেহ নিতন্বের ভরে। 
কেহ কেহ কহেন নাগর কথ দূরে ৷ 
কিকন্কিণী মেখলা আদি নৃপুরের ধ্বনি । 
খগ মুগ পুলকিত হৈল! তাহা শুনি ॥ 
তৃষ্কাতুর মুগ যেন দেখি মরীচিকা।। 
সেইরূপে ধায় গোপী প্রেক্সসী রাধিকা || 





গ্োবিন্দবিজয় ২৬৫ 


রসবতী রসিকা নাগর পুজে পুঞ্জে। 
জর জয় ধ্বনি করি প্রেবেশিলা কুক্কে ॥ 
কি বণিতে পারি বৃন্দাবনের মহিমা । 
অজ ভব বিরিকি যার দিতে নারে সীমা ॥ 
অস্থপাম স্যামধাম ভেটিলা গোপিনী । 
অন্তরে পূজিলা রাধা দেব চক্রপাণি৷ 
হেন বাধা কুষপদে করি অভিলাষ । 
আনন্দ” সমুদ্রে ভাসে’ অভিরাম দাস ॥ 
রুষঃ ভঙ্গ অন্য তেজ্জ না করিহ হেলা । 
দুরন্ত সংসার সিন্ধু তন্বিবার ভেলা ॥ 
দুঃখ স্থখ শুন যত দৈব নিবন্ধন ৷ 
সদা মুখে ভজ কষ জীনন্দের নন্দন || 
কুষ্ষের বিজয় কথা শুকদেব গান । 
শুন রাজা পরীক্ষিত দশম পুরাণ | 
রাজা পৰীক্ষিত বলে শুন মহামুনি । 
কিমাশ্চর্ধ কষ্ণচকথ| তব মুখে শুনি ॥ 
ব্ৰহ্মরাত্রি স্থজি ক্ুষঃ কোন কর্শ্ম কৈল। 
গোপীর সভাতে কৃষ্ণ কোন বোল বৈল ॥ 
মুনি বলে শুন রাজা হৈএ একচিত্ত । 
গোবিন্দ সাক্ষাতে গোপী হএ উপনীত ॥ 
সুন্দাবন বিপিনে বস্যাছিলা হরি । 
দাণ্ডাইল্যা সব গোপী জোড়হাথ করি ॥ 
গোপীগণ বেষ্টিত করিয়। গোবিন্দাই । 
চতুদ্দিগে বেড়ি গোপী রহিল! সভাই ॥ 
গোপীকার উক্তি ভক্তি গোপীনাথ জানে। 
" তথাচ কল্পনা করে গোপী সঙ্গিধানে ॥ 
শ্রিকষ্চ কহেন শুন গোপের রমণী । 
গভীর গহন বন তাহাতে রজনী ॥ 


৯ ইহাতে বঞ্চিত মা 


২৬৬ 





গোবিন্দবিজয়, 


কেমন সাহসে আইল! নিশিতে কাননে । 
লঙ্জা ভয় ত্যাগ কৰি ছাড়িল! ভুবনে ৷ 
হেন কর্শ্ম ভাল নহে কহিলু স্ভারে। 
সপন গৌরব রাখি যাহ নিজঘরে ॥ 
ঘরে গিয়া সেবন করহু নিজ পতি । 
"আপন স্বধৰ্শ্ম রাখ শুনহ যুবতী ॥ 
কদাচিৎ জানে যদি কেহ অন্য পরে । 
তেজিবে সভার স্বামী না লইবে ঘরে ॥ 
আপনার কৃলশীল সবাই রাখিয়া । 
অবিলম্বে নিজঘরে যাহত ফিরিয়া | 
এতেক বচন যদ্দি শীকষ্ণ কহিল । 
পুটাজ্গলি করি গোপী কহিতে লাগিল ॥ 
তুমি জাতি কুলশীল সরম ভরম। 
তুমি পতি গতি মতি ধরম করম |॥ 
তুমি ভয় ভীতি লক্্া কারণ করণে। 
অন্য ভয় নাঞি নাখ না| ঠেল চরণে ॥ 
পুনরপি কহিতে লাগিলা ভগবান । 
প্রক্কৃতির দোষ কার না হয় ছোড়ান ॥ 
কুলবধূ, হুইয়া কর কুলটার রীত। 
এমন করণ ভাল নহে কদাচিত ॥ 
কে কছিল কার বলে আইল! কাননে । 
কোন কাৰ্য্যে প্রয়োজন কিসের কারণে ॥ 
গোবিন্দের বচন শুনিঞে গোপীগণ । 
সকরুণে ভাবে গোপী করে নিবেদন || 
বঞ্চনা করিল কু যশোদানন্দল | 
তোমার বিরহে কার না রহে জীবন ॥ 
তুমি কুলবস্ত বড় আমরা! কুলটা । 
তোমার নিমিত্তে এত তুমি দেহ খোটা ॥ 








গোবিন্দবিদয় 


কুল যাউক কুচ্ছা হউক তোমা না ছাড়িব। 
তোমার অগ্রেতে গোপী এখনি মরিব || 
সককুণ বাক্য কহে সকল গোপিনী । 
রাধারমণের দুঃখ রাধানাথ জানি | 

মনে মগ্র আনন্দে রসিক ঘনশ্ামে । 

করে ধরি রাধারে বসাল্য লয়্য। বামে ৷ 
গোপিকা সকল দিল জয় জয় ধ্বনি । 
বৃন্দাবন ইকল্য আল বাধা বিনোদিনী ॥ 


॥ রাগ ফেলার ॥ 
দেখ মাই শীৰৃন্দাবনে । 
বিহুরতি বনদেব কলানতী সনে ॥ 
দুই জনে শোভে দুহু দুহু ভুজে বান্ধা । 

_ মরকত মাঝে যেন বিহরেই চান্দা ॥ 
দৌোহু দোহে মুখে মুখ প্রেমরসে ভোর । 
দোহ অনিমিখ দোহ চাদ চকোরা ॥ 
দৌোহ মদমন্থর গমন বিলস্ব । 
দৌহু বসে দোহু পুহু পু পরিরন্ব ॥॥ 
বিজয় রাসে ব্বাধ। মদন গোপাল । 
বলিহারী অভিরাম চরণ দয়াল ৷ 
কি আশ্চর্য্য তরুতলে শোভে বাধাশ্যাম । 
বসকৃপ জিনি রূপ কত কোটি কাম ॥ 
পুরট শিখরে যেন শোভে নিতঙ্থিনী । 
তড়িতে জড়িত যেন নব কাদশ্িনী ॥ 
কি আশ্চর্য্য পূর্ণ শোভা রাধাশ্যাম কুরে । 
বিধাতা বণিতে নারে রাস রসপুঞ্জে ৷ 
জয় জয় বৃন্দাবনে অ্রজেন্দ্র নন্দন । 
কুষের মহিমা গুণ গায় দেবগণ ॥ 


২৬৮ 





অমর নগরে হৈল দুন্দুভি বাজন । 
সকল দেবতা করে পুষ্প বরিহণ ॥ 
গোপী সব বৃন্দাবনে নানা যস্থ লয়্যা । 
কুষণগুণ গায় সভে মগন হুইয়া || 
বীণা বেণু মণ্ডল বায় ড্ফ ডালি । 
জগঝস্প মাদল খমক খোলতালি ৷ 
মৃদঙ্গ মুর! বাজে মন্দিরা স্বতান। 
স্বচ্ছন্দে আলাপ করি গোপী সব গান ॥ 
আনন্দে রভসে গোপী নানা ছন্দে গায় । 
রসের আবেশে কেহ ভাসিয়! বেড়ায় ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বনে ফিরি। 
আবেশে পুরেন বংশী ঠাকুর শীহরি ॥ 
রসের আবেশে নাচে শ্রীমধুন্থদন। 
মোহন মূরতি দেখি মোহিত মদন || 
গোপীগণ নৃত্য করে মোহিত হুইয়া । 
বাধানাথ নাচে রাধিকার গুণ গেক্সা || 
করে করে ধরাধরি করি গোপীগণ। 
তাণ্ডব করিয়া ফেরে শ্রীমধুন্দদন || 
শারদ পূর্ণিমা শশী দ্বিগুণ উজ্জল। 
রাস রসে কেলি করে রসিক সকল ॥ 
খগ মুগ মোহিত হুইলা বৃন্দাবন । 
যোগী যোগহারা হৈল মূরলীর গানে ॥ 
ভ্রমরী কুস্থমে থাকি নাঞি পিয়ে মধু । 
মন্দগতি পবন স্থস্থির হৈল বিধু ।। 
কুস্থমিত তরু বহে যমুনা! উজান । 
লুভিত হইয়া সব দেবের উত্থান ॥ 
অজ ভব পুরন্দর যতেক দ্েবতা। 
বৃন্দাবনে রহে সভে হৈস্বা তরুলতা ॥ 





গোবিন্দবিজয় ২৬৯ 


ব্ৰক্ষা আদি নৃত্য করে দেব ক্ুত্তিবাস। 
গোপীপদরেণু, লাগি করে অভিলাষ ॥ 
ধন্য ধন্য গোপীগণ ধন্য বৃন্দাবন । 
যাহে অবতীৰ্ণ পূর্ণ ব্ৰহ্ম সনাতন ॥ 
রসিক নাগর হবি রসের নিদান । 
অঙ্গ ভঙ্গি করি হরি নাচিয়া বেড়ান ॥ 
কৃষ্ণের গলাস্ন গোপী দিছে পুষ্পমাল । 
গোপিকার গলে পুন দিছেন গোপাল ॥ 
মালা ফেরাফেনি করি বদলা বদপি। 
ভুঞ্জে ভুজে বন্ধন আনন্দ কোলাকুলি ॥ 
তান্বূল আনিক্স! কেহ দিছেন শমুখে । 
বদনে বদন কু দিছেন কৌতুকে ॥ 
রসের আবেশে কার ধরিয়! বসন । 

. কুচযুগে করযুগ করি আরোপন ॥ 
রসময় রসিক নাগর বনমালী । 
পীড়ন করেন পুঙ্গ ঘুচাএ কাচলী ॥ 
নবীন নিকুঞ্চ মাঝে নব নব বমা। 
নানা রস পরিবন্ধ কি করিব সীমা ॥ 
যুখে যুখে গোপী মধ্যে একা মাত্র হুরি। 
রমন বেহার মধ্যে মনে যুক্তি করি ॥ 
একা হৈয়া হৈল। কষ্চ অনন্ত মুর্তি । 
গোপীগণ দেখে মাত্র এক! যদুপতি ॥ 
এক এক তরু তলে এক এক গোপিনী । 
জ্রকষ্ণের প্রাণধন বাধা ঠাকুরাণী ॥ 
একেক গোপীর সঙ্গে একেক গোপাল । 
ত্ৰিভঙ্গ ললিত শ্যাম গলে বনমাল ॥ 
রাধা মনে করে শ্যাম আমার অধীন । 
সভাই বঞ্চিত সভে আমার সুদিন ॥ 





টি 
কেহ মনে করে ক্ষণ মোরে কুপাবান। 
রাধা আদি সভারে বঞ্চিলা ভগবান ॥ 
কেহ মনে কনে আজি আমার শুভরাতি | 
বাধা ত্যাগ কন্তি রুষ্ণ আমার সংহতি ৷ 
সভার সংহতি কৃষ্ণ সতে নাই জানে। 
আমার সংহতি ক্ষণ এই করে মনে ॥ 
এইকরূপে বেহার করেন যদুপতি ৷ 
রতিরসে তুষ্ট কৈলা যতেক যুবতী ৷ 
সর্বতে আছিল৷ রুষ্ণ নহিলা বিদিত। 
করিল! রমন ক্রীড়া রতির পণ্ডিত ॥ 
আনন্দে অবশ হৈলা সব গোপনারী । 
মধ্যেতে রহিলা পু নিকুজবেহারী ॥ 
গোপিনী লভার মনে অহঙ্কার হৈল। 
লপতি সাদৃশতাব সভাই করিল || 
ব্র্াঙ্গনা মধো নাচে জীনন্দের নন্দন । 
রাধা সম্বলিত কু হইল! অদর্শন || 
কেহ না জানএ রাধা কুফর সংহতি । 
সভে বলে সভাবে ছাড়িলা। যদুপতি ॥ 
কুষণ কৃষ্ণ বলি গোপী করিছে হুতাশ। 
অন্বেষণ করি বোলে অভিরাম দাস ॥। 
অভিরাম দাস কান্দে তূমে লোটাইয়া। 
গোপিকা সকল বোলে তল্লাস করিয়া | 
কুষ্ণ রুষ বলি গোপী করিছে রোদন । 
কোথা গেলে ওহে কুষ্ণ রাধার জীবন ॥ 
হা রুষ হা ক্ষণ বলি কান্দিয়া বেড়ায় । 
বৃন্দাবনে তকরুলতা সভারে সুধায় ॥ 
শুন শুন তরুলতা বলিগো তোমারে । 
প্রাণনাথ কোথা গেল ছাড়িস্সা সভারে ॥ 
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শোকে জর জর হৈল! যতেক গোপিনী । 
অভিরাম দাস চক্ষে লা দেখে ধরণী ॥ 
বিধয় বিষম বড় সংসার দুমষ্পার । 

ইথে কৃষ্ণ না ভঙ্দিলে নাহিক নিস্তার ॥ 
দয়ালু কূপাপ কৃষ্ণ ভক্তের ঠাকুর । 
খাত শুত্যে বল হরি পাপ যাক দূর ॥ 
অভিরাম গাত মুখে কুষের মঙ্গল । = 
বেদেতে বণিতে নারে হয় যত ফল ॥ 
পঞ্চমুখে কৃষ্ণের মহিমা গান হর । 
তথাচ ন! পায় ওর হুইলা দিগান্গর ॥ 
চারি ছয় গজমুখে না পাক্স্যা মহিমা । 
তথাচ ন! পাইল্য ওর কি করিব সীমা ॥ 
রাজ। পরীক্ষিৎ বলে শুন মহামুনি । 

কি শুনিলাঙ তব মুখে অপূর্ব কাহিনী ॥ 
গোপীনাখে তেজ্যতে পোপীএ আশ্চর্য্য । 
কহ কহ মুনি প্রাণ না হইব ধৈর্য ॥ 
অদর্শন হৈলা হরি দেখিয়া৷ গোপিনী । 
হা নাথ হা নাথ বলি পড়িলা ধরণী ॥ 
কথোক্ষণে সম্বিত পাইয়া গোপনারী। 
অন্বেষণ করি বুলে কোথা গেলে হবি ॥ 
আছুড় কুস্তল কার ঝুৰিছে নয়ান। 
বিকল হুইয়া সভে খুঁজিয়! বেড়ান ৷ 
ভুজঙ্গ ব্যাকুল যেন মণি হারাইয়া । 
ততোধিক ব্রজাঙ্গনা রুষং না দেখিয়া ॥ 
কি কছিব গোপিনীর আকুলের কথা । 
কুমুদবাদ্ধব মুখ হৈল মলিনতা ॥ 

নিকুঞ্জ কানন বনে নানা তরু সাথে । 
গোপীগণ লভাবে লিজ্ঞাসে একে একে ॥ 


২৯১ 
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শুনহ শুনহ নব কুস্মিত কু! 

কহ কোথা দেখ্যাছ শ্যামরসপুর ॥ 
গোবিন্দচরণ প্রিয়ে শ্রীমতী তুলসী । 
যাইতে দেখিলে শ্যামধাম রূপরাশি ॥ 
মাধবী মালতী যুখী পারুলী কুন্দলী ৷ 
কোথা বা দেখ্যাছ নটবর বনমালী ॥ 
কুব্বক চম্পক কেতকী পান্সিজাত। 
তোরে করি মিনতি দেখেছ প্রাণনাথ ॥ 
কদন্ধ মল্লিকা! কুন্দ তমাল বকুল। 

নাগর বিরহে সভে হয়্যাছি ব্যাকুল ॥ 
কোকিলা কোকিলী মধুকর মধুকনী । 
কহ কোথা দেখিয়াছ নিকুঞ্চবেহানী ॥ 
অভিরত উনমত্ত ব্রজবধূগণ । 

জিজ্ঞাস! করিয়া ফেরে গহন কানন ॥ 
খসিল কবরী নাঞি সঙ্গরে অদ্বর | 

বয়ান মলিন ঝুরে নয়ন যুগল ॥ 
এইকরূপে কাননে ভ্রমিছে গোপীগণ । 
কখোদুরে পদচিহ্ন পাইলা নিদর্শন || 
কেহ বলে দেখ ধ্বজবঙ্রান্কূশ চিহ্ন। 
কেহ কেহ গোপী বলে ধরণী হুধন্তা ॥ 
গোপিনী সকল চলে পাছ গাড়াইয়। । 
দুঞ্জনার পাঙ্গ দেখে কথোদূরে যাঞা ॥ 
কেহো বলে রাধাকে লইয়া! যায় হরি। 
কেহো বলে তার পুণ্য কহিতে না পারি ॥ 
অশেষ ভাবএ গোপী বিমরিষ হএ। 
চলিলা কানন পথে পা্জ গোড়াইয়া । 
শ্যাম জলধর গোপী চাতকের পার! । 
কখোদুর যাইত্যে সভ পা হৈল্য হারা ॥ 


সু 


১৮. 





গোবিন্প।খলয়, বগি 


না পাইয়া! পদচিহ্ন করিছে রোদন । 
দরিস্র হারাল হেন অঞ্চলের ধন ॥ 
খুজিতে খুজিতে গেলা গহন কানন । 
মহা অন্ধকার নাঞি স্থর্ষোর কিরণ ॥ 
তথা হৈতে ফিরিয়া আল্যা গোপীগণ । 
কুষঃ শব্দ করি সভে করিছে রোদন ॥ 
হেথা রুষঃ সভারে হইয়। অদর্শন । 
বাধ। সঙ্গে নান! রঙ্গে ভ্রমেন কানন ॥ 
বাধা রুষ কৌতুকে নিকুলে পুষ্প তুলি । 
বনে বনে ভ্রমণ করেন বনমালী ॥ 
বসিয়া গাখেন হার বৃক্ষের তলায় । 
হার গাখি দিল দোহে দোহার গলার ॥ 
আনন্দে বসিলা রাধা রুষ্ণ তরুতলে । 
রাধার করেন বেশ ধরিয়া কুম্লে॥ 
কুন্তলে কুস্ম দিয়া বান্ধিল কবরী 
কদদ্ব কলিকা কানে দিলেন জ্রীহারি ॥ 
নান! বঙ্গে চলে সঙ্গে বাধা রুষঃ সনে । 
বাধা সম্বলিত ক্ুষঃ বোলে বৃন্দাবনে ॥ 
নিধুবনে কষ্ণসনে বৃষভাম্ুস্থতা । 

নানা রসে পরিহাস রভসের কথা ॥ 
এইরূপে রাধাক্ষ্ণ ফেরেন বনে বনে। 
আপনারে ধন্য বলি বাখানিল মনে ॥ 
অপর অপ্রিয় সতে আমি প্রিয়দ্দাসী । 
মোর বশ কৃষ্ণ আমি কৃষের প্রেয়সী ॥ 
যে যাহা। করএ মনে জানে জনার্দন। 
নিকুঞ্জে নিকুঞ্জে ফেরে যশোদালন্দন ॥ 
গতায়াতে প্রেম বড় হইল রাধার । 
করপুটে কুষ্ণেরে কহেন সমাচার ॥ 











গোাবন্দবিজয় 


গমনে চরণে পীড়া চলিতে লা পারি । 
করে ধরি লেহ মোরে ঠাকুর শ্রহি & 
ক্লষ্ণ বলেন তব কষ্টে মোর কষ্ট বড়। 
চলিতে না পার রাধা কান্ধে আসি চড় ॥ 
শুনিঞা কর্ণের কথা বাধা হরফিত। 

ভয় না করিল রাধা না করিল ভীত ॥ 
স্কন্ধ পসারিএ দেহ শুনহ মুরারী । 

কুষণ বলেন আগে আইস আমি কান্ধে করি ॥ 
স্বন্ধ পসারিয়া দিল শ্রীনন্দের নন্দন । 

যত করি বান্ধে রাধা কটিতে বসন ॥ 
কৃষ্ণের চাপিতে কান্ধে রাধার গমন। 
পদ উঠাইতে কুষঃ হৈলা অদৰ্শন ॥ 
অদর্শন হইল যদি স্যাম গুণধাম। 
মুরছিত মর্মে হৈলা অভিরাম ॥ 
গড়াগড়ি দিএ কান্দে লোটায়া। ধরণী । 
দেখা দিয়! বাখ প্রাণ শুন যাদুমণি ॥ 


॥ রাগ করুণা ॥ 
কোথা গেলে অহে বনমালী । 
তোমারে ডাকিছে চন্দ্রাবলী || ধ্রু ॥ 
ভদ্গরে ভাবক ভাই দৃঢ় করি মন । 
সব মিছা ধন্ধ ভাই ক্ষণ পরিণাম ৷ 
হা নাথ হা নাথ ক্ষণ হা হা নাথ করি। 
উচ্চৈচস্বরে ডাকে রাধা কোথা গেলে হরি ॥ 
আপনা খাইস্থ আমি কি কব তোমাকে । 
দয়া করি আস্য হরি অভাগিনী ডাকে | 
আপনি কহিলে নাথ কান্ধে করি লব। 
তোমার কপট মায়া কেমনে জানিব ॥ 









নবিজিয় 


শুন ক্র কপটী কঠিন তোমার হিয়! । 
কেমনে জানিব আমি অবলা হইয়া ॥ 
সভা হৈতে সন্মান আরতি কৈলে পূর্ণ ॥ 
বাড়াইয়া কৈলে নাশ তুমি দর্পচুর্ণ ॥ 
শ্ররুষ্ণ বলিয়া কান্দে রাধিকা! হুন্দরী । 
একাকী করিয়া মোরে কোথা গেলে হরি ॥ 
গোপিকা সকল তার! বড় ভাগ্যবতী । 
একত্র আছএ সভে ভাবি যদুপতি ॥ 

আমি অভাগিনী বনে একলা আই । 
ইকুল উকুল আমি দুকুল হারান্ছ ॥ 

ভরমে ক্র্চরে না করিহ্ অন্ধজ্ঞান । 
অতএব আমার এত হয় অপমান ॥ 

গহন কাননে রাধ। একলা বলিয়া । 
পরিত্রাহি করি ডাকে রুষণ না দেখিয়া ॥ 
হেথা ব্রজাঙ্গনা সব কুঞ্তে কুঞ্জে ফিরি । 
আকুল হইল সভে না পাইয়া হরি ॥ 
বিহরই বিপিনে বিরহে ব্রঙ্গবালা । 
রাসপর্বের সহরি যতেক কৈল খেলা ॥ 
কেহো ইৈলা শাম দাম নরহরি । 
ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম কুঞ্চিত কবরী ॥ 

কেহো হৈলা মাধব মুন্নী মনোহর । 
কেহো হৈলা মুকুন্দ গোবিন্দ দামোদর ॥ 
নানা বেশ ধরি গোপী করে নানা খেলা । 
বলভদ্ৰ কাস হৈএ করে নানা খেলা ॥ 
কেহো কেহো বলে আমি তৃণাবৰ্ত হৈন্ছ। 
কেহে| কেহো| বলে ক্ষণ তোমারে ধরিস্ছু ৪ 
বলন বিউলি করি বাম হাথে ধরি । 
কেহে| কেহে। বলে আমি এই গোবনধারী ॥ 
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অনেক মূরতি হৈল অনেক প্রকার । 
লিখিতে বাহুল্য হয় পুস্তক বিস্তার ॥ 
এইক্ষপে নানা লীলা করি গোপীগণ । 
ভ্ৰমিতে ভ্রমিতে রাধা সনে হৈলা দরশন ॥ 
গোপী বলে হের দেখ রাধা চন্দ্রাবলী । 
দেখাইয়া দেহ কোথা প্রভু বনমালী ॥ 
দৃঢ় করি রাধারে ধরিল গোপীগণ । 
কষ্চের বিরহে রাধা করিছে রোদন ॥ 
সভে বলে কহ রাধা সব বিবরণ । 

কি দোষে ছাড়িল রাধায় শীনন্দনন্দন ॥ 
রাধা বলে 'অবধান কর গোপীগণ । 

সঙ্গে করি লএ আইলা শীনন্দের নন্দন ॥ 
কুঞ্চে কুঞ্জে রুষ্ণ সনে গতায়াত করি। 
চলিতে চরণে পীড়া চলিতে না পারি ॥ 
কুষতি ধরিল মোর আপনা বঞ্চিল । 
নিজ্গ সমাচার সব রুষ্ণেরে কহিল ॥ 
আপনি কহিলা রুষঃ আইহ্া কান্ধে করি । 
চড়িতে গেলাম তার কান্ধের উপরি ॥ 
কান্ধে চড়িবারে আমি তুলিলাম চরণ । 
হেনকালে রুষ্ঃ মোরে হৈলা অদর্শন ॥ 
এই অপরাধে রুষ্ণচ আমারে ছাড়িল। 
নিজ সমাচার সব তোমারে কহিল ॥ 
শুনিঞা গোপিনী সব করেন হুতাশ । 
ভাব কুফ্ণ পাবে সভে না হৈয় তরাস ॥ 
এমন গোপীর কথা যেই জন শুনে । 
গোপীনাথে ভক্তি তার থাকে অনুক্ষণে ৯ 
বাস উৎসব কথা একমনে শুনে | 
পরলোকে পায় স্থান বৈকুষ্ঠভুবনে ॥ 
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অন দিয়া এই কথা শুনে যেই জন । 
তাহাকে সদয় সদা শনন্দের নন্দন ॥ 
পুত্রার্থ লভয়ে পুত্র ধনার্থাকে ধন। 
আয়ু বশ বুদ্ধি তার বাড়ে দিনে দিন ॥ 
কুষ কুষ্ বলি গোপী কন্ধিছে হুতাশ । 
বিষাদ না ভাবি বলে অভিরাম দাস || 


একত্র হুইয়া সব গোপের রমনী । 
অস্তরে চিন্তয়ে সভে দেব চক্রপাপি ॥ 
ভাবএ কুফর পদ মন স্থির হস্সযা। 
শ্তামকূপ হৃকে দেখি উঠে চমকিয়া ॥ 
দৃঢ় স্তবে ভাবে কেহ অন্তরে দেখিছে। 
কেহ রুষ্ঃ পদতলে দুঃখ নিবেদিছে ॥ 
স্বপন সমান সব দেখিছে গোপিনী । 
অঝোর নয়নে কান্দে রাধা ঠাকুরানী || 
ভকত বসল কু গোপীর পরাণ । 
ব্রজাঙ্গনা মধ্য কুষঃ হইল! অধিষ্ঠান ৷ 
গোপিকানে দর্শন দিলেন গোপীনাথ । 
আব না ছাড়িহ গোপী করি প্রণিপাত ॥ 
আনন্দ হইল সব গোপীর সমাজে | 
বৃন্দাবন বিহার করএ যদুরাজে ॥ 

রাধা আদি সভারে কহিলা চক্রপাণি । 
পেএছ অনেক দুঃখ সকল গোপিনী ॥ 
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ ধরিল অস্থর । 
সভাবে সন্তষ্ট কৈল! রসিক নাগর ॥ 
হাস পরিহাস সব গোপ নিতঙ্ছিনী । 
পাসরিল সব দুঃখ দেখি চক্রপাণি ॥ 
অশেষ প্রকারে ক্ুষ্ণ করিলা রমন । 
বতিরসে শ্রম পাইল সব গোপীগণ ॥ 
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মেতে পীড়িত হুইয়া সব ব্রজাঙ্গন]। 
জলক্রীড়া করিবারে চলিলা যমূনা ॥ 
বেষ্টিত হইয়া সভে নন্দের নন্দনে । 
বিহার করিতে গেলা যমুনা পুলিনে ॥ 
জলেতে নাম্বিপ যেয়্যা সকল গোপিনী । 
বালিতে বান্ধিল মঞ্চ সব ঠাকুরাণী ॥ 
মঞ্চের উপরে সভে বসালা কষ্েরে । 
সভাই দিছেন জল শ্যামের শরীরে ॥ 
যমুনার জলে খেলে সকল গোপিনী । 
কুষের লইল বংশী রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
শ্রহুরি বলেন শুন যত গোপনারী । 
মোর প্রাণ সম বংশী কে করিল চুরি ॥ 
চোর ধরি শান্তি আমি করিব এখন । 
নহে মোর বংশী দেহ যত গোপীগণ ॥ 
জলেতে নাম্বিলা ুষণ গোপী সব মাঝে। 
কাচলী খুচায়া! বংশী একে একে খোজে ॥ 
না পাইয়া বংশী বলে দেব যদ্পতি । 
বিবসনে পাড়ে উঠ সকল যুবতী ॥ 

কুষ্ণ যে বলিল তাহা কৈল ব্রঙগাঙ্গন1 । 
জলে পাইল্য বংশী চোর নাই গেল চেনা ॥ 
জল খেল! ফুরাইল নিশি অবসান । 
করুঞ্চে নিবেদিয়া গৃহে কহিল পয়াণ ॥ 
আপন মন্দিরে সভে গিএ প্রবেশিল । 
কুষ্ষের মায়াতে কেহ কিছু না জানিল ॥ 
গোপাল আইল ঘরে রাস সঙ্গরিয়া । 
যশোদার কোলে কৃষ্ণ রহিলা শুতিয়া | 
কুফর এতেক লীলা কেহ না জানিল । 
গোপী সব গোপ পাশে শুতিয়া রহিল ॥ 





















কথোক্ষণে নিজ্রাভঙ্গ হৈলা গোপিকার । Ee 
উঠিয়া করেন গোপী গৃহ পরিচার ॥ 
যশোদার কোল হৈতে উঠিয়া গোপালে । 
বদন ধুইল যেএ যমুনার জলে ॥ 
গোবিন্দের লীলা কিছু বুঝনে না যায় । 
রাস অধ্যা সাঙ্গ হইল বলিএ সভায় ॥ 
গোপিনী যেমন পাইলা গোপীনাখ রায়। 
হর ব্রহ্মা দিবাকর কেহ নাহি পায় ॥ 
শুনিঞে কুষের কথা পরীক্ষিত রাজা । 
শুকদেব ঠাকুরের কৈল ভক্তি পৃ ।। 
তোমা হৈতে মহামুনি হইলাঙ উদ্ধাব । 
পরকালে শুদ্ধগতি হইবে আমার ॥ 
শুকদেব বলে রাজা বলিএ তোমারে । 
মহাশয় তুমি রাজ! পৃথিবী ভিতরে || 
এমন ক্ষ্ণের গুণ শুন মোর ভাই । 
রুষ্ণনাম লইলে ভবসসুত্র এড়াই ॥ 
ক্ুষ্ণের মহিমা কথা হয় যেইখানে । 
স্বকর্ণ পুরিএ যেই সেই কথা শুনে ॥ 
ইহাতে সন্দেহ লাই শুনিল পুরাণে । 
পরলোকে পাবে স্থান বৈকুষ্ ভুবনে ৷ 
ব্যাসদেব রাস আধা রেখ্যাছে গোপতে । 
কাহার সাহস ভাই পারে প্রকাশিতে ॥ 
'অভিরাম দাস লোটাইল বাসস্থলে । 
বাধাুফ, স্থান দেহ চরণকমলে || 
অতঃপর ত্রঙ্গলীল! আজি সাঙ্গ হইল। 
“মথুৱানগর রুষ্ণের মনেতে পড়িল ।। 
এখন অথুরার কথা শুন সাবধানে । 

যে কর্ম করিল কৃষ্ণ কংস বিগ্যমানে ৷ 











শুকমুখে সাবধানে শুল্তাছে বাজনে । 
হরিধ্বনি বল সুখে যত বন্ধুগণে ॥ 
গোবিন্দপদ্দারবিন্দ মকরন্দ পানে । 
মত্ত হয়্যা অভিরত অভিরাম ভণে ॥ 


একদিন প্রভাতে উঠিয়া নারায়ণ । 
ভডাকাইয়া আনিল যতেক শিশুগণ ॥ 
একে একে সভারে কহিল গদাধরে । 
চল সভে মিলি যাব থেস্ছ রাখিবারে । 
শুনিঞে রুষ্ণের কথা যত শিশুগণ । 
ভাল ভাল চল গোঠে বলিলা বচন । 
এই যুক্তি সভে মেলি নিশ্চয় করিঅ|। 
যশোদ্ধার আগে কয় জোড় হাথ হয়া] ॥ 
গোধন লইস্। যাব শুন যশোমতী । 
স্বসাজে সাজায়্যা দেহ শী হয়া] অতি ॥ 
শুনিঞা| এতেক বাক্য যশোদা জননী | 
নানা অভবরণে সাঙ্জাইল যদুমণি ।। 
চরণে নূপুর দিল কুঝু শুনি। 
যে চরণ ধ্যান ধ্যানে বিরিঞ্চি আপনি ॥ 
এমন চরণ ধরি নৃপুর পরায় । 
আনন্দে অবশ হয়া নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
নানা ফুলে বান্ধে চূড়া ঈবৎ টানিয়া । 
নানা আভরণে রুষ্ণে দিলেন সাজায়্য। ॥ 
_ধড়ায় বান্ধিয়া দিল ক্ষীর ছানা ননী । 
কপালে চন্দন দিল মুছায়্যা মুখানি ॥ 
বলরামের হাখে কষ্ণে দিলা সমপির়া। 
_ হাখে হাখ দিয়! বলেন কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ 
এ তি 
গোঠেতে 
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এত বলি কৃষ্ণ সমপিল নন্দরাণী । 
গোধন লইয়া গোঠে গেলা চক্রপাণি ॥ 
চারিদিকে ব্রশিশু গোধন চালায় । 
রাম ক্ষণ দুটি ভাই নাচি নাচি যার ॥ 
এইমত গোধন লইয়্যা গেল বনে । 
বাম কু ছুটি ভাই বলে শিশুগণে ॥ 
'আইস্য সভে কাননে খেলিব সভে মেলি । 
কেহ রাজা কেহ প্র হয় সভে মেলি ॥ 
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা যত শিশুগণ । 
আনন্দ হুইয়া নাচে গোয়াল! নন্দন ॥ 
ভাল ভাল বলিক্া৷ উঠিল শিশুগণ । 
গোঠেতে করিব রাজা! শরনন্দর নন্দন ॥ 
এত যুক্তি শিশু সব মন্ত্রণা করিয়া । 
তান্বঘর বনাইল বস্তু নাড়ি দিয়া ॥ 
তার মধ্যে অদ্বর বিছায় যত্র করি । 
তদুপরি বসাইল ঠাকুর প্রীহুরি ॥ 
'অতিযেক কৈল রুষে যত শিশুগণ । 
কুষ্ষের হুইল পাত্র বোহিমীনন্দন ॥ 
ভ্রদাষেরে কোটাল করিল সতে ঘেলি। 
আনন্দ হুইয়! শিশু দেয় হুলাহুলি ॥ 
রাজার দোহাই দেয় ভদাম কোটাল। 
গোঠেতে হইল রাজা ভ্রীনন্দছুলাল ॥ 
কেহ দেয় করতালি কেহ বায় বেণু । 
আনন্দে অবশ হয়্যা রহে বাম কানু ॥ 
এইমত গোঠ মধ্যে শীনন্দের নন্দন । 
আনন্দে করএ খেলা লয়! শিশুগণ ॥ 
ভজহ গোবিন্দপদ করহ বন্দন। 
অভিরাম দাস বলে ভঙ্গ জলাদ্দন ॥ 





২৮২ 
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মণুরায় কংস বাজা কেণীবীরে ডাকি । 
বিনয় করিছে রাজা হয়্য। মনদুখী ॥ 
জোড়হাথে নরপতি বলিছে গোপত্ে। 
ক্লফেরে মারিয়া তুমি আনহ ত্বরিতে ॥ 
কেশীবীর জোড়হাতে বলিছে রাজারে । 
একলা না যাব আমি ব্রবাজপুরে ॥ 
ব্যোমবীরে মোর সাথে দেহ মহাশয় । 
কুষেবে মারিয়া আমি আনিৰ নিশ্চয় ॥ 
শুনিয়া কেশীর কথা কংস নরপতি। 
ব্যোমবীরে তাকাইয়! দিলা অহথমতি ॥ 
দুই বীরে যাহ ভাই ব্রজরাজপুরে । 
ধরিয়া আনহু গিয়া রুষ হলধবে ॥ 
বাজ পান ছুই বীর বাদ্ধিল মাথায় । 
প্রণাম করিয়া ভূপে ত্রঙ্গপুরে যায় ॥ 
বিদায় হইয়া বীর করিল গমন । 
বৃন্দাবনের বনে গিয়! দিলা দরশন ॥ 
দাম কোটাল বীর নগরে বেড়ায় । 
ব্যোম কেশী দুই বীরে দেখিবারে পায় ॥ 
অসন্রের সনে শ্রীদাম বলাবলি করি। 
চলিয়া আইল যথা গোঠে রাজা হরি ॥ 
জোড়হাতে দাণ্ডাইস্সা দাম কহিছে। 
ব্যোম কেশী ছুই বীরে কংস পাঠাগ্্যাছে ॥ 
এতেক বচন যদি বলিল দরদাম । 

সত্বরে কুপিত হইল নবঘনশ্যাম ॥ 
সকোপ অস্তরে কুষ্ণ কহে বলরামে । 
ভ্দামের মুখে কথা শুনিলে আপনে ॥ 
প্ুনঃপুন কংস রাজা ভ্রম বৃদ্ধি পেক্সযা। 
লঙ্জাতুন হয়্যা দূত দেয় পাঠাইস্সা ॥ 








গোবিন্দবিজয় 
এই যুক্তি দুই ভাই করিছে ম্রণা। 
ব্যোম কেশী মহাবীর আইল্যা দুইজনা ॥ 
ক্ুষের সাক্ষাতে আসি দিলা দোহে দেখ! । 
দীর্ঘাকার তহ্ যেন কাননের শাখা ॥ 
বৃক্ষের পল্পব ভেঙ্গে গায় আচ্ছাদন । 
দেখিতে বিষকাল মৃষ্টি কি কব কথন ॥ 
গলায় পরেছে দোহে কাষ্ঠ মাল্য করি । 
দেখিয়া বিশ্ময্ন অতি হুইল! শ্রীহরি ॥ 
শক্রভাবে ব্যোম কেশী পাইল দরশন | 
না পাইল রুষণপদ কাএন্ব নন্দন ॥ 
পরীক্ষিতে ক্ষণ কথা শুকদেব কছে। 
শুনিয়া রাজার দুই চক্ষে ধারা! বহে ॥ 
পরীক্ষিত বলে কহ শুক তপোধন। 
তবে কি করিল! রুষ' যশোদানন্দন ॥ 
কহিতে লাগিল শুক ব্যাসের নন্দন। 
শুনে রাঙ্গা পরী ক্ষিৎ প্রীকষঃ কীর্তন ॥ 
এইমত ব্যোম কেশী সাক্ষাৎ হইল। 
বাম রুষঃ দুই ভাই হাসি হাসি কৈল্য ॥ 
কেনে মরিবারে বীর এক্কাছ হেখায়। 
কি কারণে কংস বাজা অস্থরে পাঠায় ॥ 
_ ব্যোম কেশী বলে বাজা পাঠাইল মোরে । 
নিশ্চয় জানিহ ক্ষণ মারিব তোমারে ॥ 
এত বলি ছুই বীর ছুই দিগে হৈয়্য।। 
কুষ্ণ বলরাষে বীর বহিল বেড়িয়া ॥ 
ব্যোম কেশী দশক দেখি ভ্রলন্দের নন্দন । 
দেখি অকাতর হৈলা যত শিশুগণ ॥ 
বান্ধিল কটিতে ধটি টানিঞা বসন । 
এইমত রাম কষ রহে দুইজন ॥ 
S| 
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পা উঠাইতে রুষ ধরিল অন্দর | 

পাএ ধরি আছাড়িয়। ফেলাইল দূর ॥ 
চেতন পাইস্মা পড়ে ভ্রীনন্দের নন্দন। 
দেখি অকাতর হৈল্য যত শিশুগণ ॥ 
শিশুগণ কাতর দেখিয়া নন্দলাল । 
চেতন পাইয়া তথি দাণ্ডাইল্য গোপাল ॥ 
হেনকালে বলরাম মালসাট দিয়া । 
ব্যোম বীরের কান্ধে রাম চড়ে লাফ দিয়া ।। 
কুপিল অন্থর বলরামেরে ধরিল। 

ঘাড় মুড়া দিয়া রামের পাএ লুকাইল ॥ 
বিশেষে ভেএর শোকে দেব ভগবান। 
অন্থ্র মারিতে কু হইল আগুয়ান ॥ 
যত বেগে আগুয়ান হইল্যা নাবায়ণ। 
ধরিলেক কেশী বীৰে করিয়া যতন ॥ 
বক্ষস্থলে সাপটি রাখিল নারায়ণে । 
লীলায় বহিল রাম রুষ' দুইজনে ॥ 
শরমভরে দুইবীর রহিল পড়িয়া । 
'আতুর হইয়া বীর না যায় চলিয়া ॥ 
কাতর হুইল! যত গোয্সালানন্দন। 
কুষণ কুষ বলি শিশু করেন ক্রন্দন ॥ 
তিমিরখণ্ডন মুখ বিবর্ণ হইল। 

হা কণ বলিয়া শিশু ধরণী পড়িল ॥ 
লোটাএ ধরণী শিশু করে হায় হায়। 
রাষ ক্ষণ ধরে ব্যোম কেশী লএ যায় ॥ 
দস্তে তৃণ করি বলি শুনহ অস্থর ৷ 
কুষ্ণেরে ছাড়িয়া রক্ষা কর তিন পুর ॥ 
গোকুলের প্রাণধন যশোদাছলাল। 
বাম রুষ্ণ ছাড়ি ধর যতেক রাখাল ॥ 
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কন্দিয়। ব্যাকুল হৈলা গোস্মালা ছাওয়াল । 
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ জনন্দদুলাল ॥ 

শুন শুন বন্থদাম আমার বচন । 

গোকুল বাইয়া! তুমি কহু বিবরণ ॥ 
ব্যোম কেশী দুই ৰীরে সাম নারারণে। 
ধরিয়া রেখ্যাছে বীর গহন কাননে ॥ 
এত শুনি বন্ুদাম চলিলা কান্দিয়া । 
নন্দ যশোদায় কহে জোড় হাথে বসা ॥ 
শুন শুন যশোমতী কি কব তোমারে । 
রুষ্ণ বলরামে দোহে ধরিল অস্থরে । 
ক্ষ্ণকে করিয়া! রাঙ্গা আমরা খেলাই । 
হেনকালে ব্যোম কেশী আইল তথাই ৷ 
তথাই আলিয়া ক্ষণ বামকে ধরিল। 

দুই ভাএ ধরি দুই পাএতে লুকাল ॥ 
স্থদামের মুখে এত শুনিঞ! বচন । 
কান্দিয়া কান্দিয়া রাণী করিলা গমন ॥ 
গোকুলে গোপিনী আদি যত গোপীগণ । 
কুষ্ণের উদ্দিশে সভে প্রবেশিলা বন ॥ 
যেইখানে আছে দুষ্ট দোহারে ধরিয়া । 
সেইখানে ব্ৰজবাসী মিলিল আসিয়া ৷ 
কান্দিতে লাগিলা বাণী লোটায়্যা ধরণী । 
অনাথ করিলে মোরে রাম যাদুমণি ॥ 
কাতর হুইল! নন্দ ঘোষ মহাশয় । 

কষ রাম বলি নন্দ রায় নাঞি কয় ।। 
গোকুলনিবাসী সব কান্দিয়া বিভোল । 
বিকল হইলা শোকে নাঞি কার বোল ॥ 
দেখিয়! দুৰ্গতি এত লন্দের নন্দন ॥ 
বলবান হৈলা কুষঃ দেব সঙ্গধণ ॥ 
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লা 
অ্থরেন্ধ কোলে হৈতে বাহির হুইয়া । 
ছুই বীরের কান্ধে দোহে পড়ে লাফ দিয়! || 
মুষ্টির প্রহারে দ্রোহে মারিল দোহারে । 
কুষণ হস্তে প্রাণ দিয়া গেল ন্দর্গপুরে ॥ 
মুক্তিপদ দৌহাকারে দিলা নারায়ণ । 
আনন্দ হইয়া নাচে যত দেবগণ ॥ 
নানা পুষ্প বরিবণ করএ নিজ্জর । 
নানা তালে রুষঃগুণ গাইছে কিনব | 
নন্দ যশোমতী দোহে শোকে মুক্ত হইলা। 
আব! আব দিএ শিশু নাচিতে লাগিল ॥ 
কুষণের বিরহ্ছে ছিলা যত ত্রজবাসী । 
কুষ্ণের মঙ্গলে সভে হইল উল্লাসী ৷ 
কুফর ধরিয়া গলে যত শিশুগণ । 
কক্ুণ! করিয়া! সভে করেন রোদন ॥ 
ভাগ্যবান মোর! বড় তোমারে লইয়া । 
আনন্দে কাননে বুলি ধেঙ্গ চরাইয়া || 
নাচি নাচি খেলা করি হয় অতি সখ । 
কংস দেয় পুনঃ পুনঃ তাৱ এত দুখ ৷ 
আজ হৈতে আৱ মোরা না চবাৰ ধেনু । 
আনন্দে খেলাব ঘরে লয়যা রাম কানু ॥ 
কুষণ বলেন শুন সব গোয়ালা ছা ওয়াল । 
আজি হৈতে গোঠে আমি না রাখিব পাল ॥ 
আর না কান্দিহ সভে শুনহ বচন। 
খর যাই চল সভে চালায়া গোধন ॥ 
এত বলি প্রবোধ করিল নারায়ণ । 
যশোমতী কোলে নিল আপন নন্দন ৷ " 
বলরামে কোলে করি নন্দ ঘোষ নিল। 
অপর গোয়াল! যত ধেন্ু চালাইল ॥ 
























অপর গোস্জালা সব দিল আবা আবা ॥ 
কোন কোন ত্ৰদবাল! তান্থূল ভাঙ্গিল । 
বস্তু নড়ি লঞ্গ গৃহে গমন করিল ॥ 

জয় জয় দিএ গৃহে করিল গমন । 
নন্দের ভুবনে আসি দিলা দরশন ॥ 
রাম কষে, বসাইল পালক্ক উপরে । 
জীদাম স্থদাম অতি যত্বে বায়ু করে ॥ 
যশোমতী শীস্রগতি তৈলকুণ্ড আনি । 
হরি্রা আনিঞ! রাণী মখাপে আপনি ॥ 
কেহ কেহ জল আনি শ্রীঙ্গে ঢালিল । 
আনন্দ হইয়া দোহার গা মুছাইল ॥ 
ক্ষীর নাডু দধি ছুগ্ত যার যত ছিল। 
যতনে আনিঞা রাম কষে? খাআাইল | 
অবশিষ্ট প্রসাদ খাইল গোপগণ । 

তখন সফল হৈলা সভাব জনম ॥ 

লযত্ত করিয়া তবে চন্দন আনিল। 
আনিয়া কৌতুকে সবে অঙ্গে লেপিল ॥ 
পুষ্পমালা আনি কেহ দিল দোহার গলে। 
দণ্ডবত কৈল্য সভে রুষণপদতলে ৷ 
আনন্দে রহিল! তবে শ্ীনন্দগোপাল । 
ব্ৰজবাসী গেলা ঘরে চালাইয়া পাল ॥ 
এইমত রাম কর্ণ রহে ব্রজপুবে । 
প্রতিদিন ব্রজশিশু রুষ্ণসেবা করে ॥ 

এই সব কুষ্ণলীলা শুনিলা রাজন । 
অনায়াসে প্রান্ত্ি হবে গোবিন্দচরণ ॥ 

_ অপর কুষের লীলা যেই ভক্ত শুনে । 
পরকালে মুক্তি হয় সাযুজ্য সমানে ॥ 





4 গোবিন্দ।ৰজ্ৰয় 


অতঃপর গোবিন্দের গোষ্ঠলীলা সায় । 
হবিধ্বনি কর সভে করিয়া সন্বায় | 
নন্দস্থত পদদ্বন্ব মধুলুক্ধ আশ । 

সদা মত্ত হএ পিএ অভিরাম দাস | 


রুষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 

সৰ্ব্ব ধশ্ম কৰ্ম্ম রুষ্ণলাম বিনে বৃথা | 
ব্যোমকেশীর পতন শুনিএগ নৃপবর। 
নিকট মরণ সতা জানিএশ কাতর ॥ 
একে একে সব সেনা পড়িল আমার ৷ 
চঞ্চল চর্রিত্র রাজার হৈল চমৎকার ॥* 
ভূমেতে পড়িয়া বাঙ্া হরিল চেতন । 
যত ভ্রাতৃবন্ধু সব হইল বিমন ৷ 

জল দিয়া মুখে সভে তুলিল বাজারে । 
সচকিত চারিভিত চায় নৃপবরে ৷৷ 
সাহসে সভার পানে চায় অহক্কৃত। 
যদ্দি ভাই বন্ধু সব চাহ মোর হিত ৷ 
নিকট আমার মৃত্যু শুন সখা ভাই । 
গোয়ালার হাতে মৃত্যু কেমনে এড়াই ॥ 
যে বলি তাহাই কর সখা ভাই মেলি । 
বাচিলে সভাকার হে করিব অন্থকূলি | 
কায়ক্লেশ করিয়া সভাই কর কার্ধ্য । 
দি জীব ভুঞ্জিব একাধিপতি রাজ্য ॥ 
ধহ্শ্ময় যন্ত কর বিপ্র সব আনি । 
ঘোষণা পাঠা দেশে দেশে নৃপমনি || 
নানা ৰাষ্ত বান্ধক বিশাল চৰ্ম দাম । 
কাড়া পাড়া ভেরী শব্দে ওঠে যেন ভীমা ॥ 


* কে আর নন্দের সুত করিব সংহার। 
তূমেতে পড়িয়া রাজা করে হাহাকার ॥ 


১৯ 





গোৰিন্দাবিজয় 
স্বর্ণের মঞ্চ বান্ধ উচ্চতর করি । 
যেন নুৃপগণ আহে বৈস্তে তদুপরি ॥ 
কুবলয় গঙ্গ রাখ বান্ধি বারি দ্বারে । 
দণ্ডাঘাতে বিদারিবে নন্দের কুমারে || 
চানুর মুষ্টিক থাকুক স্থসচ্দিত হৈয়া । 
মারিব গোপের পুত্র মল্প যুঝাইয়। ৷৷ 
রাখিবে দৈবকী বস্ুদেবে যত্ধ করি। 
তাহার সাক্ষাতে যেন রাম কুষঃ মানি || 
এই যুক্তি সবাই করিল নিরূপণ । 
ধন্র্ধাগ আরম্ভিল সকল ব্রাহ্মণ | 
কুবলয় মাতঙ্গ বান্ধিল লিংহদ্বারে । 
রত নিরমিত মঞ্চ ঠাঞি ঠাঞি করে || 
রচিলা কংসের মঞ্চ সভা হৈতে উচ্চ | 
উগ্রসেন নৃপতির বান্ধিল এক মঞ্চ ৷ 
এক মঞ্চে বসিব দৈবকী বস্থদেৰ । 
গঠিল সভার মঞ্চ পৃথক অতেব || 
আসিবে অনেক লোক তামসিক যত । 
তাবতের নিশ্মাইল মঞ্চ শত শত ॥ 
মল্ল রগস্থান মধ্যে কৈল পরিসর । 
এই মত নানাবিধি কৰিছে কিন্কর ৷ 
যজ্ঞ ধনু সহন মাতঙ্গ বল ধরে। 
হেন যজ্ঞ ধনুক ব্রাহ্মণ পুজা করে ॥ 
রাম রুষণ আনিতে পাঠাব কোন জনে । 
যাইতে অক্রুর্ তবে কৈল নিরূপণে ॥ 
শমাদরে অক্রুরে আনিল সভামাঝে । 
হাতে ধরি অক্রুরে কহিল কংসরাজে | 
তোমাকে অধিক বন্ধু কে আছে আমার । 
কহিব কাহাকে নিজ মন ছুঃখভার | 








গোবিন্দ বিজয় 


এমা শত্রু নন্দঘোষ তনয় গোকুলে । 
নিশ্চয় জানিল মোরে মারিবে গোপালে ৷ 
একে একে মাইল্য মোর সব অস্থচর। 
জানিল আমার মৃত্যু এখন সত্বর ॥ 
যতক্ষণ শরীরে আছএ আয়ু প্রাণ । 
তাবদ সভান চেষ্টা আপন কল্যাণ ॥ 
যতক্ষণ ব্যাধিদোবে দেহে থাকে স্বাস । 
তাবত ওষ্ধ করি জীবনের আশ ॥ 
এক কথা বলি সখ! কর অবধান । 
গোকুলে আনিঞা দেহ রুষঃ বলরাম ॥ 
ধন্থপ্ময় যজ্ঞ ছলে লন্দঘোষে বল । 
কুষণ বলরাম সঙ্গে মখুরাকে চল । 
মদযুদ্ধ জানে ভাল তোমার নন্দন । 
কৌতুক দেখিতে রাজার হইয়াছে মন | 
এই ছলে নন্দ সনে আজ দুই জনে। 
প্রকারে কহিবে ধরহ্ু্খাগের কখথনে ॥ 
শীতৰ মধ্যে আসিবেক যজ্ঞ দেখিবারে। 
প্রয়াসে আনিবে নন্দ ঘোষের কুমারে | 
শুনিঞ! অক্রুর এত রাজার আদেশ । 
অঙ্গীকার কৈল হৃষ্ট অন্তরে বিশেষ ৷ 
বাম রুষ সমিভ্যারে আনিবে গোকুল । 
"আনিঞা করিব তবে কার্য সপ্রতুল ॥ 
কোন কার্যে মনদুঃখী হয়্যাছ কংসরাজা ।* 
বন্ধু অলঙ্কারে অক্রুরের করে পূজা ॥ 

* তুমি রাজচক্রবর্তি সতে করে পূজা ॥ 
অত্যান্ত কোমল তনু নন্দের বালক । 
মহা বলবান বীর তোমার এ দুত ॥ 
আারিৰ অন্য নাঞি মন কর স্থির । 


হেরি দেখ তোমার একেক সহাৰীর ॥ 
অকুরের কথা গুনি সুখী হইল রাজা চু 








গোবিন্দবিজয় 


রাজার প্রসাদ হৈল্য অক্তুরের তবে। 
আনন্দে অক্রুর আইল্য আপনার ঘরে ॥ 
ভোজন করিয়া পাত্র করিলা শয়ন । 
উঠে বৈসে শয্যা! হৈতে সঘনে সঘন ৷ 
কখন বাহির হৈয়। রাত্রি দেখে কত। 
কতক্ষণে রাত্রি পোহাইবে এইমত ॥ 
ক্রষ্ণ দরশন চিত্ত উন্মাদ আনন্দ । 
কতক্ষণে দেখিব সে রুষঃ পদদন্দ ॥ 
সাধুবাদ কংস মোরে দিল হেন ভার । 
তেঞি সে দেখিব আজ শ্রনন্দকুমার | 
মধুরায় বসতির আজ হৈল ফল । 
আনন্দে দেখিব কুষ্ণের চরণকমল ॥ 
'আজ মোর রজনী হৈল সবপ্রভাত। 
তেঞি রুষ আনিতে আদেশ নরনাথ ॥ 
পুর্বে প্রায় তপস্যা করিয়াছিলু যত । 
প্রায় বুঝি সেই ফল ফলিবেক তত ॥ 
এতেক ভাবিতে রাত্রি হৈল ব্ৰহ্মযৃত্তি । 
উঠিয়া অক্রুহ কৈলা স্থান দান কীত্তি ॥ 
চল চল ওহে স্থত সারথি সত্বর। 

রথ সাজ চল শীস্ত ব্রজনাথপুর ॥ 

কলের আদেশে যাব ক্ষ আনিবারে । 
অব্যাজে চালা রথ চল ব্রজপুরে ॥ 
রাজকাধ্য বিলঙ্গ কদাচ ভাল নহে। 
তষ্কাল মধখুরাপুরী পশ্চাৎ করহে ।। 
মনে ভাবে অক্র,র কি জানে কংসস্থদ্ধি। 
পাছে আর জনে পাঠে গোকুলে দুরবু'দ্ধি ॥ 
তবে মোর কর্ণ দরশনে হব বাদ । 

শীস্র করি রথ সাজ মথুরা পশ্চাত ॥ 








ক্ুষ্ণের চরণ ছুটি হৃদিগদ করি। 
অক্রুর পশ্চাত করি স্মভরে হি ৷ 
মথুরা পশ্চাত করি কত দূর গেল । 
তখন অক্রুর মনে স্থিরতর হৈল || 
এমন কুষ্ষের কথা আনন্দ লহরী । 
দুন্তর সংসারপসিন্ধ যার নামে তরি || 
এমন সংসারে কৃষ্ণে সভাকার চিত । 
সভে মাত অভিতাম ইহাতে বঞ্চিত ৷ 
আদ বড় শুভদিন দেখিব গোপাল । 
কুষ্চের চরণরজ ব্রহ্মার দুলাল ॥ 
শুকদেব বলে বাজ! শুন পৰীক্ষিত । 

কি আশ্চর্য্য অক্তুরের রুষগত চিত্ত ॥ 
কিবা সে মানসভাব গোবিন্দের পায়। 
কহিতে আনন্দ বড় শ্রবণ জুড়ায় ॥ 
পথে যাইতে রখেতে অক্কুর মহাভাগ । 
কুষ্ণভক্তি নান! উক্তি ভাব মহারাগ ॥ 
আজ বড় শুভদিন দেখিব ঠাকুর । 
কোটিকল্প দেহের দুঃখিত হবে দূর ॥ 
শরীর লোটায়ে ভূমে হব দণ্ডবত। 

দূরে যাবে দেহের পাপ আছে যত | 
অক্রুর বলিয়া রুষঃ তুলিব আমারে । 
সে কালের ভাগ্য মোর কে কহিতে পারে ॥। 
সঙ্বন্ধে আমার রুষ্ণ ভাতৃর পুত্র বটে। 
খুড়া বলি সম্ভাবিব আমার নিকটে ॥ 
পুনর্বার অক্রুব মনেতে সন্বোধিয়া। 
বড় কৈলাম অপরাধ এ ভাব ভাবির ৷ 
ত্রিশের স্বামী সনে কুটু'্ব ভাবনা । 

বড় বুদ্ধি মূঢ় আমি কি করিলাম মনা ॥ 












গো! 


জবিষ্ণু বিষ্ণু করি কর্ণে দিল হাত । 
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ স্বরে জগন্নাখ ॥ 
অতেব কবষ্ণের পাস্স লোটাইয়া মাথা । 
করিব দেহের দুর কালি আছে যথা || 
কেনে আইলা বলি যখন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিব । 
কংস লৈতে পাঠাইল্য কেমনে বলিব ৷ 
কংস দ্বেষভাব রুষ সনে সভে জানে । 
পাছে কুষ্ কংস অঙ্গুচর বলি গণে ॥ 
দূতভাবে যদি মোরে ভাবে নারায়ণ । 
তবে মোরে তেজিবেন কমললোচন ॥॥ 
অতঃপর আমার কি হবে পরিণামে । 
চরণে ঠেলিয়া পাছে ফেলে ঘনশ্ামে ॥॥ 
কদাচিৎ এহ ভাব করে চক্রপাণি । 
সর্ব্মভূত সমাচার তেঁহ অন্তধ্যামী ॥ 
অবস্ক আমারে কৃ আপনা বলিব । 
যার ঠাকুর কৃ মোরে না ফেলিব ॥ 
এত অঙ্ুমান কৰি পার্থ কৈল পথমাঝে । 
রজনী সমএ আইল্যা গোকুলের কাছে ॥ 
দেখিল সম্প্রতি কুষ ধেঙ্গগণ লয়্যা । 
আগু আগু নিকেতনে গেছেন চলিয়া ৷ 
ছুই পাশে ধেহু লয়ে গেছে ব্রন্দশিশু | 
মধ্যভাগে গেছেন গোবিন্দ পাছু পাছু ৷৷ 
ধুলিপথে পদচিহ্ন দেখিল অক্রুর । 

এই না গেছেন আগে ব্রহ্মার ঠাকুর | 
রথ হৈতে উলিয়া অক্তুর মহাশয় । 
কষ্চপাদপল্ম চিহ্ছে দশুব্ হয় ॥॥ 
ধবজবঙ্ছাক্ুশান্থজে চরণ লক্ষণ । 

খুলি পরে পদচিহ্ন রএছে এমন | 


© 


গোবিন্দ।বজয় 


দেখিয়া সে লক্ষণ অক্রুর গদগদ । 


পুনপুন নিরক্ষিয়| দেখে চিহ্নপদ || 
ব্ৰক্মার আরাধ্য পদ মাথার ভূষণ । 

শিব লৈল শিরে এই পদপ্রক্ষালন ৷ 
এমন চরণরজ কোথা থোব আনি। 
কিবা এ পরম বন্ত কি মহিমা জানি ।। 
আনন্দে আকুল ধারা বহে দুই আখি । 
লইএ সে পদধূলি সব গাত্র মাখি ॥ 
নিৰশ্বল বাসিল্য পত্র আপনার গাত্র। 
পবিত্র হইলাঙ কত জন্মেতে রুতার্থ ৷৷ 
পথেতে অক্র,র পদচিহ্ন লক্ষ্য করি। 
রখ ছাড়ি পদত্রজে আইলা! ব্রজপুরী ।। 
প্রদোষ সমএ কুষঃ আইলা নিকেতনে । 
ব্র্বকন্া সব আইল্যা কু দরশনে ॥ 
অক চন্দনাদি নান! উপহার লয়াযা। 
আরতি করেন সভে মনেতে ভাবিয়। ৷৷ 
চারিদিগে ক্ষণ বেড়ি সব ঠাকুরাণী। 
আনন্দে মঙ্গল গান করে ব্র্গাঙ্গনী ॥ 
কেহ নিজ অঞ্চলে সুঝিল কৃষ মুখ । 
কেহ কেহ করে বাত বাজন অতি স্থখ | 
কেহ কেহ চন্দন লেপিছেন প্রীসঙ্গে । 
কুষ্ণের গলায় মাপা দিছে কেহ রঙ্গে | 
কেহ কেহ পদ জাতি কেহ কহে কথা। 
ভ্ৰমিতে কাননে কত পাইয়াছ বাথা ৷ 
কেহ বলে বড়ই কর্কশ কুশবনে । 
কেমনে ধাইয়যা বুলেন কোমল চরণে ॥ 
কত না বেদনা পায় চরাইতে ধেস্ছ। 
বিষম সবিতা তেজে কাল হৈল তঙ্থ ॥ 











গোবিন্দাবজয় 

কেহ বলে দূর বনে লএ যাহ গাই । 
ইহাতে আমর! মনে বড় দুঃখ পাই ॥॥ 
সকালে না আইস্ত যবে যেএ থাক দূর । 
তাবত সভার হয় আন্ধার দুপুর ॥ 

না দেখিলে কোটি এক যুগ হেন বালি । 
লইতে তোমার তন্ব কতবার আলি ॥ 
খরে আলো অনিমিখে দেখি তব মুখ । 
বিধি বড় তায় জড় দিয়াছেন দুখ ॥ 
অনিমিখ না কৈলা লোচনে দিল পাখ । 
না দিল কুটিল বিধি লোচনের লাখ ॥ 
অনিমিখে এক লাখ যদি আখি হএ। 
না পুরে আরতি তবু ধৈর্ধ্যতা না লএ ৷ 
এই রসে আছেন সকল ত্রজবধূ । 
অনিমিখে পান করি রুষমুখ মধু ৷ 
হেনকালে অক্রু আইল ত্রজপুরে । 
আইলা নন্দের ঘরে রথ থুএ দ্বারে || 
আঙ্গিনায় পড়িয়া অক্রুর মহাশয় । 
রুষ্ণভাবে নমস্কারে চক্ষে ধারা বয় || 
নন্দঘরে অক্রুরের আগমন শুনি । 
তরল বিরল হৈল! সব ঠাকুরাণী || 
অক্রুরের নাম মাত্র শুনি নারায়ণ । 
বাহির হুইলা ক্ষণ দিতে আলিঙ্গন | 
শুনিবা মাত্র বলরাম আইলা সত্তর | 
দাণ্ডাইল্যা দুই ভাই পাত্রের গোচর ॥ 
সম্রমে অক্রুব পড়ে লোটাইয়া ক্ষিতি । 
চরণে ধরিয়! করে অশেষ প্রণতি | 





২৯৯ গোবিন্দবিজয় 


৯গোবিন্দ পদারবিন্দ মকরন্দময় । 
গোবিন্দবিজয় অভিবাম দাস কয় ॥॥৯ 


পরীক্ষিত বলে শুন শুক মহাশয়। 

বড়ই আশ্চধ্য কথা পুণোর উদয় || 
কুষণ প্রেমরসে ছিল! সব ঠাকুরালী। 
'অক্রুরের আগমনে কি হুইল শুনি ॥ 
বৰৈয়ামী বলেন রাজ! শুন চিত্ত দিস্সা। 
রাম কৃষ্ণ চরণে অক্রুর নত হয়া ॥ 
মানসে পৃঙ্গিলা কৃষ্ণের কমলচরণ । 
মনে পাদ্ছ অর্ঘ্য দিয়! করিলা বন্দন ॥ 
রাজপাত্র ভাব করি নন্দ মহাশয় | 
পাচ অর্থা দিয়া কৈলা অনেক বিনয় ৷ 
আসন আদি দিয়া তার কৈলা অভ্যথান। 
বসিলা অক্রুর আগে লয়্যা রুষঃ রাম || 
এক ভাবে অক্রুর শ্রীরুষপদযুগ । 
নিরক্ষণ করিয়া আনন্দে গদগদ্‌ । 

কুষ্ণ বলেন খুড়া সমা পাসরিলে মনে । 
বড় ভাগ্য আজি আগম হৈলা কেনে ৷ 
আলিঙ্গন ভাবে কঞ্চ অক্র,রেন্র গলে। 
ধরিত়! বিল শিশুভাব তার কোলে ॥ 
পূর্বে অক্রুরের ভাব বড় ছিল মনে । 
পরশিব গোবিন্দের দুখানি চরণে ॥ 
বাগ্ধাকল্পতরু কৃষ্ণ জানিঞ! অন্তরে । 
গলে ধরি কোল দিল অক্রবে তরে ॥ 


১ গোৰিন্দপৰরবিন্ৰ করমু 
সুহমূহ সানন্দে পিয়রে ভাই বন্ধু ॥ 
এমন অস্বতপানে সভাকার আশ । 
বঞ্চিত হীকৃকুণে অভিরাম দাস | 











গোবিন্দবিজয় 


অক্র,র রুষের দুটি চরণ ধরিয়া । 
সকল লক্ষণ দেখি নিবিষ্ট হুইয়া ৷৷ 


অক্রুরের ভাগ্যে না দিতে পারি তুলা । 
বিরিঞ্চি ভব যার ভাবে সদাই বৈকুল্য ॥ 


সে চরণ অক্রুর নেহালে হাথে ধরি। 


কি ভাগ্যের কথা কিছু কহিতে না পারি ॥॥ 


তবে নন্দঘোষ দেবতুল্য উপহারে । 
নানাবিধি ভুপ্তাইল অক্রুরের তরে | 
রাম রুষণ অক্র,র বসিল নন্দঘোষ । 
নানা উপকথা কহে মনের সন্তোষ ॥ 
নন্দ বলে শুন শুন পাত্র মহাশর। 
সকল কল্যাণ ভব সবার আশ্রয় ॥ 
বহুদেব বন্ধু আদি যত যছ্বংশে । 


কিরূপে আদর পুজা করে রাজ| কংসে ॥ 


'অক্র,র বলেন সব কল্যাণ কুশল । 
কংস ভএ প্রাণমাত্র আছএ কেবল ॥। 
ন! জানি অপর কতদিন আছে দুখ । 
কতকাল কুষণ হব আমার সন্মুখ ৷৷ 


কংস যত দু:খ দেই কথা” কি কহিবা” । 
আমা সভা পানে যত* কথ্য নয় ইবা* ॥ 
নন্দ বলেন মহাপাত্র বড় ভাগ্য আঙ্গ* । 


এত দুর গমন কহ* কোন কাধ্য* ॥ 
শুনিঞে মনদুখী বড় হইলা অক্রুর | 
কেমনে কহিব কথা এসব লিচুর ৷ 


যদি বা না কহি পরিণামে আছে জ্ঞাত । 


কৃষণ কিবা না জানেন ত্রিদশের নাথ 
অক্র,র বলেন কংস আম! পাঠাইল । 
ধঙ্থধাগে মহারস্ত নৃপ আরস্তিল ৷ 

> কহিতে আজি কিবা ২ ৰখা সন্তাপ লেইবা ৩ আজি 


= কোন কাথা না বুঝি 


© 

গোবিন্দবিজৰয় 
কর দিতে যাবে কাল কংস বরাবরি। 
স্বত আদি দধি ছুগ্ধ নানাবিধি করি ॥ 
ধন্থর্ধাগ দেখিবে নৃপতি ভেট দিয়া । 
বাম রুষ্ণ দুই পুতে যাবে সঙ্গে লএ || 
কংস রাজার মন হুইয়াছে বিষ । 
মল্লযুদ্ধ জানে ভাল তোমার নন্দন ৷ 
যুঝাবে মলের সনে তোমার বালকে । 
দেখিবে মলের যুদ্ধ নৃপতি কৌতুকে ॥ 
এই হেতু পঠাইলা তোমার নগর । 
দুই পুতে সঙ্গে লহ দিতে চাহ কর ॥ 
আজ ঘোষপুরে নন্দ দেহতো ঘোষণা । 
প্রভাতে প্রস্থান যেন করে জনা জনা | 
নন্দ বলে রাজ আজ্ঞা সতাপরায়ণ। 
অবস্থা যাইবে সঙ্গে পুত্র দুইজন | 
রাম বলেন ভাল ভাল আমরা যাইব । 
খহর্যাগ দেখি নাই কেমন দেখিব ॥ 
শুনি যে মণুরাপুরী অতি অঙ্গপাম । 
যাইব অবস্থা কালি নন্দের সঙ্গান ॥ 
যদি চাহে অজবুদ্ধ দেখিতে নৃপতি । 
করিব মলের যুদ্ধ মলের সংহতি ॥ 
ঘোষণা দেহতো নন্দ সকল নগরে । 
কর দিতে যাব কাল কংস বরাবরে ।। 
রুষ্ণ বলেন সদুঢ় সাহস পরিতোষে । 
ঘোষপুরে ঘোষণা দিলেন নন্দঘোবে ॥ 


*কর দিতে যাত্যে চাহ সভে হৈয়া তর” । 


কুষণ বলরাম সঙ্গে যাইব মখুরা ॥ 


> কর দিতে বাতো হুবেক কালি সভাকারে। 
কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে বাৰ মধুপুরে || 
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কুষ্ণ যাবেন মণুরা শুনিল ত্রজাঙ্গন! ৷ ্: 
আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথে পড়িল ঝঞ্ছন! ॥ 

বিশাল কাড়ের ঘাএ যেমন হব্দিলী। 

উঠিল অন্তরে জর পড়িল গোপিনী ॥ 

কুষগ্ুণ দাগ যার লেগ্যাছে শরীরে । 

সে নাকি বিচ্ছেদ কভু সহিবারে পারে ॥ 

কুষগুণ প্রেম যার নাহিক আরতি। 

সে জনা নারকী নষ্ট যায় অধোগতি ॥ 

সংসারের সাধব সব কৃষ্ণগুণ গেয়া। । 

বৃখা মরে অভিরাম কৃষ্ণ না ভজিয়। ॥ 


॥ রাগ খানসী॥ 
অহে পরাণনাথ তুমি নাকি মথুবাকে যাবে । 

-শুনিলু লোকের মুখে তুমি যাবে মথুরাকে 
অভাগী গোপিকা কোথা থোবে ॥ 

তুমি যাবে মধুপুরী - নিশ্চয় জানিলু হবি 
ব্রজপুরে রমণী বিমনা। 

জগতমোহন বেণু আর না শুনিব কাহ্ছ, 
মরিব সকল ত্রজাঙ্গনা ॥ এ ॥ 


কুষ সত্য সত্য আর সব মিথা। । 

সর্ব ধৰ্শ্ম কশ্থ রুষ্ণনাম বিলে বৃথা ॥ 
কুষণ যাবে মধুপুরী শুনিঞা সংবাদ । 
প্রমাদ পড়িল সব ব্রজের প্রমদ। ॥ 

যে যায় ওহার ঘর স্থধায় বারতা । 
স্থধাইতে মুখে কার না নিঃস্বরে কথা ॥ 
সভাই সভার কথা কহে কানাকানি । 
মধুপুরী রুষ্ণ কাল যাবে নাকি শুনি ॥ 
পাগলিনী হইয়া সভে সভারে শুধাই ৷ 
সভে বলে এই কথা শুনিলা সভাই ॥ 





৩০৯ 
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কেহ বলে রুষ্ণ এত নিদারুণ হৈব। 

না বলিয়া আমা সভায় মথু্বাকে যাব ॥ 
এই খানে কৃষ্সনে করিল রভস । 

হাস্য পরিহাস্ত লীলা নানা রঙ্গরস ॥ 
আমা সভা প্রতি ক্ষণ প্রেমে নাই টুটে । 
কেমনে ছাড়িব কু আমার নিকটে ॥ 
কেহ বলে পুরুষ যে ভ্রমর সমান । 

সব ফুলে ভ্রমর করএ মধুপান ॥ 

যদি দৈবযোগে কুষঃ মথুরাকে যাবে। 
মখুরা নগরী পেএ সব পাসরিবে ॥ 
কেহ বলে যদি কণ যাইবে নিশ্চয় । 
ধরিয়া রাখিব সভে করিয়া বিনয় ॥ 
কেহ বোলে কেনে এত ভাব অমঙ্গল । 
কুষণ ঠাই চল যাই হুধাই সকল ॥ 

এত হবে নিদারুণ ভাত্ডির লভারে । 
বুঝিব কখার রস শুনিব প্রকারে ॥ 
নিরুপিয়া এই কথা আভির ছুহিতা। 
অপসর সমএ চলিলা কৃষ্ণ যা ॥ 
শুতিয়। আছেন ক্ষণ ভ্রীরাস মন্দিরে । 
চলিলা সকল গোপী তথা ধীরে ধীরে ॥ 
সব সখী অধমুখী দাডাইয়া পাশে। 
বিরহে অস্তর পোড়ে কথা নাই আইকস্তে ॥ 
ছল ছল নয়ন জলদ সভাকার । 

পটে যেন পুত্তলি লিখিল চিত্রকার ॥ 
রপিক নাগর শিরোমণি গুণধাম । 
বুঝিয়া গোপীর মন উঠিলা ঘনশ্যাম ॥ 
হাসিয়া বলেন ক্ণ আন্ত আন্ত আইস । 
কেন সভাকার মন দেখি যে বিরল ॥ 
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”কুষ্ণের বিরহ শিল্ু সাতারে গোপিনী? । 
হেট মাথে পদাঙ্গুলি লিখিছে ধরণী ॥ 
গোপীর বিরহ দেখি রুষ্ণ সকাতর । 
হাথে ধরি বসাইল শয্যার উপর ॥ 
আছিল সভার মুখ আপনার বাসে । 
একে একে বসাইল সব গোপী পাশে ॥ 
রুষ্ বলেন প্রাণসম তোমরা আমার । 
কেন দেখি বিরস বদন সভাকার ॥ 
কিব! গুরুবিত গুরু গৃহে কৈল মন্দ । 

বল দেখি কেন কার সনে কোন দ্বন্দ ॥ 
তোমা সভার বিরস বদন দেখি যদি । 
আমার পরাণ ফাটে আপন শপদি ॥ 
যারে সভে ভালবাস তার দিব্য লাগে । 
বিরস কিসের লাগি কহু মোর আগে ॥* 
গোপিকা কহেন ছাড় কপটের মায়! । 
জানিলাঙ প্রাণনাথ যত কর দয়! ॥ 
কালি নাকি যাবে রুষণ মথুরার পুর । 
শুনি যে তোমাকে নিতে আস্যাছে অক্র,র ॥ 
নিশ্চয় যাইবে তুমি মথুরা নগরী । 

কার পাশে খুএ যাবে অভাগিনী নারী ॥ 
তোমার বিরহে নাথ মরিব আমরা । 
স্বীবধের ফল লৈতে সাধ গেছে পারা ॥ 
এক তিল যদি তোমা না দেখি গোকুলে । 
জীবনে মরিয়া থাকি পরাণ আকুলে ॥ 


> কক্ষের বিরহ কথার সকল গোপিনী 

* কৃষ্ণের বচন শুনি সকল গোপিনী । 
মিনতি করিয়া কিছু কৃষ্ণে কছে বাসী ॥ 
শুনি নাকি লোকমুখে বর কখন 
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ মণূর! গমন ॥ 
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দূর বনে যে দিবস যাহু ধেঙ্সু রাখে। 
জলের ছলাঅ সভে যাই যসুনাকে ॥ 
দূরে হৈতে শুনি যদি মুরলীর সান । 
তবে সভাকার হেথা জুড়ায় পরাণ ॥ 
সেই তুমি প্রাণনাখ আমরা তোমার । 
এই সে নিকুঞ্জ বনে করিলে বেহার ॥ 
পাসন্িবে কেমনে হে সে সকল কথা । 
তোমা বিনে আমরা মরিব সব হেখা ॥ 
তোমার বিরহে গোপী এখনি মরিব ॥ 
মর্রিবার বেলে নাথ তোমা না দেখিব ॥ 
তুমি কত মখুরানাগরী পাবে তথা । 
অভাগিনী বলি নাথ না করিবে বেখা ॥ 
আমরা মরিলে সমাচার দিবে কে। 

মনে কর দেখি নাথ সে সকল স্েহে ॥ 
কুষণ বলেন এত বল কিছু বুঝি নাঞি। 
আমার যতেক ভাব জানেন গোসাঞি ॥ 
ধহুশ্য় যজ্ঞ নাকি কংসরাজ! করে। 
মনে বড় সাধ আছে দেখিবার তরে ॥ 
ক্রু আইল নন্দঘোষে লঞে যাব। 
রাজকর দিয়া নন্দ রাজাকে ভেটিব ॥ 

এ সঙ্গে যাব রঙ্গে আমরা ছাওয়াল। 
বহয় যজ্ঞ দেখি আসিব ততকাল ॥ 
কে শুনাল্য তোমা সভায় আন কথা আন । 
কদাচিত তাহার শরীরে নাহি জ্ঞান ॥ 
হালিয়া বিদায় দেহ সব চন্দ্ৰমুখী । 

কাট আক্কে যেন তোমা সভাকারে দেখি ॥ 
এত বলি কষ্ণ সভায় কৈল আলিঙ্গন । 
বয়ানে বয়ান দিএ করিল চুন্বন ॥॥ 
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আপনার বনমালা গলার ভুষণ । 

প্রধান গোপীরে দিয়| করিল তোহণ ॥ 
এ সকল কথা নাকি পিত্যয় না হস্স। 
দুখের ছাওয়াল নাকি চুঙ্গ দিলে রয় | 
কুফর চাতুরী মায় কে বুঝিতে পারে । 
অস্থরোধ শুপরধ সভে গেলা ঘরে ॥ 
শুতিয়া বসিয়া গোপী পোহাইল নিশি ॥ 
প্রভাতে গোপিনী সব দরশনে আসি ॥ 
এমন গোপীর প্রেম তরঙ্গের কথা । 
শ্রবণ করিলে পুণ্য দূর যাএ বেথা ॥ 
"অধিক ভকতি হয় গোবিন্দের পাঅ। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাসে কস ৷ 


প্রভাতে উঠিয়া অক্র,র মহোদার+ । 
নান সন্ধা! কীত্তি সব করিল২ বিচার* ॥ 
বাম রুষ ছুই ভাই উঠিগ্না সকাপে। 
মুখ পাক্ষলন কৈল যমুনার জলে ॥ 
একত্রে যমুনার তটে সভে ইলা জড় । 
কুষ্ যাবেন মধুপুরী জানিল সবদৃঢ়.।। 
নন্দ আদি গোবিন্দ যে শকট সাজিয়া! । 
রাম কুষ অক্রুর একত্রে সভে হৈয়া ॥ 
যশোদা গোপিনী সহ যত গোপলারী । 
চারিদিগে শিঙ্গ। বেণু মহাশব্দ করি || 
অক্রুর বলেন শুন সারথি সত্বর। 

কথ সাজ চল শীত্র মধুর! নগর ॥ 
বশোদ্ধা রোহিণী কাছে দেব নারায়ণ” । 
বিদায় হইতে গেল ভাই দুহজন ॥ 


১ মহাশয় ২ করি সৰ্িনয় ৩ রাম নারাছণ 


৩৯৪. 





কর্ণ বলেন জননী বিদায় দেহ মলে । 
ধন্শ্ময় যজ্ঞ কথ! শুনিলাঙ শ্রবণে৯ ॥ 
দেখিব রাজার যজ্ঞ কেমন বিধান । 
যাইব নন্দের সঙ্গে মাসীর সন্ধান || 
যশোদা! বলেন বাছা বড় মনে ভয়। 
কি ভাবে পাঠাল্য নিতে না বুঝি নিশ্চয় || 
নিত্য শুনি চর পাঠে তোমা মান্সিবারে । 
হেন কংস দূত আইলা তোমা নিবার তবে ॥ 
তাহে তুমি যাইতে মন করিছ মণুরা। 
বিরধ করিতে মনে ভয় লাগে মোরা ॥॥ 
ঝাটে আইন ব্যাজ না কনিহ কদাচিত। 
জ্রহর্গা বলিয়া রাণী বলিল! ত্বরিত ॥ 
সর্ধত্রে তোমা রক্ষা করিবে ভবানী । 
তোমার ভাল মন্দ তেঞি জানেন আপুনি | 
মুখে বুলাইল হাথ নিছনি লইল। 
অশেষ প্রকারে মাথে হাথ বুলাইল ॥ 
শত শত চুম্ব দিল বদনকমলে। 
প্রেমেতে গোপালের আখি ছল ছল করে ॥ 
রুঝ লইল যশোদার চরণের খুলি । 
অস্তরে কান্দেন রুষ করিয়া! বিকূলি || 
পুনঃপুনঃ জননীর মুখ পানে চান । 
ভাবিতে হশোদার প্রেম আকুল পরাণ ॥ 
পাস্থরিব কেমনে যশোদার প্রেম যত। 
মিলে নারিব ধার স্থধিবারে এত ॥ 
নন্দ যশোদার গুণে আমি হুইলাঙ বন্দী । 
ভাবিতে দোহার প্রেম গুমরিয়া কান্দি ॥ 
বলরাম বিদায় হইল যশোদারে | 
স্মঙরি যশোদার প্রেম কান্দেন অস্তরে ॥ 

> কানে 


> সব ঠীকুরাসী 
২ 


গোবিন্দবিজয় 
বলরামের মাথের চুম্বন নিল কত । 
ঝাট আন্ত দুটি ভাই হ্যা যাহ যুক্ত ॥ 
এত বলি বিদায় করিল নন্দরাণী । 
আগু হৈল যত সব গোপ নিতন্বিনী ॥ 
কহিতে না পারি কিছু কুকারিয়া কথা । 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি মনে বড় বেখা ॥ 
অক্রুর বলেন নন্দ ব্যাজ কেনে কর ৷ 
শুভক্ষণে হৈল বেলা সভে আগুসর ॥ 
সারথি জগায় রথ করিয়া সাজন । 
অক্রুর লইল কোলে রাম নারায়ণ ॥ 
বসাইল রথের উপরে মহাশয় । 
চারিদিগে উচৈঃশব্দ রুষঃ জয় জয় ॥ 
শিঙ্গা বেণু খন শব্দ চতুদ্দিগে শুনি। 
দেবতার কুলে উঠে কর্ণ জয়ধ্বনি ॥ 
গগনে গন্ধৰ্ব নাচে কিন্রের গান । 
সপ্ত খষি পঠেন বেদ রুষেের কল্যাণ ॥ 
কুষ বলেন শীত রথ চালা সারথি । 
শ্বাসের অনিলে অঙ্গুকূল হৈব ক্ষিতি ॥ 
পশ্চাৎ বহিছে বায়ু বেগে ধায় রথ । 
নয়ন জলদ বিষ্টি না হয় যাবত ॥ 
পক্ধিল হইব পথ রথ না চলিব । 
মুর! যাইতে বেল! উদ্ধর হুইব ॥ 
এত শুনি সারধি ঘোড়ায় মারে সাট । 
একি বেলে এড়াইল কোশ আধ বাট ॥ 
ক্র রেরে মন্দ বলে যতেক গোপিনী? । 
ফুকারিয়! কান্দে সভে পড়িয়া ধরণী ॥ 
গোবিন্দ পদারবিন্দ সকরন্দময় । 
গোবিন্দবিজয় অভিতাম দাস কয় ॥ 


৮৬ 





গোৰিন্দবিজয় 

রাগ করুণা ॥ 
সঅক্রুর নারে রাখ রথ খানিক? । 
একবার দেখি চান্দ কালিএ মাণিক ॥ 
প্রাণ মোর যায় বিদরিয়্যা । 
কোথা লয়্যা যাহ প্রাণনাথেরে হরিয়া ॥ 
তিল এক রথ রাখ চাদমুখ দেখি । 
জুড়াক পরাণ সনে সভাকার আখি ॥ 
অক্রুর তোমার পাএ ধৰি । 
কোন অপরাধে মোর প্রাণ কৈলে চুরি ॥ 
হের দেখ সভে মিলি প্রাণনাথ যায়। 
ফিরিয়া ফিরিয়া আমা! সভা! পানে চায় ॥ 
অক্রুর হে খেমা দেহ চিত্তে । 
দাসী হৈয়া তোমার থাকিব সঙরিতে ॥ 
বলিতে বলিতে দূরে যায় । 
কার কথ! কেবা শুনে কেহ বলে হায় ॥ 
অক্র,র তোমার মুণ্ডে পড়ুক বাজ । 
বধিএ গোপিনীরে সাধিবে কোন কাজ ॥ 
তোর নাম অক্র,র কে বলে। 
তোর সম ক্রু কেবা আছে ক্ষিতিতলে ॥ 
কি দোষ করিয়াছিলু তোর । 
তেঞি প্রাণনাথেরে হুরিএ নিলি মো: 
হা হা কুষণ প্রাণনাখ যায়। 
হের অভাগিনী গোপী পশ্চাতে গড়ায় ॥ 
একবার দয়া কর নাথ। 
অনাথ গোপিনী কর লাখ ॥ 
থাকিব চরণে সেবা করি। 
দাসী করি দেহ আমায় মখুরা নগরী ॥| 





2 না চালাইহ রণ অক্রর রাখহ খানিক 





গোবিন্দবিজয় 
দূর গেল রথের পদ্মান। 
ধূলায় পুরিল রথ না চলে নয়ান ॥ 
উভুমুখে চায় সব সখি । 
আদেখ হইল রথ আর নাঞি দেখি ৷ 
উঠিল সভাই উচ্চ ঠাই । 
পাএর অঙ্গুলি ভরে উদ্ু সুখে চাই ॥ 
কিছু আর না পায় দেখিতে ॥ 
কষ প্রাণনাথ বলি পড়িল! ভূষেতে ৷ 
অকিঞ্চন অভিরাম কহে। 
»গোপীপ্রেম ক্রষঃ কভু ছাড়া নহে? ॥ 


আকুল সমুদ্রে গোপী ভালে তৃণ হৈয়। ৷ 
প্রাণ গেল কৃষ্ণ সঙ্গে আইলা দেহ লয়্যা ॥ 
মধ্যাহ্ন সময়ে অক্র,র মহাশয় । 

মথুরার নিকটে ঘাটেতে রথ লয় ॥ 

নন্দ আদি গোপ সব রাখিল শকটে । 
পরিসর উদভট যমুনার তটে ॥ 

স্গান দান সমাধি যতেক নিত্য কীন্তি। 
করিল গোপাল সব তুষ্ট হৈয়া! চিন্তি ॥ 
দধি দুগ্ধ উপহার যার যেই যত। 

রাম রুষে, ভুঞ্জাইল সভে বিধিযত ॥ 
অবশেষে যতেক গোপাল নন্দ আদি । 
ভুঞ্কিল পরম স্বেচ্ছা দ্রব্য নানাবিধি ॥ 
বিশ্রাম করিল রুষ যমুনার ঘাটে । 
সভে সব কৌতুক করেন সেই তটে ॥ 
স্থানে আগমন কৈল অক্রুর মহাশয় । 
যমুনার জলে চিত্ত নিবিষ্ট হৃদয় ॥ 


> গোপিকার প্রেম ছাড়া কৃষ্ণ কু নহে 








গোবিন্দৰিজয় 
নপ্তসিন্ধু ভেদিল ্কালিন্দীনন্দিনী । 
শষুকুন্দ কেলি সাক্ষ্য পাপ বিনাশিনী ॥ 
ব্রহ্ম হতা। গো হত্যা পাপী যাহার পরশে । 
চতুভু'জ হএ যায় বৈকুষ্ঠের বাসে ॥ 
এমন যমুনা! জলে পাত্র মহাশয় । 
ডুব দিল মহাপাত্ কৃষ্ণ চিত্তময় ॥ 
জলের ভিতরে দেখে অপূর্ব দবশন । 
অদ্ভূত স্থচাকু মৃত্তি রাম নারায়ণ ॥ 
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম দিব্য গৌর বাস । 
লক্ষ্মী সরস্বতী সভা করে দুই পাশ ॥ 
মহারত্ব কিরিটী কুণ্ডল বনমাল! । 
অরবিন্দ দলে ক্ষণ স্থচাক বিমলা ॥ 
কৌত্বভ রঞ্জিত বক্ষ সবংসলাঞ্চন । 
চতুভু জ তুলসীর দাম বিভূষণ ॥ 
সহন মস্তকে শেষ অতিকার ফণা । 
দুই সহন বাহু দণ্ডে রত্ন বিভূষণ! ॥ 
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড উজোর স্ন্দর । 
মহামণি হেমময় মুকুট শিখর | 
দিবা নীলাঙ্র ধৃত গদা হল করে। 
প্রকাণ্ড শরীর নিন্কলঙ্ক সুধা করে॥ 
বিশাল অনন্ত মৃত্তি দেব বলরাম । 
দেখিল জলের মধ্যে মৃত্তি অঙ্গপাম ॥ 
জন্মিল বিস্ময় বড় অক্র,ৱের মনে । 
বেন্ত হয়্যা জলে উঠে দেখিল সত্তরমে | 
তীরে আছে রাম কর্ণ দেখিল সাক্ষাতে । 
অধিক বিস্ময় হৈলা অব্রুুরের চিত্তে ॥ 
দেখিলাঙ যমুনার জলে কি আশ্চর্য্য । 
কুষ্ষেন্ মহিমা মায়। বড়ই বিপর্য্য ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


পুনর্ব্দার জলে ডুব দিলেন অক্রুর ।; 
দেখিল জলের মধ্যে লে ছুই ঠাকুর ৷৷ 
পুনর্ব্বার অক্র,ব বড়ই বেন্ত হয়া । 
কুলে উঠি দেখে রাম কফ্ণ দুটি ভেয়্যা ॥ 
জলে গড়াগড়ি তবে দিলেন অক্র,র। 
স্তক্ূগতি রহে পাত্র মনে ভয়াতুর ॥ 
ক্ষণেক সম্বমে রুষ্ণ রাষের চরণে । 
দণ্ডবত হক্স্া পড়ে গদগদ মনে ॥ 
তখন অক্র,র ভাগ্য মানে আপনার ॥ 
এতদিনে জন্ম মোর হৈল পুনবর্ধার ॥ 
ব্ৰহ্মা আদি বিধি যত যারে ধ্যান কৰি। 
না পায় দরশন পদান্থজ কল্প ভরি ॥ 
হেন আমি অক্র,র আমার বড় ভাগ্য । 
দেখিলাঙ হেন ক্ষণ ত্রিদশের রাজ্ঞ ॥ 
বিশিষ্ট আপন ভাগ্য মনে পু পু । 
সিদ্ধ মোর সর্ব কাধ্য দেখিল ত্রিগুণ ॥ 
এমন মহিমাসিন্ধু ভক্তের বসল । 
তদগদ তাহার চিত্ত তদচিত ফল ॥ 
হেন কৃষ্ণ ভঙ্গিতে গাইতে কিবা ভার। 
কুষ্ণ মনে করি কর সংসারের লাভ ॥ 
সর্ব কাধ্য শ্রীহরি জীহরি স্মরণে । 
বিজয়মঙ্গল হয় আপদ মোচনে ॥ 

দৃঢ় চিত্ত হইলে এ সকল কথা । 
একভাবে ভজ ক্রু মনে পৰিত্ৰতা ॥ 
সম্পদের হেতু কর্ণ বিপদের বন্ধু। 
দীননাথ দক্জালু কৃপালু দয়! সিন্ধু ॥ 
হেন কু পাদপদ্ম তেজিএ যেমন । 
অপমার্গে প্রবন্রিয়া গ্রাহে বিত্তি ধন ॥ 





৩১০ 
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'সেজনে জানিহ সত্য বিধি বিড়ম্বিল । 
অমৃত তেজিয়! যেন বিষপান কৈল্য ॥ 
তারে বলি সাধুজন বৈভব মহিমা । 
রুষঃপদে দিবা রাত্রি সমপি আপনা ॥ 
কুষ্স্থানে বলে আমা সম পাপী নাঞি। 
পাপ হার ঠাকুর কৃষ্ণ আমার গোসাঞি ॥ 
যথা! চিত্তে ভয় যোগ্য কর কৃপানাথ। 
থাকেহে তোমার পায় ভকতি চিরাত ॥ 
জানিহ অবশ্য হয় তার সমকক্ষ ॥ 

এ কালে সম্পদ দেয় পরকালে মোক্ষ ॥ 
ধলবাঞ্ণ করি কৃষ্ণ ভজে যে প্রমাণ । 
ইহকালে দুঃখ পরকালে উচ্চস্থান ॥ 
ইহার প্রমাণ ধ্রুব নীতির বালা। 

উচ্চ পদে বা! কৰি উচ্চপদ পাইল্যা ॥ 
সে জন মূরূখ বড় অধম বর্বর । 

ক্ষণ ছাড়ি ভজে যেব! ধনের ঈশ্বর ৷ 
এমন গোবিন্দপদ মাধুরী মহিম! । 
অকিঞ্চন অভিরাম কিবা দিব সীমা ॥ 


॥ রাগ যখ ॥ 
ভাইরে ভাই করষ্চনাম দড়। 
না ভঙ্গিলে পরিণামে বিষম হব বড় ॥ কু ॥ 
রজনী লমুখ হৈল নন্দ ঘোষ আদি । 
সেইখানে বিশ্রাম করিল সভে রাত্রি ॥ 
কুষ প্রদক্ষিণ করি অক্রুর মহাশয় । 
পরম সানন্দে গেল! আপনা নিলয় ॥ 
ক্ষ্ণচিন্ত হএ পাত্র পোহাইল নিশি । 
রুষু আগমন কথা কংসে কহে আসি ॥ 








গোবিন্দবিজস্ ৩১১ 


শুনিঞা কংসের মনে হরিব বিষাদ । 
না জানি কি শুভ হয় অথবা প্ৰমাদ ॥ 
অতঃপর কৃষ্ণ রাম উঠিয়া সকালে । 
সুখ প্রক্ষালন ইকলা যমুনার জলে ॥ 
*নন্দ আদি গোপালে কহিল দুই ভাই । 
অস্থসঙ্গী গোপশিশু চলিল! সভাই? ॥* 
পরিধান পীতবাস বনমালা গলে। 
মহারত্ব অঙ্গদ বলয়! বাহুমুলে ॥ 

শ্রবণে ফণীজ্্ মণি কুণ্ডল বিলোল । 
টালনি ঈব২ বামে চুড়ার হিল্লোল ॥ 
নৰ্তক মোহন বেশ রুচি ঘনশ্যাম । 
চন্দনে চট্চিত অঙ্গ বিজুরির দাম ॥ 
সমান বএস বেশ লাবণ্যে সীমা । 
মত্ত মাতঙ্গ জিনি গমন গরিমা 

আগে পিছে গোপশিশু মধো রাম কাঙ্গ । 
মদকল সারক সমান সব তনু ॥ 

ক্ষণ আগমন শুনি মথুরামণ্ডল । 
প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষ যুবতী সকল ॥ 
বড়ই আনন্দ সভে কৃষ্ণ দরশনে । 
দেখিব রুষের কূপ এ দুই নয়ানে ॥ 
অবণে শুনিষা কুষ্চের রূপ গুণ যত । 
দূরে গেল কর্ণের আরতি ছিল যত ॥ 
না পূরিল নয়ানের সাধ যেন মনে । 
নিরবধি রহে যেন রুষ দরশনে ॥ 


৯ এইখানে পাক সন্ভে করি! বিশ্রাম । 
রন্ধন ভোজন কর যে আছে বিধান।। 

* নীলাম্বর নীল বসনে অনুপান ॥ 
চন্দনে চিত অঙ্গ হুখাকর দাম || 


৩১২ 
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হেন রুষ দেখিতে আনন্দে নাহি ওর । 
কোলে পাইলা চান্দ যেন পিয়াসী চকোর ॥ 
অভরণে বিভূদ্ণনী উজর নিচোল। 

ক্ষণ দরশন আশে সভাই বিভোল ॥ 
রচিয়া মোহন বেশ কেশে কৃস্থমিতা। 
অশোক মঙ্গল বন্ধ রচিত্না বনিতা ॥ 
শ্রিতিদ্ধারে গুবাক কদলী আরোপিত । 
নাছে বাটে ছড়া ঝাটি চন্দনে চচ্চিত ॥ 
প্রশস্ত কনক পাত্র লয়! বাটয়া মাঙ্গল্য । 
ধূপ দীপ চামর কুস্থম শুক্র মালা ॥ 

রজত কাঞ্চন গোরোচনা দধি সার। 
চন্দন কজ্জল পাত্র মকরন্দ আর ॥ 
অশেষ মঙ্গল বস্তু সভে সজ্জা করি। 
রুষঃ দরশনে হইল! নিছিব নাগরী ॥ 
এইমত রূপে পুর বলিতা সকল । 
কষ্ণমুখ দরশনে আছেন বিকল ॥ 

হেথা রাম ক্ষণ আদি যতেক ছাওয়াল। 
আর কথো মণুরার শিশুর মিশাল ॥ 
কষ্ণমুখ দেখি যত মথুবার শিশু । 

আক তিল নাহি ছাড়ে মে পাছু পাছু॥ 
যে দেখে রুষের সুখ তার মন ভুলে । 
ছাড়িতে না পারে সঙ্গ অন্ুসঙ্গে বুলে ॥ 
অথুরা প্রবেশ কৈল বাম নারায়ণ । 
অত্যস্ত বিশিষ্ট দেখি পুরীর শোভন ॥ 
নানা ক্রম উচ্চতর নিবারণ । 

বসালা খাজুর ভাল শিংশপা চন্দন ॥ 
মন্দার পারিজাত আদি পটলি অশোক । 
নাগেশ্বর দিব্য চম্পক কিংশুক | 








জগ্ুড় ভঙ্গুর বিন্ধ কপিখ জাব্বির | 
শাল লিয়াশাল তমাল শিবির ॥ 
দিব্য সরোবর সব তড়াগ হুন্দর। 
রজতনিস্মিত ঘাট অতি মনোহর ॥ 
কহ্লার কুস্থম কোকনদ বিকশিত। 
মহোৎপলে পদ্ম শত পত্র জাতী বুণী ॥ 
নানা পক্ষ কলতরু কোকিল কাক্কার । 
চক্ৰবাক কলহংস সারল অপার ৷ 
বিচিত্র আকার দিবা মন্দির সুন্দর । 
প্রাচীর উদ্ভট রোপা কনকের ঘর ॥ 
দিব্য স্বন্দর ঘর নানা প্রদেশ লিম্মিত। 
উচ্চতর পূর্ণ অট্টালিকা! বিচিত্রিত ॥ 
তুরঙ্গ মাতঙ্গ দেখি প্রিতি দ্বারে দ্বারে । 
দিবা ঘণ্টা চামর লদ্বিত থরে থরে ॥ 
শ্রিতি ঘরে স্ব্ণকুষ্ত শোভে পতাকিনী ॥ 
প্রবাল মৌক্তিক হার রত্রের খেচনী ॥ 
দিব্য স্বরস্তস্ত কাচ নিন্দিত অঙ্গন । 
নানা চিত্র শিল্প তথি ভিতর লিখন ॥ 
পঠিত পূর্বক নান! জাতি পক্ষ ভালে । 
বনজস্ক স্গগশিশুগণ চারিপাশে ॥ 
রঙ্গবাট্য নাঞি জানি সভে পরিচ্ছদ । 
স্বচ্ছন্দে মথুরাপুরী নাহিক আপদ ॥ 
বিশেধে কৃষ্ণের আগমন যধুগ্রামে । 
চতুদ্দিগে বিলক্ষণ লক্ষ্মীর বিশ্রামে ॥ 
প্রতি ঘাট হাট বাট চত্বর উপাস্ত। 
এমন কৌতুক রুষ দেখেন বৃত্তান্ত ॥ 
কত দূরে দিব্য এক সরোবর দেখি। 
নানা বিক্ষ তার পাড়ে ডাকে নানা পাখী ॥ 





৩১৪ 
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বলিল তাহার তলে ক্ুষ্ণ বলরাম । 

নানা পুষ্প বিকশিত উত্তম আরাম ॥ 
সরোবরে আমোদ করে বহে মন্দানিল। 
অন্ত ষটপদগণে নাদস্টি কোকিল ॥ 

সেই সরোবর তীরে নৃপতির ধোবা । 
রাজ বস্তু ধৌত করে এই তার সেবা ॥ 
ভাল মন্দ ধশ্দাধস্থ জ্ঞান নাহি তার । 
উত্তম অধম কেবা না জানি বিচার ॥ 
কুষণ জিজ্ঞা সিল তারে করিয়া চাতুবী । 
কার বস্তু প্রক্ষালন কাব এই পুরী ॥ 
শুনিয়া কুষের কথা বজক গোডার। 
পাখালি কৎসের বগ্ত এই পরিচার ॥ 

কৃষ্ণ বলেন কথো বস্তু দেহ মোর তবে। 
পরিয়া তোমার বস মি এ নগরে ॥ 
রাজ সঙ্জাষিয়া যবে যাব এই পথে । 

দিব সব বঙ্গ পুহ্ছ তোমা সভার হাথে ॥ 
শুনিঞা কুষের কথা সকল রজক । 

যেন কেহ দিল গাএ অগ্নির ঝলক ॥ 
কুপিল পাকল চক্ষে কহে বাকাজাল। 
কি বলিলি ওরে পাপ গরুর রাখাল ॥ 
এত দিন বৈস দেশে জান নাঞি পারা । 
রাজবস্ত পরিবারে প্রাণে বাবি মর! ॥ 
আজি কালি মাত্র তোর আয়ু হৈল শেষ । 
কেন কর্যাছ গোপ মণুরা প্রবেশ ॥ 
এখনহ বাজবস্্ চাহ পরিবারে । 

জান কি কারণে কংস আনিল তোমারে ॥ 
প্রাণ লইয়া গোস্সাল! পালাহ লন্দ্বরে । 
কালি বা পরশু প্রাণে মারিব তোমারে ॥ 





গোবিন্দবিজম্স ৩১৫ 


রজকের কথা শুনি দেব ভগবান । 
'আকর্ধিয়া কেশ তার দিল এক টান ॥ 
বাম হন্ডে কেশ ধরি দিল এক চড় । 
মুণ্ড দূরে গেল স্বন্দ করে ধড়ফড় ॥ 
আর যত অন্চর আছিল রাজার । 
চড় চাপড়ে প্রাণ নিল সভাকার ॥ 
ভগ্নদূত বাৰ্তা কহে কংস বরাবর । 
শুনিয়াত সচকিত হুইলা নৃপবর ॥ 
ভাল বন্ধ লইয়া পরেন ক্ষণ বলরাম । 
সকল গোপালে দিল বস্্ অঙ্ুপাম ॥ 
নগরিয়া শিশু সব যত ছিল সাথে। 
দিলেন অনেক বঙ্গ তাহারে পরিতে ॥ 
অবশেষ যত বন্ধ হইল উদ্ছ-স্ত। 
উড়াইয় দিল বায়ে উড়িল বিচিত্র ॥ 
বজকেব বধ কথা কংস রাজা শুনি। 
অদ্ভুত চকারশব্দ মনে মনে গুণি |) 
কি কহিব রুষ লীলাময় ঘনশ্যাম । 
বিজ্ময়গোবিন্দ গীত গায় অভিরাম ॥ 


রজক পড়িল বার্তা শুনি কংসান্মর । 
প্রথমে মখুবা প্রবেশিতে এতদূর ॥ 

হাস্য লীলারক্ষে কুধ ছা ওয়ালের সাথে । 
কোতুকে মণুরাপুরী করিল প্রবেশে ॥ 

যে পথে কুষ্ণের আগমন হয় যথা । 

সেই দিগের পুরাঙ্গন! হয় মূরচ্ছাগতা ॥ 
কেহো কেছে। নাগরী কুস্থম মালা লৈয়া । 
কুষের গলায় সভে ফেলায়” ছিডিয়া+ ॥ 


> €পলার নিছিয় 


৩১৬. 
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কেহো দিব্য অপ্ডরু চন্দন লিরমল | 
আনিয়া ফেলায় কৃষ্ণের অঙ্গে সকল ॥ 
পু দূরবাক্ষুর দধি হরিত্রার জল । 
নিশ্মুঞ্চ করে সভে কষল অমল ॥ 
কেহো সেত গঙ্গাজল চামরের বাত। 
ঢুলায় থাকিয়! দূরে উদ্ভু করি হাথ ॥ 
এইমত ভ্ৰমিতে ভ্ৰমিতে মধুপুরে । 
মালাকার সঙ্গে দেখা হুইল কথদূরে ॥ 
কুষ্ণ বলেন কোন জাতি কি নাম তোমার । 
কি কারণে কোথায় কৰি পরিবার ॥ 
শুনিঞে কষের কথা করজোড় করি। 
ংসের যোগানী আমি মালা সঞ্জ্রা করিঞ ॥ 
মরিয়া যাউক কংস তারে নাঞি ডর । 
তোমা দোহা দেখি প্ৰীত হইল অন্তর ॥ 
তোমার অঙ্গের যোগ্য এ সকল মালে। 
এত বলি দিল মালা গোবিন্দের গলে ॥ 
নানাবর্ণ পুষ্প রক্ত শ্বেত পীত শ্যাম । 
কত মাল্য পরিলেন দেব বলরাম ॥ 
আর যতশিশু সব পরে পুপ্পমাল।। 
মালাকারের বাবহারে ক্ষণ তুষ্ট হইলা। ॥ 
কুফগলে মাল্য দিয়! হয় দণ্ডবত। 
কুতার্থ হইল মালী কত জন্ম শত ॥ 
ক্ুষ্ণ বলেন যালাকার তুমি মোর প্রিয়। 
আমার রুপায় তুমি বৈকৃঠেকে যেয় ॥ 
ইহকালে নানা সুখ পবিত্র আচার । 
পরকালে সত গতি হইব তোমার ॥ 


* এতেক শুনিয় তবে কহেন জরি । 
দান্দ দেখি নালা তোমার আমি গলে পরি।। 


টিন 





গোবিন্দৰিজয় 
মালাকারে বর দিয়া দৈবকীনন্দন । 
মত্ত দ্বিরদ গতি কৃষ্ণের গমন ॥ 
আগে পাছে শিশুগণ বামরুকঃ মাঝে | 
নক্ষত্র সমাঝে যেন শোভে দ্বিজরাজে ॥ 
কথদূর সসাগে যাইতে বাম গোবিন্দাই । 
বসিলা তকুর মূলে শ্রমে ছুই ভাই ॥ 
সেই পথে এক নারী গন্ধকার জাতি। 
কংসের যোগানে লঞা যায় মন্দগতি ॥ 
ত্রিবন্ধ দেখিতে নাম কবুজি তাহার । 
কুষ দেখি ত্রিবস্ক হইলা নমস্কার ॥ 
কৃষ্ণ জিজ্ঞালিল তারে দেখিয়! আশ্চর্য্য । 
কার নারী কোন জাতি কর কোন কাধা ॥ 
শুনিঞা কষ্ণের কথা কুবুজির হাস । 
পরিচয় করে রুষঃ ভজিবার আশ ॥ 
ত্রিবন্ধ আমার নাম গন্ধকার জাতি । 
কংসের যোগানী আমি যোগাই আরতি ॥ 
মজিল আমার মন তোমা দরশনে | 
তোমারে হন্দর সাজে এ গন্ধ চন্দনে ॥ 
আমারে পবিত্র করি দেহ মহাশয় । 
যে করিবে তাই কর কংসে নাঞি ভয় ॥ 
ক্ষ ভজ্িবার আশে কুবুক্জির মণি । 
সকল চন্দন গন্ধ দিলা কুষ্ণে আনি ॥ 
কষ গায় পরশিতে কুবুজি ত্রিবন্ধা । 
লেপিল শ্রঙ্গে গন্ধ দূর করি শঙ্কা ॥ 
দিব্য সৌরভ স্থগন্ধি চন্দন সকল । 
কুষ্ গাএ শোভা করে অত্যন্ত উজ্জল ॥ 
অচঞ্চল চঞ্চল! যেন ঘন ঘন মাঝে । 
রুষণ গায় চন্দন অস্কিত ভাল সাজে ॥ 
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কুঙ্কুম কন্তরী গন্ধ পরি বলভদ্র। 
নিষ্কলক্ষ চাদে যেন কলঙ্কের পত্র ॥ 
আর যত বঙ্গিয়া সাঙ্গিয়া শিশুগণ। 
সভাই কৌতুকে পরে সুগন্ধি চন্দন ॥ 
কুবুজি রমন রত সিদ্ধ কন্িবারে ৷ 

গাএ হাত দিয়া কুষ্ক পরশন করে ॥ 
কুবুজি রুফ পরশনে হৈলা বিগ্যাধরী । 
ধরি রুষের পায় লক্ষ পরিহরি ॥ 
বাম দিগে বাম দেখি কৃষ্ণ লজ্জাতুর । 
কুবুদ্দিবে প্রিয় বাক্যে তুষিল! ঠাকুর ॥ 
পথিক প্রিয়্সী তুমি সভা প্রিয়তমা । 
পরিবর্তত সমএ তৃষিয়া যাব তোমা ॥ 
বাজসস্তাষণ করি যাব যেই ক্ষেণে । 
এক রাত্রি বঞ্চিব তোমার নিকেতলে ॥ 
এইরূপে রাম রুষঃ মধুর ভ্রমণে । 
কৌতুকে ভ্ৰমিয়া বোলে শিশুগণ সনে ॥ 
হেনকালে তন্তবায় সনে দরশন। 
জিজ্ঞাসিল! রাম কর্ণ তুমি কোন জন ॥ 
ব্রহ্মা অগোচর রূপ দেখিয়। তন্তবা। 
পড়িয়। পদ্ারবিন্দে পবিত্র কৈল গা ॥ 
জাতিএ তন্ধবা আমি করি পরিচা্ । 
আপুনি যে আজ্ঞা কর করি শিরোধার্দ্য ॥ 
ক্ষণ বলেন যদ্দি বস্ত্র পরাইতে জান। 
যাহাকে বস্তু সাজে পরাইতে মন ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বন কুঞ্চিত করিয়া । 
পরাইল বস্তু স্যাম অঙ্গ লিরখিয়া ॥ 
ধবল বরণ রাম বসনে সে সাজে | 

অভরণ করণ সে অধিক বিরাজে ॥ 
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এইমত যথোচিত সভারে পরাল্য । 
দেশিস্সা কমলাপতি প্রীত বড় পাইল ॥ 
তন্তবায় দিলা বর মরতে যাবত । 
থাকিবে পরম সুখে বাঞ্কা অভিমত ॥ 
তন্ধবায়ে বর দিয়! দৈবকীনন্দন | 
আনন্দে মথুরাপুরে করিল| গমন ॥ 
এমন ক্ষ্চের কথা আনন্দ লহন্বী* | 
শ্রবণে মঙ্গল হয় পরলোকে তরি ॥ 
যে জনার নাহি হেন ক্ষ্ণগুণে মতি) 
অধম পাতকী সেই নরকে বসতি ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে । 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে।। 


২মধুর মধুর রুফ্ণের মহিমা । 

কহু কহ শুকদেৰ ভগবত সীমা+ ॥ 
শুকদেব বলে রাজ্জা কর অব্ধান ৷ 
আশ্চর্য্য রুষ্ণের লীলা বাখানি পুরাণ ॥ 
কুবুজিরে প্রেম দিয়া দৈবকীনন্দন | 
নগর ভ্রমণ করেন দেব নারায়ণ ॥ 

কুষ দরশনার্ধে যতেক পুরনারী । 
লইয়া মঙ্গল দ্রব্য নিশ্মাল্য করি ॥ 

কুল লাজ তেজিয়া যতেক কুলবধূ । 
পান করে মকরন্দের মুখচন্দ্রমধু ॥ 
আকুল কুস্তল কুচযুগ বিবসলে । 

উন্মত্ত বেশে ধায় কৃষ্ণ দরশনে ॥ 

যে অঙ্গে যাহার আখি হইল মিলন । 
সে অঙ্গে নিবিষ্ট হৈয়া! রহিল! এমন ॥ 


> অসত লহরী ২ বড় সধুর মধুর কৃষকখা। 
ভজ হরি কাল বার বৃখা ৷ 


৩২% 
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লিখিল পুত্তলি যেন পটে সারি সারি ॥ 
এইরূপে রহে সব মথুব্বানাগরী ॥ 
মখুরার মোহিনীর মোহিনী সরম। 

না রহিল কার কুল জাতির ভরম ॥ 
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে নন্দবালা । 
ধন্র্য় যজ্ঞ যথা তথাকারে গেলা ॥ 
দেখি [ ল ] অনেক বিপ্ৰ রাজার কিন্কর। 
করিছে ধুর যজ্ঞ হইয়া! তৎপর ॥ 
হেনকালে কুষ্ণ সেইখানে আগমন । 
দেখিয়া বিস্ময় অতি হুইলা ব্ৰাহ্মণ ৷ 
কুষ্ণাচ্চন। করে বিপ্র পান্ত অর্ঘ্য দিয়া। 
কংস ভএ অন্তাত না পূজে প্রকাশিয়া ॥ 
বুঝিল কংসের মোক্ষ হৈল এতদিনে। 
কংস কাল কুষ আইলা মথুরাভুবনে ॥ 
পরস্পর এই বাক্য কহে সর্বলোক । 
“আনন্দ সভার মনে দূর গেল শোক ॥ 
কুষ্ণ বলেন কার যজ্ঞ কর বিপ্রগণ। 
কোন দেবতার পূজা করিছ অর্চ্চন | 
বিপ্ৰ বলে ধন্থশ্দয় যাগ কংস করে। 
ধনুক পুজিএ হব অজয় সংসারে ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া তবে দেব ভগবান । 
দেখি দেখি বলিয়া প্রবেশে হজ্ঞস্থান ৷ 
দেখিব কতেক বল ধরে যজ্ঞ চাপ । 
হাথে করি নিল রুষঃ অজয় প্রতাপ ॥ 
গুণ তুলি দিল রুষণ ধরিয়া! কান্সূক। 
টক্কার নিঃস্বনে যেন ডাকে জল শুক ॥ 
আকৰ্ণ পুরিয়া রুষ্ণ দিলা এক টান । 
ভগ্ন হৈল ধন্থ মধো কৈল দুইখান ॥ 





২১ 
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শব্দ হইলা ত্ৰিভুবন ভেদ্দিয্না আকাশ । 
কংস আদি দহুজের জন্মিল তরাস ৷ 
ধহুভঙ্গ দেখিয়া যতেক অঙ্গচর । 

কষ মারিতে জায় সভে অতঃপর ॥ 
দেখিয়া গোবিন্দ এত কিন্করের ক্রোধ । 
হাসিয়া সভারে রুষ করেন বিরোধ ॥ 
ভগ্ন ধন্ধ প্রহারে মারিল সর্বব্গনে । 
পালাইল অবশিষ্ট ছুই চারি জনে ।। 
কংসে জানাঞিল বার্তা ধঙ্গরি ভঙ্গনে | 
যুচ্ছ? হৈল্য কংস বাজ! হরিয়া চেতনে ॥ 
খেনেকে চেতন পেএ দস্ছজের রায়। 
উরাতে চাপড় মারে করে হায় হায় ।। 
সহন কুঝ্র বল ধরে যে ধঙুক। 

হেন চাপ ভঙ্গ করে কুঘ' কাল রূপ ॥ 
দূরে ছিল কাল কৃষ্ণ আনাইলা ঘরে। 
মৃত্যুকালে বি [ প ] রবীত বুদ্ধি সভাকারে ॥ 
রাজাকে কাতর দেখি যত বীরগণ। 
আশ্বাস করেন সভে প্রবন্ধ বচন ॥ 
তুমি মহারাজ চক্রবর্তী তুমগুলে। 

মহা মহারাজ! যার খাটে ছত্রতপে ॥ 
তোমারে না বুঝি অসাহস এত দূর । 
দঙ্জের কুলে তুমি প্রধান অস্থর ॥ 
তোমার প্রতাপে ইন্দ্র কাপে স্বর্গপুরে । 
যার কোপে যমরাজা পালাইল দূরে ।। 
সে তুমি আপনে কংস কারে কর ডর । 
সম্পদে আপদ আছে সভার উপর || 
বিপত্তে কাতর অসাহস নাহি হুই ৷ 
সাহসী পুরুষে হয় সর্ব কাধ্যে জয়ী ॥ 
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কাতর দেখিলে শক্ত হয় বলবান . 
সাহসী পুরুষে জয় সর্কলোকে গান ॥ 
সভাকে আদেশ কর বৈসে ছত্রতলে। 
কাল মের্যা দিব রণ নন্দের রাখালে ৷ 
এত শুনি কংস রাজা মন কৈলা স্থির । 
অন দিয়া কর কার্দ্য যত আছ বীর ॥ 
ঘুচাহ বাজনা যত কানে নাঞি সহে। 
দেখিয়! ক্ুষ্ণের দপ দেহ মোর দহে ।। 
সভে শক্ত হএ কর রুফের নিপাত । 
ঘুচাহ দেহের কালি হৃদয়ের জাত || 
সাহসে করিলা ভর কংস মহাশয় । 
কংসেব সাহস হৈতে কুষের কি হয় ॥ 
অসাহুস সাহস কেবল রুষ্ণনাম। 
বিজয়গোবিন্দ গীত গায় 'সভিরাম |) 


যজ্ঞধঙ্গ ভঙ্গ করি দৈবকীনন্দন। 

ধীরে ধীরে মত্ত করী মন্থর গমন ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম আদি সকল ছাওয়াল। 
সবাই আইলা যথা নন্দাদি গোয়াল ॥ 
ভোজন করিয়া নিশি পুহাল্য শয়নে । 
প্রভাতে উঠি বলদেব নারায়ণে ॥ 
প্লান আচরিল নিত্য কীন্তি যত ছিল। 
বসন ভূষণ ব্রত অঙ্গেতে পরল ॥॥ 
নৰ্তক মোহন বৈশ বাম নারায়ণ । 
নন্দ ঘোষগণেরে কছিল বচন ॥ 
রাজসস্তাবণে চল সাজিয়া শকট । 
দেখিব মলের যুদ্ধ কংসের নিকট ॥ 
কৃষ্ণের আদেশে গোপ সাজিল সকলে । 
কৃষ্ণ জয় জয়ধ্বলি চৌদিগ মঙ্গলে ॥ 
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আগে আগে শকট চালাম্ম গোপগণ । 
পাছে পাছে মন্দগতি রাম নারায়ণ ॥ 
বাপ্য বুদ্ধ যুবক যতেক পুরনারী । 
ক্ষণ দরশন করে রহিয়া দুলারি ॥ 
সভে বলে সে কেমন ভাগ্যবতী ছিল। 
এমন অন্দর পুত্র উদরে ধরিল ॥ 
কেহ বলে কোন ধনি পাল্য হেন স্বামী । 
কতকাল হরগোরী পুজ্যাছে কামিনী ॥ 
এমন সমএ নন্দ গেল! বাজদারে । 
ভেট দিয় হেট হচ্ছ হৈল! নমন্কারে ॥ 
বসিল বুঝিয়্য স্থান যত গোপগণ । 
পাছে? পাছে মন্দগতি? রাম নারায়ণ ॥ 
মাহুত কুৱ্তর আছে আড় হয়া! দ্বারে । 
ক্ষণ রামে যাইত্যে না দিলা* অস্তঃপুরে* ॥ 
গোবিন্দ বলেন যাত্যে বিরধ না কর । 
পথ ছাড় ভেটি গিয়া কংস নৃপবর ॥ 
নন্দ আদি গোপ লব গেছে কর লয়্যা। 
ভেটিব ন্বপতি সভে সমবায় হৈয়্যা ॥ 
না শুনিল রুষ্ণকথা মাহুত কুরে । 
হাকারিয়্যা দিল রুষঃ মারিবার তরে ॥ 
শুণ্ড তুলে ধায় হস্তী দশন সারিয়্যা। 
কুপিলা গোবিন্দ শুণ্ড টানিল ধরিয়া ॥ 
শুণ্ড ধরি দেব হরি দিলা এক টান। 
ছাড়াইতে নারে হস্তী হয় ্রমামান ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া কচ ছেড়ে দিল শুণ্ড। 
দস্তে ধরি মুটকিতে ভাঙ্গে তার মুড ॥ 
চাকে যেন ফিরে হস্তী ডাকে বিপরীত ৷ 
ক্ষেণেক ঘুরিয়! হস্তী পাইল সম্বিত ॥ 


> হেন ৰেল! দ্বারে গেলা! ২ দ্বিলেক অন্তরে 


৩২৪ 


> দেখেন কেবল 





গোবিন্দবিজয় 


রাবত বংশ কুবলয় মহামদা। 
কু মারিবারে দন্ত সেরে দিল খেদা ॥ 
কুষণ দুই হাখে দুই দন্ত তার ধরি । 
টানিঞা ধরিল দন্ত বিদারণ করি॥ 
দশনের ঘাতে তার মাহুতে মারিল। 
কু্ধর মাহুত তারা! হুরপুরে গেল ॥ 
কুবলয় পতন শুনিঞ| কংসান্থর । 
উড়িল পরাণ রাজা হইল আতুর ॥ 
কুবলয় দশন রুষ লঞা নিজ কান্ধে । 
প্রেবেশ করিল রুষঃ কংসের বৃহন্দে ॥ 
কুবলয় দশন করুধির বহে ধার । 
কোকনদ কুবলয় গাথে যেন হার ॥ 
শিন্ধুরিয়া মেঘ ষেন নব জলধরে । 
দশন শোণিত সবে শ্যাম কলেবরে ॥ 
এমন গোবিন্দপদ মাধুরীর গান। 
অকিঞ্চন অভিরাম বাখানে পুরাণ ॥ 
কুবলয় দন্ত কান্ধে প্ৰবেশিল! গড়ে । 
দেখিয়া কষ্ণের মৃত্তি চমৎকার পড়ে ॥ 
অঙুপাম মৃত্তি হৈলা মল রণস্থানে। 
যার যেন ভাৰ তেন দেখিল নয়নে ॥ 
বজদেব দৈবকী দেখেন প্রাপসম । 
সাজ দেখে যেন লৈতে আইলা যম’ ॥ 
যদুবংশ বৃষ্ণি বংশ দেখে যেন চান্দ ॥ 
যৌবনী যুবতী দেখে মনচোরা ফান্দ ॥ 
বৈরী বিপক্ষ দেখে কালের স্বরূপ । 
যোগী সিদ্ধ মুনি দেখে যেন সিন্ধরূপ ॥ 
নন্দ ঘোষ দেখে যেন প্রাণের পুতলী । 
শিশুগণ দেখে যেন খেলাবার খেলী ॥ 
মাত্র যম 





গোবিন্দবিজয় 


চাঙ্গর মুষ্টিক দেখে যেন কালদণ্ড। 
বঙ্ছসার দেখে যেন লকল পাষণ্ড ॥ 
সবিতা সমান দেখে যত শূর বীর । 
ডাকিনী ভুতিনী দেখে স্থপিংহ শরীর ॥ 
কেহো| বলে এই শিশু বধিল পুতুনা ৷ 
কেছো। বলে তৃণাবর্দ্ধ মারিল এ জনা | 
এই শিশু হৈতে হৈল বকার মরণ । 
ধার ইহার হাথে হইল পতন ॥ 
ঞিহে| তাঙ্গিলেক বৃক্ষ যমল অৰ্জ্জুন । 
কেহে! বলে ঞিছে| কৈল কালিয় দমন || 
কেছো| বলে দাবাগি ভক্ষণ ঞিহো| কৈল। 
ব্যোম কেশী প্রলঙ্গ ঞিহে। নিপাতিল ॥ 
দুই ভাই বীর বড় যায় বাটে বাট । 
নাকে হাথ দিয় বলে ইহারি এ? নাট? ॥ 
আই মা এনা রূপে শুন্যা লাগে ভয় । 
ইহার প্রতাপে এত দৈত্য হৈল ক্ষয় ॥ 
মাগো মাহুয ঞিহে| নহে কদাচিত । 
আইলা কংসের কাল হৈয়া স্থনিশ্চিত* ॥০ 
কহিতে ক্ঞ্চের গুণ সভে উতরোল । 
দামা দড়মল! ভেরী উঠে গণ্ডগোল ॥ 
হেনকালে চান্র মুষ্টিক দিল দেখা । 
সভে ছিল অবশিষ্ট কংস বাজার সখা ॥ 
বীরদর্পে রণস্থলে গাএ রাঙ্গ। মাটি । 
মদমত্ত হন্ধী যেন হাথে মেলা পাটি ॥ 
দেখিএ বীরের দর্প আস সর্বজন । 
কেমনে বাচিবে কু রামের জীবন ॥ 
> কীন্তি ৰটে ২ উপস্থিত 
* আইনা কি এন! রূপে শুল্কা লাগে ভয় । 
ইহারি প্রভাপে এত গৈতা হলা ক্ৰয় ॥ 


৩২৫ 


৩২৬ 





গোবিন্দবিজয় 


হের দেখ রাম কুষ্ণের কোমল শরীর । 
হেরি দেখ বজাঙ্গ রাজার দুই বীর ॥ 
এমন কঠোর ভুঙ্গ মৃষ্টিক চাঙ্গুর । 

হেরি দেখ রুষণ রাম কোমল মধুর ॥ 
সভাই আপন আপন দেবতা স্মরিয়া । 
কুফর কল্যাণ চিন্তে মনস্থির হৈয়া ॥ 
ষখুরানাগরী যত আপনার ঘরে। 

ঘট পাতি ভগৰতী চণ্ডী পূজা করে ॥ 
তবে রুষণ চাঙ্গুর মুষ্টিক বলরাম । 

মল্ল বণস্থলে সভে হৈলা আগুয়ান ॥ 
ৰীরদৰ্প বাক্যব্যয় কবে সভে মেলি । 
কছিতে কছিতে কথা হৈল গালাগালি ॥ 
গোবিন্দ চাঙ্গরে রণ হৈল জ্আাটাক্জাটি। 
মুষ্টিক বলরামে রণ হৈল হুটাহুটি ॥ 
চাহ্থর বলেন রুষ মিছ! মর হেথা। 
গোপ হৈয়া মল রণ শিখিয়াছ কোথা ॥ 
গরু চরাইস লাফ লোক এথা! কি বড়াঞি। 
জানিহ নিশ্চন্স তোমার কভু প্রাণ নাঞি ॥ 
কুষণ বলেন সত্য বটে যে বল বচন। 
মলযুদ্ধ কার সনে কর্যাছি কখন ॥ 

গল গঞ্জ দন্ত বলে নহি বলবান। 
দেখিব কাহার আজি বাচিব পরাণ ॥ 
এত বলি রণস্থলে দেব নারায়ণ । 
পন্ধিলা টানিয়া ধড়া কৰিস্সা যতন ॥ 
দুইজনে পাক দিয়া বোলে বণস্থলে। 
দেখিয়। যুগল কূপ বহিছে হিলোলে ॥ 
নান! ছন্দ বদ্ধ করি ভ্রমে কলেবরে। 
যন্তস্থলে মলপরণ অতি শোভা করে ॥ 








গোবিন্দবিজ্স 


হাথাহাৰি সুটকী চাপড় চটচটি। 
মাথায় বাড়ান হাথ নাঞি পার ঝুটি ॥ 
লাফ দিয়া কুণ্ডলী প্রকারে দুই জন। 
ধরিতে না পায় কেহ করিয়া যতন ॥ 
বহুদেৰ দৈবকী পুত্রের সুখ চান । 
কেমনে ক্ঞ্চের আজ বাচিবে পরাণ ॥ 
হারাইঙ্গা দ্ধ আমি পাইলাঙ হাখে। 
না জানি দারুণ বিধি কি করে ইহাতে ॥ 
ডাকাতি কংসের ভএ কেমনে পোহাব। 
কুষ্ণকোলে কতকালে বনি দেখিব ॥ 
কতকালে মুখে মেখে তুলে দিব গ্রাস । 
ভাবিয়া দৈবকী দেবী ছাড়িল নিশ্বাস ৷ 
মাএর কাতর মন দেখিয়া শীহরি। 
বলবান হৈলা কফ মারিবারে বৈরী ॥ 
মারিল মুটকী কুষঃ চাহুরের বুকে। 
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার মুখে ॥ 
চাঙ্থর চকিত মাত্র চেতন পাইয়া । 
চাপড় মারিল কষ্ণে মাপসাট দিয়া ॥ 
কুষ্ষের শরীর বজ দধিচীর হাড়ে। 
'অতিন্েক কি করিবে চাঙ্গর চাপড়ে ॥ 
চাপড় মারিয়া! কষে, কোপ বাড়াইল । 
সেই কোপে নারায়ণ চাঙ্গরে ধরিল ॥ 
মধ্যদেশ ধরিয়া তুলিয়া নিল মাখে। 
কোপে কৃষ্ণ কাছাড়িয়া পাড়িল ভূমেতে ॥ 
সেই ঘাএ প্রাণ দিয় চানুর পড়িল। 
কুষণ হস্তে প্রাণ দিয়া নির্বাণ হইল ॥ 
মৃষ্টিক বলবামের রণক্ষেত্রের উপর । 

মহা বলবান বাম সমরে প্রথর ॥ 


৩২৭ 


৮৮৭ 





গোবিন্দবিজয় 
মাথে মাথে ঠুসাঠুসি সুটকী মুটকী । 
প্রথম প্রহার বুকে বুকে ঠেকাঠেকি ॥ 
পাএ পাএ ছান্দা ছান্দি ভুজে দুজে লগ্ন । 
মৃষ্টিকের মুণ্ডে মুষ্টি মারে সম্ধরণ ৷ 
সাস্তাইল কান্দে শির পড়িল অন্থর। 
নিনাদ দুন্দুভি স্বর্গে বাজে রণতুর ॥ 
চাঙ্গর মুষ্টিক ছুই পড়িল গির্ধ্বাণ। 
বিজয়গোবিন্দ গীত গায় অভিৱাম ॥ 


পড়িল সমরে যদি মুষ্টিক চাঙ্গুর 

সচকিত চারিভিত চাহে কংসান্থর 

কে আছে এখানে মোর ভাই বন্ধু সখা । 
বাম কুষঃ বাহির করহ মেরা ঢাক! ॥ 
বুড়া রাজা! উগ্রসেনে ডাড়ুকা শিকলে । 
ভালমতে বন্দী কর আস্ধানিয়া শালে || 
বহুদেব দৈবকীরে মশানে লইয়া । 
শিরচ্ছেদ কর ধন জন লুট গিয়া ॥ 
নন্দ গোদ্জালার লুট ধন গরু যত। 
কারাগারে রাখ লয়যা গুয়াল! যাবত || 
ঘুচাহ বাজন! সব কাছ নাই আর । 
খেদাড়িয়! দেহ যত আছে বাদ্ধকার ॥ 
মৃত্যুকালে কংস বুদ্ধি হইল বিপরীত । 
ক্ুফ্ণময় ত্রিজগতে দেখি চারিভিত ॥ 
স্থাবর জঙ্গম বিহঙ্গম মৃগকিটী । 

মানব ভুজঙ্গ যত দেখি সুষ্টি ॥ 

সকল শরীর করষ্ণ প্রিতিবিদ্বু দেখে। 
রুষ্ের শরীর যৃষ্টি দেখে একে একে ॥ 
আকাশ পাতাল পৃথ্বী নদনদীগণ। 
দিবারাত্রি সন্ধ্যা দেখে রুশান্থ পবন ॥ 











গোবিন্দবিজস্ ৩২৯ 


চন্দ সুর্য নক্ষত্র ভূগোল জলনিধি। 
রুষ্ষের শরীরে দেখে ইন্দ্রক্র বিধি ॥ 
এখন কৎসের গেল মৃঢ় জ্ঞান দূর । 
মৃঢচ্ছান মম কুষ্ণ জগত ঠাকুর ॥ 
দেখিল ক্ফের বিশ্বরূপ কংসরায়। 
ফেলিয়া হাখের অস্ত করে হায় হায় ॥ 
হেখা কংস অস্থচর ধরাধরি করে। 
উগ্রসেনে লয়্য! যান বন্দী করিবারে ॥ 
বঙ্গদেব দৈবকীরে করে টানাটানি । 
নন্দঘোষে বন্দী করিবারে যত্বে আনি ॥ 
কষ মারিবারে ধায় রাজার কিন্কর । 
দেখিয়া দুর্গতি কৃষঃ হুইলা। সত্বর ॥ 
লাফ দিয়! উঠে রুষণ নৃপতির কোলে । 
কেশ আকর্ষণ করি পাড়িল ভূতলে ৷ 
বিশ্বস্তর মুঠি হৈল কংসের শরীরে । 
সেই ভরে নপতিন প্রাণ ত্যাগ করে | 
কঙ্ক নিকক্ষ আদি যত কংস পক্ষ। 
রুফেরে মারিতে সভে ধায় লক্ষ লক্ষ | 
মুটকি চাপড় চড়ে মারিল সভারে । 
ংস পক্ষ যত সব গেল স্থরপুরে ॥ 
পড়িল সবংশে যত কংস নৃপবর । 
আনন্দে দুন্দুভি বাদ্য বাজায় নিজ্জর | 
কুষ্ষের উপরে ঘন পুষ্প বরিষণ । 
ব্রহ্মা কুত্র বরুপেত্র করএ স্তবন ॥ 
নাচে বিদ্যাধরী কুষ্ণ গায় কিন্ররিলী। 
অখিল ব্ৰহ্মাণ্ডে হৈল কৃষ্ণ জয়ধ্বনি || 
আকাশ নির্মল হৈল প্রসন্ন বাতাস। 
আনন্দে দেবতা নাচে হইয়া উল্লাস ॥ 





শোবিপবিজা 


অন্দর স্থর্ধ্যের গতি রশ্মি স্ধাকর ৷ 
প্রসঙ্গ নিশ্ঘল নদ নান্বু সাগর ॥ 

কংস পক্ষ অবশিষ্ট যে যে জন ছিল্য । 
সান্ধ বিদর্ত শ্লেচ্ছ মগধে পালালা ॥ 
উল্লসিত ধরণী প্রফুল্ল কান্তি দেহা। 
দূ্বাদল স্যাম অঙ্গে রুষণপদ নেহা ৷ 
স্বল্প ভরা হৈল ক্ষিতি অনস্তের শিরে। 
পাতালে থাকিয়া শেষ কুষে নমস্কারে ॥ 
তিনলোক সখী হৈলা কংসের পতনে । 
নিভাইল্ল জলদ অগ্নি অমৃত বরণে ॥ 
ভরককুপদারবিন্দ বন্দিয়া! মাথায়। 
গোবিন্দবিজয় অভিনাম দাল গায় ।। 


॥ রাগ করুণা।। 

»কান্দে কংস নারী অন্ত» -স্বামীকোলে কান্দে অস্তি* 
জৱাসিন্ধু বাজার নন্দিনী। 

লোটাইয়া ক্ষিতিতলে স্বামীকে করিয়া কোলে 
হৃদয়ে কঙ্ষণঘাত হানি ॥ 

কৰি আমি জোড়হাথ শুন প্রভু প্রাণনাথ 
মুখ তুলি কহ প্রিয় কখা। 

ঝুরিছে আমার আখি একবার কহ দেখি 
দূর কর হৃদএর বেথা ॥ 

রত্ব সিংহাসন মাঝে যে অঙ্গ সুন্দর সাজে 
আক চন্দন পরিমলে। 

সে অঙ্গ ধুলায় লোটে না দেখিয়া প্রাণ ফাটে 
চিয়াইয়া কর নাথ কোলে ॥ 


> কান্দে কংসের নারী ২ স্ৃত স্বামী কোলে করি 





গোবিন্দবিজয় 


চামর চিকুর জালে চাষিকর তন ভালে 
চন্দন তিলক চান্দ যেন । 

লোটাইছ খেতিতলে দেখিতে পন্বাণ জলে 
চাহিয়া উত্তর নাহি” কেলে ॥ 

গোবিন্দ হিংসিলে যবে তখনি জানিলু ইবে 
আমার আয়াত নাঞি হাথে । 

ধর্্মহিংসা পাপ কৈলে অচিরাতে মৃত্যু পাইলে 
স্মঙরি অভাগী কর সাথে ॥ 
হরি হরি হায় বিধি হায়। 

কি মোরে করিল বিধি “হাথে হারাই নিধি* 
গুণ স্মঙরিতে প্রাণ যায় ॥ 

প্রাণনাথের কোলে বলি আর না পোহাব নিশি 
বাস ঘরে না দেখিব কান্ডে । 

কস্তুৰী কুমকুম স্তনে না লেপিব আর মেনে 
না পরাবে সিন্দুর সীমস্তে ৷ 

বচিয়া তাম্বূল হাথে তুল্য! দিতে মোর বেতে 
সোহাগ সম্মান বাড়াইলো। 

অধর বান্ধুলি বিশ্ব লৈতে কতবাব চুম্ব 
সে দর কেমনে পালসরিল্যে ॥ 

কক্কতিকা করে লয্যা কেশজাল বিচারিয়া 
রূচিতে আপনে মোর বেনী। 

সে সব সময় নেহা পাসরিলে সব দয়া 
লোটাইয়া রহেছ ধরণী ॥ 
উঠ নাথ কর আলিঙ্গন । 

দেখিতে পরাণ ফাটে সে দয়া কেমনে টুটে 
চিয়াইয়া করহে চুম্বন ॥ 


> না দেহ ২ হাখের হারালা নিষি 





৩৩২ 





দেখিয়! মামীর মুখ কষে হইল দুখ 
প্রবোধ করেন নারায়ণ । 

বাজ! হৈলা পরলোক তেজিয়া শোচন শোক 
রাজার সং্কারে দেহ মন ॥ 

মনুস্ত দেহের গতি অনিত্য সংসার অতি 
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু আছে। 

মৃত্যু আছে একবার আগে পিছে সভাকার 
ইহাতে স্বৃদ্ধি নাত্রিৎ শোচে ॥ 

যত হব অস্থকুল আমা হৈতে অপ্রতুল 
করিব সকল সব কাজে। 

ক্কফেরে যে ভজে স্বেচ্ছা গাভী বঙ্গে যেন বচ্ছা 
ক্ষণ তাবে এইরূপে ভজে ॥ 

এখন গোবিন্দপদ ঘন্ব মকরন্দমদ 
লুন্ধ অলিজন অভিরাষম । 

বুঝিল সংসার মিছা কুষেবে ভজিতে ইচ্ছা 
ভাগবত করিল বাখান ॥ 


কৃষ্ণ সত্য লত্য আর সব মিথ্যা। 

লৰ্বম ধৰ্শ্ম কৰ্ম্ম রুষণনাম বিনে বৃখা ॥ 
ভীকফের প্রিয়দ্বাদে মগধনন্দিনী । 
নিভাইল শোকাকুল জুড়াইল্য প্রাণি ॥ 
যথাবিধি সৎকার করিল নৃপতিরে । 
সম্পূর্ণ হইল শ্রান্ধ জিদশবাসরে ॥ 
অতঃপর দৈবকীনন্দন ভগবান । 
মুক্ত কৈল বাপ মাএ করিয়া সন্মান ॥ 
বালাভাবে পিতামাতার নিকটে বলিয়া । 
পরিতোষ করে প্রাণ প্রিয়ভাষী হত্যা । 
দৌহার চরণধূলি মস্তকে বন্দিয়া । 
রোদন করেন মায়ের বদন দ্বেখিয়া | 


৯ চৈতন্য উদয় 





গোবিন্দবিজয় 


পুত্রের রোদন দেখি দেবকনন্দিনী । 

কুষেনে করিয়া কোলে কান্দে ঠাকুরাণী ॥ 
তোমা পুত্ৰ উদরে ধরিহু দশ মাস । 

হেন পুত্র দিয় বিধি করিল নৈরাশ ॥ 

না করিলাঙ কোলে নাঞি দিলাঙ স্তনপান । 
তোমা দেখিবার তরে ধরিয়াছি প্রাণ ॥ 
নতুবা কংসের ভএ কার প্রাণ বাচে । 

ধন্য বল আম! অভাগীার প্রাণ আছে ।। 

যে দিনে যে বীর যখন পাঠে তোমার তরে। 
সে দিনে মরিয়া থাকি দোহে কারাগারে ৷ 
শুনিলে তোমার স্বস্তি অন্থরের ক্ষয় । 
সেকালে আমার চিত্তে চেতন? সে হয়+ ॥ 
দুই চারি দিনে যদ্দি পাই এক গ্রাস। 
খাইত্যে না লয় ইচ্ছা এই মনে ত্রাস ॥ 
খাইত্যে শুইত্যে ঘুমাইত্যে জাগরণে । 

কবে পাব তোমা বাছা দেখিতে নয়নে ৷ 
*অগ্রা মারিল ছয় পুত্র কংসাস্র* । 
সপ্তমে হইল পাত গর্ভ গেল দূর ॥ 

কোল মুছা তোমা বাছা দিল মোরে বিধি । 
দারুণ ভেএর ভএ হাবাই্ নিধি ॥ 
পুনর্ববার নিধি বিধি মিলাইল* কোলে । 
প্রাণ মোর কান্দে তোমা বিরস দেখিলে ॥ 
কুফর কমলদল লোচনযুগল । 

মুছিল শারদ ইন্দু মুখমণ্ডল ॥ 

বন্ছদেব কোলে করি করিল চৃঙ্ষন। 

কষ্ণের গলাঙ ধরি কৰিছে রোদন ॥ 

আনন্দ স্থসুত্রে যেন ডুবিয়া দারিত। 

বত্ব পেএ যত্বে যেন বান্ধিল নিচ্ছিন্দর | 

২ আগেতে আমার হয় পুত্র মাইল কংসাহর ০ আনি দিল 





গোবিন্দবিজ 


বাপ মাএর ক্রন্দন দেখিয়া নারায়ণ । 
অধিক করুণ ভাষা কহেন বচন ॥ 
তোমার উদরে জন্ম লএ ধরণীতে । 
অভাগ্য করিয়া আমি ভাবিলাম চিত্তে ৷ 
কোলে নাহি শুতিলাঙ না পিলাঙ স্তন। 
মা বলিয়া না ডাকিলাঙ না খালু ওদন ৷ 
জননীর স্তন যে ন! পিল্য বাল্যকালে । 
তার জন্ম বুথ সত্য? ধর্ণীমগ্ডলে ॥ 

দারুণ কংসের ভএ তোমারে বঞ্জিলে । 
যমুনার পার করে গোকুলে রাখিলে ॥ 
'অন্তের বাকল নাকি অন্য গাছে লাজে। 
পোযোণিয়া পোএ কার কোথা স্রেহ আছে ॥ 
পুত্র যদি আন্য করে মাএ দুখ জানে । 
পাত্যাম পিরিতি ভাবে পরম যতনে ॥ 
বালকের ক্ষুধা তৃষণ মাএ জানে দুঃখ । 

মাএ সে বুঝিতো পারে পুত্রের বিরস মূখ ॥ 
ক্ষধা পাইলো পুজ যদি মাএর ঠাঞি কান্দে। 
তা দেখিয়া জননীর প্রাণ নাই বান্ধে । 
যদি কিছু ন! থাকে খাবার বস্তু ঘরে । 

পর ঘরে মাগিয়া পাতায় বালকেরে ॥ 
পোস্বা পুত্র হএ কার ঘরে কেবা থাকে। 
ক্ষ্ধা তৃষ্টা হইলে বলিতে নারে তাকে ॥ 

না করি তার ঘরে গৃহকশ্ম যত। 

আদর নাহিক তার হোউক কেহ কত ॥। 
যদি থাকে ধৰ্ম্বজ্জান ভোজনের কালে। 
বুঝিয়া উদ্দান আনে বেসনের থালে ॥ 
মাসে পক্ষে আনিষ্ট করিস দি খাকে। 
না ভাগ তাহার মনে মন্দ বলে তাকে ॥ 


> হইল 





গোবিন্দা 


এমন মাএর প্রেমে বঞ্চিত হইয়্য। । 
খাকিলু নন্দের ঘরে ধেঙ্গু চরাইর্যা ॥ 

যে দিনে যে বনে দুঃখ যত পাইলা গোঠে । 
সে সব পড়িলে মনে শিলা দারু ফাটে ॥ 
সভে দেখিতেন দুঃখ দাদা বলরাম । 
স্মরিতে সে সব কথা| মরে অভিরাম ॥ 


তবে রাজ! বস্থদেব দেবকনন্দিনী । 
আনন্দে আইল! গৃহে লয়্য! চক্ৰপাণি ॥ 
নানা ৰাষ্ধ বাজে কত ঢাক ঢোল দামা। 
চতুদ্দিকে পুষ্প বিষ্টি করে সব হামা ॥ 
নৰকে নাচএ গীত গায় কত গুলী। 
চতুদ্দিগে জয় শব্দ হুলাহুলি শুনি ॥ 
বসিলা গোবিন্দ রাম মা বাপের পাশে। 
বহ্থদেব দৈবকীর কি কব হরিযে ॥ 
স্বর্গে নাচে বিদ্যাধরী কিন্রন্থীর গান। 
আনন্দে অন্থরে বাজে দুন্দুভি নিশান ॥ 
বরিবে কুস্থম রল পুষ্প বরিষণ । 
ৰিজয়গোবিন্দগীত গায় দেবগণ ॥ 

তবে ক্ষণ দৈবকীনন্দন ভগবান । 
মাতামহ উগ্রসেনে কৰিলা ছাড়ান ॥ 
আনিল সভার অধ গৌরব করিয়া । 
বসাইল বাম পাশে পাচ অর্থ দিয়া || 
দণ্ডবত কৈল ক্ু্ণ বাম উগ্রেনে । 
অনেক প্রকারে স্তি কৈল দুইজনে ॥ 
রাম কুষ্ণ কোলে করি উগ্রসেন রাজা। 
কত কত চুদ্বলেন মনে কৈল্য পূজা ॥ 
অক্র,র উদ্ধব ন্মাল্যা কুষ্ণের নিকটে । 
দশুবত হৈলা দোহে করি করপুটে ॥ 





৩৬৬ 





গোবিন্দৰিজয় 


যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ যত ছোট জোষ্ট। 
কুষ্ণ দরশনে আল্যা! মনে বড় হট ॥ 
'গুরুজনাকারে কৃষ্ণ করেন বিনয় । 
আলিঙ্গন করেন বুঝিয়া সমব্যায় ॥ 
ছোট ভাই বন্ধু যত আছিল সম্বন্ধে । 
তুষিল তাহার মন অশেষ প্রবন্ধে ॥ 
রাজরাজ্যেশ্বর কুষ্ণ মণুরামণ্ডলে। 
তুষিলা সভার মন স্থমধুর বোলে ॥ 
যখুরামণ্ডল মধ্যে আনন্দ জন্মিল । 
কুষ্ণের আশ্চর্য্য গুণ সভাই গাহিল ॥ 
কুষের মহিমা আর কথা নাঞি। 
কুষের কূপের কথা শুনি সব ঠাঞি ॥ 
এইমত নিত্য কু বন্ধুজন লয়) 
আনন্দে আছেন কুষঃ সভা সস্তোধিয়া ॥ 
একদিন সভা করি রাম নারায়ণ । 
উদ্ধব অক্রুর আছি যত জ্ঞাতিগণ ॥ 
সভাবদ মেলি রুষঃ করেন যুগতি । 
উগ্রসেন বাজারে করিব নরপতি ॥ 
মাতামহ জ্যেষ্ঠ উগ্ৰসেন মহারাজা । 
দেবক আপনে যার করে ভক্তিপূজ্জ।॥ 
জো বিনে কনিষ্ঠ রাজত্ব যোগ্য নয় । 
তেকারণে উগ্রসেনে করিল নিশ্চয় ॥ 
এই যুক্তি সভে মেলি নিশ্চন্ন করিয়া । 
উগ্রসেনে রাজা কৈল প্রীত আচিয়] ॥ 
যেকালে পুতুনা আইল্য নন্দঘোব ঘরে। 
কহিয়াছিলাঙ রাজা কথার প্রকারে ॥ 
যাইতেছ পুতুনা জালিহ নিশ্চয় । 
নন্দপুত্রে না করিহ মন্থর প্রায় ॥ 


২২ 





গোবিন্দবিজয় 

শিশু নাকি অথবা মনস্তের ভাবে। 
সেই ছুই বালকে কদাচ না জানিবে ॥ 
সেই কথা কৃষের মনে আছিল! সকল । 
তেঞি দিলা রাজাভার মণুরামগুল ॥ 
উগ্রসেনে তেকারণে নোঙাইল স্াথা ॥ 
তবে কুষ্ণ রাম কহে জোড়হাথে কথা ॥ 
আমি দোহে তোমার সেবকক্ষপ হস্সযা। 
করিব সকল কার্য তব আজ্ঞা লয়্য। ॥ 
বৈরী বলি বিমনা হবে কদাচিত। 
করিব সেবক কৰ্ম্ম যে হয় উচিত ॥ 
নিষ্কণ্টকা পৃথিবী করিয়া দিব আমি। 
আনন্দে রাজোর চর্চা কর নৃপমনি ॥ 


- এমন ঠাকুর কু করুণাবতার ৷ 


ভজ ভাই প্রেমভাবে পাবে প্রেম তার ॥ 


সভে আছে সাধুসঙ্গে রুষণগুণ গেস্সা। | 
বুখা মরে অভিরাম কৃষ্ণ না ভজিয়া! ॥ 


॥ রাগ ধানসী ॥ 

রাজা কহে কহ শুকদেব ভগবান । 
গোকুলে নন্দের হৈল কিরূপে পেস্থান ॥ 
কোন কথায় প্রবোধ করি নন্দঘোষে । 
নন্দ বা কেমনে আইলা ব্ররাজবাসে ৷ 
শুকদেব বলে অহো| জিজ্ঞাসিলা কি । 
শুনিলে এসব কথা প্রাণে নাকি জী ॥॥ 
উগ্রসেনে রাজা কৈলা দৈবকীনন্দন ৷ 
নন্দ আদি গোপ শুনি হৈল্য হষ্টমন ॥ 
জানিলেন রাম কুষণ যাইব গোকুলে । 
সভে কাল রুষ্ণ লয়্যা যাইব সকালে ॥ 


৩৩৮ 





গোবিন্দবিজক্ 


এত বলি লন্দঘোষ সানন্দ হইয়া । 
পোহাইলে রাত্রি যাই রাম কষঃ লয়্যা ৷ 
হেনকালে ক্ুষঃ বাম অক্তুর উদ্ধব 
নিভৃতে বসিয়া যুক্তি করিলেন লব ॥ 
কৃষ্ণ বলেন কালি নন্দ আসিব প্রভাতে । 
পুজর্ধবার গোকুলে আমায় লঞে যাইতে ॥ 
কেমনে বলিব আমি না যাব গোকুলে। 
না যাৰ বলিলে নন্দ পড়্িব আকুলে । 
পূর্ববকথা প্ৰকাশিয়া প্রবোধ প্রবন্ধে । 
গোকুলে পাঠাএ দেহ গোপরাজ নন্দে ৷ 
যশোদা নন্দের স্মেহে জন্ম জন্মান্তর ৷ 
পাসরিতে না! পারিব অন্তর ভিতর ॥ 

কি বলিয়| দাণ্ডাইব নন্দের নিকটে । 
চাহিতে নন্দের মুখ প্রাণ মোর ফাটে || 
বিকাএছি নন্দঘ্বোষ যশোদার গুণে। 
তিলেক বিশ্বত আমি যাইব কেমনে ৷ 
গৃহধশ্থ ক্্মবিঠি তেজিয়! সংসার । 
'অহনিশি আমা বই না দানিল আর ॥ 
হেন নন্দথোষ সনে বিচ্ছেদ হয়া । 
কোন পরবোধে আমি দিব পাঠাই ॥ 
এই কথা নিরূপণে হইল প্রতযুষ । 
আইলা সকল ঘোষ আদি লন্দঘোষ ৷ 
সভা করি বশিস্তাছে রাম নারায়ণ । 
আচথ্বিতে নন্দ ঘোৰ তথা আগমন ॥ 
নন্দঘোষ দেখি বন্দন! কৈল সানন্দে । 
কোলে কৈল নন্দ রাম কুষণকে সানন্দে ॥ 
বহুদেব নন্দঘোষে কৈল আলিঙ্গন । 
হর্রিষে দোহার আখি করেন রোদন | 





গোবিন্দবিজয় 


গোরব করিয়া নন্দঘোষে বসাইল । 

অক্রুর উদ্ধব নন্দে বন্দন। করিল ॥ 

নন্দ লঙা সভা করি বসিল সভাই । 

তার মধ্যে রাম কুষ্ বৈসে দুই ভাই ॥ 
কংস বধ ইতিহাস যত কথা সব । 

চারু করি কহে কথা অক্রুর উদ্ধব || 

অক্তুর উদ্ধব কহে ক্ষণ পানে চেএ। 
সর্বজন ক্ফ্ণগ্ুণ শুনে মন দিয়্যা ॥ 

অক্তুর বলেন বাপু রুষ্ণ বলরাম । 

তোমা বিনে আমা সভার গতি নাঞি আন ॥ 
তোমা বংশ হৈতে যদুবংশ রক্ষা হৈল। 
স্তুবা কংসের ভএ কেবা বেঁচ্যাছিল ॥ 
যদুবংশ বলি খ্যাতি রহিল ভূতলে। 

তেঞি দৈবকী র গর্ভে আপুনি জন্মিলে ॥ 
দৈবকীর ছয় পুত্র আগে হএছিল। 

নারদ বচনে তাহা কংস রাজা মাইল্য ॥ 
ভেঙ্গান যুঝান মুনি নাটকী নারদ । 

তার বোলে তোমার ছয় ভাই কৈল বধ ॥ 
*কংসে বুঝাইল। মুনি করিয়। সাক্ষাত । 
দৈবকী অষ্টম গর্ভে তোমার নিপাত ॥১ 
একে কংস ভালুক কোদালি পাইল হাতে । 
একুবেলে তোমার ছয় ভাইকে নিপাতে ॥ 
বহুদেব দৈবকীরে বান্ধিল নিয়ড়ে। 

কি কহিব কত দুঃখ কার মনে পড়ে ॥ 

যত পুত্ৰ হয় তাহা মারে কংস পাপ । 

তবে রোহিণীরে বিভা কৈল তোমার বাপ ॥ 


> কংসে বুকাইল! মুনি করিস চাতুরি । 
দৈৰকার অষ্ট গর্ভে তোমার বে এরি ৷ 





লহুদেব বিজ্ঞ বড় কংস বিচারে । 

রাখিল রোহিনী লয়্য। সখ! নন্দ ঘরে ॥ 
তার গর্ভে জন্মিলেন বাপা বলরাম । 
তাহে এই বংশ রক্ষা কৈল ভগবান ॥ 
ইহাতে বিস্ময় কথা এক আছে সন্ধি । 
গোকুলে রোহিমীর গর্ভ দাদ! হেথা বন্দী ॥ 
কোহিণীর দেখা নাঞি বন্থদেব সনে ॥ 
গোকুলে জন্মিলা পুক্র কে জানে কেমনে ॥ 
ইহু। শুনি কুষ বাম হাসিলা ঈফতে। 
আপনার জন্ম খুড়া জান ভালমতে ॥ 

বল দেখি সফল তোমার বাপ বটে। 

তবে কেন বার বগ ছিলা মাতৃর পেটে ॥ 
গান্ধিনী আইকে কথা কহিয় সে মশ্ম। 
কোন মুনির প্রসাদে হইল তোমার জন্ম ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময় । 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কয় ৷ 


ক্ষণ বলেন গস্চ কহ সব সত্য কথ! । 
নন্দঘোষ সত্য আমা সভাকার পিতা ॥ 
উদ্ধব কহেন যত কহিছ প্রমাণ । 

নন্দ যশোদার গুণে সভার বাখান ॥ 
নন্দ যশোদার স্মেহ সব সত্য বটে । 
সভে মাত্র যশোদা না ধরিল পেটে ॥ 
দৈবকীর গর্ভ হৈতে ভুমিষ্ি হইলে। 
একবার দৈবকীর স্তন নাঞি পিলে ॥ 
কংস ভএ বস্দদেব তোমা কোলে লয়্য।। 
যশোদার কন্যা আনে তোমারে খুইয়া ৷ 
তোমারে বদল করি কংসে ভাণ্ডাইল । 
নন্দ ঘরে তোমার পরাণ রক্ষা হৈল ॥ 





গোবিন্দবিজয় ৩৪১ 


ভাত্র মাসে যে দিবসে হইল! ভূমিষ্ঠ । 

কি কহিব সে দিনের অন্ধকার বিষ্টি ॥ 
আমরা কংসের ভএ প্রকাশ না করি । 
তোমা কোলে বস্থ একা গেলা ব্রজপুরী ॥ 
যমুনার খরন্রোত তোম! লয়্যা যাইতে । 
ধশ্দে ধর্শ্মে হৈলা পার সাতারিয়া তাখে ॥ 
উপরে বরিষে জল হেটে বহে বান । 
ভাগো বসুদেব তায় পাইল পরাণ ॥ 
দৈবযোগে সেদিন যশোদা। নন্দরাণী। 
কন্যা প্রসবিয়া নিদ্রাগত গোয়ালিনী ॥ 
নিশাকাল অন্ধকার সভে নিপ্রাগত ৷ 
তোমা খৃয়্য! কন্যা লএ যাইল1 এই মত ॥ 
যত কথা কহিছেন উদ্ধব অক্তুর । 
শুনিতে নন্দের প্রাণ করে দুরদুর ॥ 
বসুদেব বলেন নন্দঘোষ গুপগ্রাম । 
যাহাতে আমার পুত্র করিল বিশ্রাম ॥ 
জাতি ধন প্রাণ আমি সমপিলু যারে। 
কোন ধন দিয়! তুষ্ট করিব তাহারে ॥ 
গলা বসন দিয়। কৰি জোড়হাথ। 
অবধান কর সখা ব্রজপুরনাথ ॥ 

তোমার মহিমা যশ রহিল সংসারে । 
বহ্থদেবের পুত্র ছিল নন্দঘোষের ঘরে ॥ 
চন্দ্র স্র্ধ্য যাবত থাকিব ধরণী । 

ততকাল তোমার যশের গুণ শুনি ॥ 
নন্দের নন্দন বলি গাইব সভাই । 

তুমি পিত। পুত্র তোমার বাম গোবিন্দাই ॥ 
প্রেম ভাবে দিলা দশ দেখি দুই জনে। 
তোমার প্রসাদ হৈতে পাইল! নন্দনে ॥ 
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এত শুনি ত্ৰজরাজ হৈলা অগেয়ান ৷ 
পড়িল শরীর যথা উড়িল পরাণ ॥ 
নিশ্বাস হইয়!| পড়ে নন্দ মহাশয় । 

অপর গুয়্যালা যত সভে মৃতপ্রায় ॥ 
নন্দঘোষে দেখিয়া কাতর ক্ষণ রাম । 
নয়ানকমলে জল বহে অনুপাম ॥ 

নন্দ ঘোষে কোলে করি তুলিলা ছুই ভাই। 
চেতন করিতে বলে চল ঘর যাই ॥ 

ঘর যাই বলে যদি বলিল গোবিন্দ । 
চকিতে চেতন হৈল বড়ই আনন্দ ॥ 
কষ বলেন অবধান কর নন্দঘোষ। 
কোন কথা শুনিয়! হুইল! অসস্তোষ ॥ 
কংসের পতন হৈল অরাজক দেশ। 
ইহার উপায় কিছু করিব বিশেষ ॥ 

শাহ কুক বিদর্ত মগধ ম্লেচ্ছ কাশী । 
সভাই আমার শত্রু কংস পক্ষ বসি ॥ 
ইথে দৈবযোগে যদি কেহ করে বল। 
তবেত বিপক্ষ লব মথুরাম গুল ॥ 
উগ্রসেনে বসাইব নবদণ্ড তলে। 
বিপক্ষ জিনিএ আমি দিব নিজ বলে॥ 
তুমি যাহ ব্রঙ্গপুরে লঞ! বন্ধুজন । 

দিন কত বই আমি যাইব ভবন ॥ 
সাবধান পূর্ববকে রাখিবে ব্রজপুরী । 
আমি কি ব্রজের মায়! পাসরিতে পারি ॥ 
কতকাল যশোদা মাএর আমি খলী। 
বন্দী আছি কতকাল ব্রজপুরে আমি ॥ 
আমা বেতিরেক তোমার অন্য নাঞি মনে | 
বিসরিয়া আমি নাকি থাকিব এখানে | 





গোবিন্দবিজয় ৩৪৩ 


বহৃদেব উদ্ধবের অক্তুরের কথা । 

সত্য হৈলে জানিহ আমার তুমি পিতা ॥ 
যন্তপি দৈবকী আমার মাতৃ বটে দড়। 
তথাচ যশোদার দুগ্ধে আমি এত বড় ৷ 
দাস্য কর্ণ্ম আমা হৈতে যত দূর হব। 
পশ্চাত না হব আমি অবশ্য করিব ॥ 
কখোদিন বিতিরেক পাঠাইবে লোক । 
কদাচিত মনে কিছু না ভাবিহ শোক ॥ 
জ্গানিহ সদাই সত্য ব্ৰজ বুদ্দাবনে ॥ 
নিত্য আমি সতা তথা জানিহ প্বপলে ॥ 
ত্রজপুর কতদূর যাইব আসিব। 
ছইচার দিন বই সমাচার লব ॥ 
রুষের কথায় নন্দ জানিল অন্তরে | 
বসুদেব সুত রুষ ছিল মোর ঘরে ॥ 
তেঞি সে রুষেঃর সনে কঃসের এ্রীভাব । 
এই হেতু কু মারিবারে বোলে পাপ ॥ 
নন্দ বলে ভাল কুষ্ণ মা বাপ পাইলো । 
নিঠুর হইয়া আমা আনলে ফেলাল্ ॥ 
অভাগী যশোদ। পাপ নন্দঘোষ বলি। 
কখন করিহ মনে বাছা বনমালী ॥ 
ইহা শুনি রাম কুছ ফুকরিয়া কান্দে। 
সে কান্দনা শুনিলে সে কে না৷ প্রাণ বান্ধে ॥ 
নন্দ যশোদার প্রেমে কৃষ্ণ নাঞি তেব্র । 
'অভিরাম দাস ভণে নন্দ বড় ভক্ত ॥ 


_॥ রাগ হুই ॥ 
নাথ এইবার এইবার । 
পাথারে পড়িলু নাথ না জানি সাতার | 
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অনেক সঙ্কটে নাথ করিয়াছ পার। 


_ এবার তারিয়া তোল হুইয়া কাণ্ডার ॥ 


অপার পাথার বড় এই ভবসিন্ধু। 

দয়া করি তার দীননাথ দীনবন্ধু ॥ 

না জানি ভকতি নতি মো বড় পামর । 
আপনার গুণে তার এ ভবসাগর ॥ 
অপরাধী বলি যদ্ধি না করিবে পার। 
ককরুণানিধান নাম কেমন তোমার ॥ 
আকুল সমূঞ্ে অভিবাম দাস ভাসে । 
তোমার দাসের পাছু আনে জানি হাসে ॥ &॥ 
কুষের গলা ধরি লন্দঘোষ কান্দে। 

সে কান্দনা শুনিলে পরাণ কেবা বান্ধে 
রাম কৃষ্ণ নন্দঘোষের দেখিয়া ক্রন্দন । 
অক্তুর উদ্ধব আদি করেন বোদন ॥ 

নন্দ বলে রাম রুষ আমারে ছাড়িলে । 
যশোদ! অভাগী বলি মনে না করিলে ॥ 
তপ্ত দুষ্ধে মক্ষিকার যেমন পতন। 
আকুলে মরিব নন্দ যশোদ! এমন ॥ 
কেমনে মুহার ঘর তোমা না দেখিলে। 
ছাড়িলে আমারে কৃষ্ণ কি দোষ পাইলে ॥ 
তোমার হাখের আগুন পিত্যাস আছিল । 
আজি হৈতে সে আশায় নৈরাশ হইল ॥ 
কষ বলেন আর কিছু না ভাবিহ মনে । 
আমি যথা তুমি তথা জানিহ স্বপনে ॥ 
বাখিহ আপন মনে রাম কৃষঃ আছে । 
অভিরথ পাবে দেখ] লোচনের মাঝে ॥ 
নন্দ যশোদার প্রেমে আমি সেই ঠাঞি। 
খাকিলাঙ বন্দী কতকাল দুই ভাই ॥ 
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এত বলি বিদ্াক্স করিল নন্দ ঘোষে । 
না চলে নন্দের পদ যাইত্যে ব্রজবাসে ॥ 
ভাগ্য! কানা গ্রহে আর কার সনে খেলাব যমুনার তীরে | 
স্মঙর্িতে তোমার স্মেহ পরাণ বিদবে ॥ 
আর সব গোস্জালার ক্রন্দলের কথা । 
লিখিতে বাহুল্য হয় না সঙ্গরে পোখা ॥ 
জ্রীদাম হদাম অসুদাম দাসুদ্ধর । 

পড়িলা ভূমেতে সভে হুইয়া কাতর ॥ 
হরিয়া চেতন সভে কৃষ্ণ বসি ভাকে । 
কানাঞি বলিয়া মাঠে ডাকিব কাহাকে ॥ 
ক্ষুধা পালো বনে আর কে দিব ভাত। 
আজ হৈতে গোঠে মাঠে আমরা অনাথ ॥ 
বিপাকে পড়িলে উদ্ধারিবে কোন জন ৷ 
" আর কে ঠাকুর আছে লইতে স্মরণ ॥ 
গিলিল সাপের পেটে উদ্ধান্ধিলে নাথ । 
সম্পদ পাইয়া কুষ্ণ ছাড়াইলে সাথ ॥ 
বিষজল কালিদহে পিলাঙ যখন । 
মরিলাঙ জিয়াইলা ভাই দুই জন ॥ 

এক কালে লে মমতা! কেমনে ছাড়িলে। 
সম্পদ পাইয়! কুষ সব পাসরিলে ॥ 
তোমার চাকুরি হৈব ছিল বড় আশা । 
চাকর হইলে কু করিবেন ভূষা ॥ 

সে আশায় নৈরাশ করিল মোরে বিধি । 
সভে হারাইলু রুষ হেন গুণনিধি ॥ 
কুষ্ের গলা ধরি চাহে চারিপানে । 
করুণ! করিয়া! কান্দে আকুল পরাপে ॥ 
বালকের করুণ! দেখিয়া ছুই ভাই । 
কোলাকুলি গলাগলি কান্দেন সভাই ॥ 
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কুষ্ণ বলেন তোমরা আমার প্রাণধন। 
পরাণে পরাণ বান্ধা জীবনে জীবন ॥ 

কবে তোমা সভা সনে আমি আছি ছাড়া । 
তোমা সভার পরাণে আমার প্রাণ জোড়া ॥ 
কর্ণ বলি মনে পাশরিবে নাঞি ভাই । 
অস্ক্ষণ বান্ধা আছি তোমা সভার ঠাঞি ॥ 
আসিবে যাইবে তত্ব লইবে আমার । 
আমি পাঠাইব লোক লৈতে সমাচার ॥ 
এত বলি তত বুঝাইলা নারায়ণ । 

মনে বুঝ তোমা আমা বিচ্ছেদ কখন ॥ 
কুষের বচনে সভে পাইল প্রবোধ । 

পরাণে করিল স্থির লোচনে প্রবোধ ॥ 
পূর্ব স্থাতি হএ সভে প্রেমে গদগদ । 
গোকুলে প্রস্থানে সভে নিজ জনপদ ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে । 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখালে ॥ 


হায়রে হায় হুরি হরি কোন দেশে যাব। 
কুষণ বিনে আতর কার স্মরণ লইব॥ প্রু॥ 
কষ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 

দূরে হইতে কেহ দেখে নন্দ আইল দেশে । 
ধায়। ধাই কহে গিয়া যশোদার পাশে ॥। 
শুন রাণী যশোদা সভাই আইল ঘরে। 
নাঞি দেখি সভে ভাই রাম দামোদরে ॥ 
শুনিঞে বাউলী হয়্য! ধায় নন্দরাণী। 
দূরে হইতে বলেন কোথা বাছা যাদুষণি ॥ 
একে একে সব শিশু দেখিবারে পাই । 
>সত্তে নাঞি তার মাঝে কানাঞি বলাই? ॥ 


> তার মাঝে কেন নাই রাম গোৰিন্দাই 
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“_হারাইয়া বাছুর যেন হামালএ ধেঙ্গ। 
তেমতি বাউলী রাণী না দেখিয়া কান ॥ 
কহ কহ ওহে ঘোষ কি’ কুশল? বাণী । 
কোথা খুয়যা আইলে মোর প্রাণ যাদুমণি ॥ 
ধন হারা হএ কি লইয়া আইলা ঘরে । 
বল বল ওহে নাথ পরাণ বিদবে ॥ 
হদাম শীদাম বল বলরে বারতা। 
খেলাবার সঙ্গী তোমার রাম কান্থ কোথা ॥ 
কেমনে আইলে সভে রামকে এড়িয়া ৷ 
কে নিলে আমার বাছা যাহুরে কাড়িয়! ৷৷ 
বৃন্দাবনে কার সনে চরাইবে গাই । 
কেমনে ছাড়িয়া আইলা! কানাঞি বলাই ॥ 
গোকুলে আসিতে পদ কেমনে আইল । 
কেমনে নিঠুর নন্দ ঘরকে আইল ॥ 
চল চল সভে ফির্যা মথণুরাকে যাই। 
কোলে২ কৰি আনি গিয়া কানাঞি বলাই ॥ 
একি দেখিয়) থাকিব কাহার মুখ চাব* । 
বাছ! না দেখিলে ঘরে কেমনে মুহাব ॥| 
রাত্রি মোরে পোহাইবে কেমনে দিন ঘাব। 
কি করিব কোথা যাব বাছা কোথা পাব ॥ 
সেই সব আছেন গোকুল বুন্দাবনে। 
সভার ছাওয়াল ঘরে আছে সভার সনে ॥ 
সেই সব বাছুর আছেন সব ধেহ্ু। 

*সভে নাঞি দেখি বাছ! ধন প্রাণ কাহু* ॥ 
সভার সম্পদ আছে সব ঘর দ্বার। 
মোর বাছাধন বিনে সকলি আন্ধার ৷ 


১ সত্য সব *২ হাথে ৩ কেমনে যাইব ঘর কার মুখ চাৰ = সততে মোর নাঞি দেখি 


বাছা রাম কানু 


«* অভাগিনী 


IE 
1৬ 
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ওরে বাছা ডাকে তোমার যশোমতী”? মায়। 
শূন্য কোলে মোর রাত্রি কেমনে পোহায় ॥ 
কোথা বা রহিল তোমার সোনা বান্ধা বেত। 
কোথা বা রহিল তোমার পীত ধড়া নেত ৷ 
কোথা বা রহিল তোমার স্তাঙলী ধবলী। 
দেখিতে দেখিতে প্রাণ করএ বিকুলি ॥ 
ভরক্ষ্ণ বিরহে কাতর নন্দরাণী। 

দশদিগ শূন্য দেখি আন্ধার ধরণী || 

সে সব বিরহু* কথা কছিতে নারিয়া। 
ব্যাসদেব রচিলেন পুরাণ গাধিয়া ৷ 

এত বলি যশোদা পড়িল ধরণীতে । 

পরাণ তেজিল রাণী রুষঃ ভাবি চিতে ॥ 
যশোদার প্রেম যত যাদবের তরে । 

সহজ বদনে শেষ কহিতে না পারে ॥ 
আর কে কহিতে পারে সে ভাবের অস্ত । 
অহুনিশি ভাবে যারে না জানে অনন্ত ॥ 
যশোদার ব্যাকুলি দেখিএ নন্দঘোষ । 
সাহস করিয়া প্রাণ করাল সন্তোষ ॥ 

উঠ উঠ শ্রিক্ম লো পরাণ কর স্থির । 
আসিবেন বাম রুষণ আমার মন্দির | 
যতদিন রুষ সঙ্গে দরশন নয়। 

মনে ভাব সেই ক্ষ আমার তনয় ॥ 
পরাণ বান্ধিয়াছি ছাড়া নাঞি যাব । 
হৃদয় কমলে রুষঃ অবিরত পাব ॥ 
বস্থদেবস্থত ক্ষ দৈবকীনন্দন ৷ 

কংস ভএ ছিলা মোর ঘরে দুইজন ॥ 
কংস নিপাতিএ রাজ্য পাইল মধুর । 
শুনিল সকল কথা তথাই আমরা ॥ 

৬ ব্যাকুল ) 
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কু কদাচিত আম! সভারে ছাড়িব। 
হৃদএ বান্ধিয়াছি এইখানে পাৰ ॥ 
শুনিয়া নন্দের কথা! যশোদা আভেরী । 
চেতন পাইয়া বাণী স্বরে হরি হি ॥॥ 
অধিক কৃষ্ণের ভাব হুইল সভার । 
* অবিরত ক্ুষঃগুণ মুখে সভাকার? ॥ 
যাহার সহিত শ্রীতভাব থাকে বড় । 
বিচ্ছেদ হইলে ভাব হয় অতি দড় ৷ 
দরশনে আরতি না রহে অহথক্ষণ । 
না দেখিলে আরতি ভাবনা হুয় দুন ॥ 
কবে পাব দেখা হুব এই ভাব উঠে। 
বিরহে* কাতর হৈলে২ ভাব নাহি টুটে ॥ 
ইহাতে কুষ্ণতে পাই শুন সাধুভাই । 
ভজিতে পারিলে ভাই ক্ষেত্র নাহি যাই ॥ 
সৰ্ব্বাশ্রম গমন সকল তীর্থের স্থান । 
ইহা হৈতে রুষেঃ ভজনা বড় ধ্যান ॥ 
রুষ্চের ধ্যান করিলে সকল তীর্থ স্থান । 
শিৰ লঙ্গোদর আছে ইহাতে প্রমাণ ॥ 
যথা অন্য পুরুষ সঙ্গমে বিভিচারী । 
বাড়ায় পিরিতি যথা সমাগম করি ॥ 
দরশন আরতি বাড়ায় অনুক্ষণ । 
এইভাবে কুষ্ণভাব পাইবে এখন ॥ 
রি সাধৰী বমণী যেন পতির বিচ্ছেদে । 
নিরবধি মন ঝুবে পরশন সাধে ॥ 
কুষ্ স্বামী হৃদয়কমলে ভাব ভাই । 
ইহাতে সন্দেহ নাঞি কৃষ্ণ পাবে ভাই ॥ 
ৰ শুনিলে এসব কথা বৈষ্ণবের পাশে। 
তথাচ বঞ্চিল বিধি অভিরাম দাসে || 
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ব্যাস উপদেশ কথ! শুকদেব গান । 

শুনি বাজা পরীক্ষিত দশম পুরাণ ॥ 
অতঃপর কুষণকথা কহ মহাশয় । 

নারায়ণে ভক্তি যদি হইল উদয় ॥ 

আহা! আহা করি রাজ। ডাকে কষ বলি । 
চক্ষে ধারা বহে সৰ্ব্ব গাত্রে লোমাবলী ॥ 
কহ কহ শুকদেব গা ভাগৰত । 

আমার শরীরে প্রাণ আছএ যাবত ॥ 
নিকট হইল কাল হেন প্রায় দেখি। 
নিস্তারের বীজ কথা তুমি তার সাক্ষী ॥ 
অপূর্ব কের গুণ শুনি তোমার ঠাঞি। 
শুনিতে শুনিতে কথা হৃদয় জুড়াই ॥ 
শুকদেব বলে রাজ। কর অবধান। 
পঞ্চরাত্রি উপবাস কর জলপান ॥ 

সান করি রুষ্ণপুজ! কর মহাজন । 
পাদোদক লএ কিছু করহ ভক্ষণ ॥ 
স্থেচ্ছান্ধপি হইয়! শুনিবে চাক কখা। 
কেবল কৃষ্ণের তুমি নাহিক অন্যথা ॥ 
রাজ। বলে মহাশয় তুমি মহাদর। 

ইহাকে অধিক আছে কি ভোজন আর ॥ 
প্রীতিবাকা অমৃত পান দিতে আছ। 
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব মোর দূর করিতেছ ॥ 
ইহাকে অধিক শাস্ত কোন বন্ত আর। 
বল দেখি মহাশয় করিয়| বিচার ॥ 
শুকদেব বলে রাজা আহা মরি মরি । 

কি কথার শোভা হের আশস্য কোলে করি ॥ 
রাঙ্গ। বলে কহ রুষ্ণ কথা মহাদার । 
ক্রতার্খ করহু মহাশয় পুনর্ববার ॥ 
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কুষ্ণ কি কৰিলা লীলা কহ ভগবান। 
শুনিতে কৃষ্ণের কথা জুড়ায় পরাণ ॥ 
মখুরামণ্ডলের কথা এরশ্বর্ধ্য লীলা । 
বিবরিয়া কহু কহ শুনি রুষ্ খেলা ॥ 
শুকদেব বলেন কৃষ্ণ বন্ধুগণ সঙ্গে । 
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়! ভ্রমেণ নানা রঙ্গে ॥ 
জর! মৃত্যু রোগ শোক ব্যাধি ভয় বেথা । 
কুফর প্রসাদ হৈতে নাহিক সৰ্বথা ॥ 
হরিল পৃথিবী ভার কংস নিপাতনে। 
আনন্দ মখুরা দেশে রক্ষণ স্মরণে ॥ 
এইমত কথদিন কুষঃ বলরাম ৷ 

সর্বন্ধে সানন্দ গতি সদায় উদ্দাম ॥ 
বিধি সমস্কার ক্ষেত্রিয় বিধান যে ছিল। 
যজ্ঞ উপবীত ছড়া কৰ্শ্মাদি করিল ॥ 
বিধি শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রি ধৰ্ম্ম যত ছিল ভবি। 
দোহার সমস্কার কৈল অনেক দুন্দুভি ॥ 
তবে কত দিন বই রাম গোবিন্দাই। 
শাস্ত্র পড়িবার তরে আইলা তথাই ॥ 
ওহে ভাই শুন শুন রুষের মহিমা । 
কোন শান্ছে অপারক কিসের উপমা ॥ 
বিদ্যা গুরু শাস্ব নিত বিচার করণে। 
আপুনি পড়িয়া দেখাইলা সর্ববজনে | 
গুরুধশ্ম আচরণে গুরু করি নিলা । 
শাস্ত্র ধৰ্ম্ম ক্রিয়াকশ্ম লোক দেখাইলা ॥ 
তেকারণে শাস্ত্র প্রেচারিল! সব ক্ষিতি ৷ 
নতুবা শাস্তেতে কার না হইত মতি ৷ 
এই হেতু শাখ নিত পঠিবার তরে । 
দুই ভাই যাত্রা! কৈল অবস্তী নগরে ॥ 


৩৫১ 
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জিনিএশ অমরাবতী অবস্তী নগর । 
দেখি হৃষ্ট হৈল বলরাম দামোদর || 
সেই নগরে আছেন ক্ধষি মহামতি । 
গুণের সাগর তিহো জগতে খের়াতি ॥ 
অধ্যাপক পরম পবিত্র মহামুনি । 
কানীতে জনম নাম সান্দীপনি ॥ 

চতুর্থ শ্রেষ্ঠ দ্বিজ আদি নানা জাতি । 
অনেক শিল্য পড়ে সেই জ্ধখির সংহতি ॥ 
স্থাক্স তর্ক পড়ে কেহ সঙ্গীত পুরাণ । 
হেনকালে গেলা তথা কষ, বলরাম ॥ 
দেখিয়া অপূর্ব মৃত্তি বি শান্তিপান। 
ছিজ্ঞাসিল বাড়ী কোথা কাহার নন্দন ॥ 
যথোচিত পরিচয় দিলা নারায়ণ । 
সুদামা আনিঞ! দিল বসিতে আসন ॥॥ 
ঝ্রযিরে প্রণাম করি বলিলা আসনে। 
দেখিয়া সম্তধষ্ট হৈলা স্ধষি সান্দীপনে ॥ 
জিজ্ঞাসিল সবিশেষ না বুঝি কারণ । 
কিমর্খ গমন হেথা আত্ম প্রিয়জন | 
এত শুনি করজোড়ে সমুখে দাও্ডাই । 
পড়িবারে আইলাঙ মোরা দোন ভাই ॥ 
শান্ত দান্ত শীলমন্ত মুনি মহাশয় । 
শুনিঞা আনন্দ বড় জন্মিল হৃদয় ৷ 
শুভক্ষণ করি মুনি দিবসাদি জানে। 
বিগ্তারস্ত করাইল কুষ্* বলরামে ॥ 
বিদ্যারস্ক করি হরি গুরু সঙ্গিধানে | 
প্র্ব্বাদেশ ধরি বিদ্যা পড়েন যতনে ॥ 
একদিন মহামুনি ছাড়ি নিকেতন । 
‘তপোবন গেলা যথা মুনির আশ্রম ॥ 





২৩ 





গোবিন্দ! 
গৃহে কন্ম করি তবে দ্বিজের বনিতা1। 
উপনীত ছাত্র সনে রাম কুষ যথা ॥ 
ব্ৰাহ্মণী কহেন শুন বলরাম হরি । 
কহিবাবে চাহি পুজ্‌ মনে শঙ্কা করি ॥ 
রুষণ বলেন আজ্ঞা কর শুন ঠাকুরানী। 
করজোড়ে দাণ্ডাইল! দেব চক্রপাণি ॥ 
€সবকের সেবা কর্শ্ম হয় সমূচিত । 
আজ্ঞা কর শিরোধাধ্য করিব ত্বরিত ॥ 
ত্ৰাক্ষণী বলেন শুন কানাঞি বলাই । 
বন্ধন করিতে অস্ত তিন কাষ্ঠ নাই ॥ 
এত শুনি ক্ুষঃ রাম হৱখিত হএ। 
অন্য অন্য শিশুগণ সঙ্গতি করিএ ॥ 
চলিলা পশ্চিম মূখে কাষ্ঠ ভাঙ্গিবারে । 
মহারণ্য আছে যথা পর্বত নিয়রে ॥ 
স্থদামা নামেতে সঙ্গে মুনির নন্দনে । 
পথে যাইতে পুষ্প তুলি পরম যতনে ॥ 
তকরুলতা পেয়্যা তথা গাখি দিব্যমালে। 
স্থদামা আনিঞা দিল দোহাকার গলে ॥ 
সব শিশু মধোতে সুদামা জানে ষশ্ম | 
ভারাবতারণে জন্ম ঞ্িহো পূর্ণত্রক্ম ॥ 
ভক্তিতে হুইলা তুষ্ট দেব ভগবান । 
মৈত্ৰ বলি কোল দিল করিয়া সম্মান ॥ 
স্ুদামার কত ভাগা বলিতে না পারি। 
মৈত্রভাবে কোল যারে দিলেন শঁহরি ॥ 
কুষণ বলবাম আদি গভীর কাননে । 
শুষ্ক কাষ্ট ভাঙ্গে সভে পরম যতনে ॥ 
হেনকালে মেঘারস্ হইল গগনে । 
দেখিয়া ত্রাসিত হৈলা সব শিশুগণে ॥ 





৩৪৩ 
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কৃষ্ণ রক্ষ বক্ষ উচ্চ:ব্বরে ডাকে । 

অস্ত ইথে রক্ষা নাঞি পড়িলাঙ বিপাকে ॥ 
মহাঘোর অন্ধকার বাত বরিষণ । 

ছুরস্ত শব্দে কেহ হর্িল চেতন ॥ 

শিশুর বিপদ দেখি রুষঃ বলরাম । 

অন্তরে চিন্তিলা সভাকার পরিণাম ॥ 
শিংসপা নামেতে আছে মহাতকুবর । 
তাহার সমীপে গেলা দেব দামোদর ॥ 
ক্ষুদ্র এক কোটর আছিল সেই গাছে। 
শিশুপালে ডাকিতে সভাই আইল কাছে।। 
শিশুর যাতনা দেখি কুষণ অতি ব্যস্ত । 

কর দিতে কোঠর হইল অতি প্রস্থ ৷ 
শিশুগণ লইয়া তবে রাম দামোদরে । 
একে একে সাস্তাইল বৃক্ষের কোঠরে ॥ 
এইরূপে কষ্ণ রাম শিল্ড সামালিতে। 

রাত্রি দিবা ঝড় বৃষ্টি বহিল! তাহাতে ॥ 
ঝড় বৃষ্টি দূর গেল উদয় তরণী । 

বাছির হইল! সভে করি হুরিধ্বনি ॥ 

ক্ষণ বলরাম আদি যত শিশুগণ । 

ভগ্রকাষ্ঠ বান্ধে সভে করিয়া যতন ॥ 
সভাকারে তুলি বোঝ! দিল! বলরাম । 
পশ্চাৎ চলিলা সঙ্গে শ্যাম গুণধাম || 

যে যত রাখিল কাষ্ঠ অবশেষ ছিল । 
সকল করিয়া জড় বলাই লইল ॥ 

অবস্তী নগর মুখে করিল গমন । 

প্রকাশ বিমানে দেখে সব দেবগণ || 

কুষ্ণ রাম গুণ গায় সকল নিশ্দর | 
হেনকালে কাষ্ট লঞা রাম কু আইপা ঘর ॥ 


© 


গোবিন্দবিজ্গ 


কুষঃ রামে না দেখিয়! জিজ্ঞাসিলা মুনি । 
বিবরণ যত সব কহিল! ত্রাক্মণী ৷ 
ব্রাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী দোহে হুইলা দুঃখিত । 
গড়াগড়ি যান ভূমে নাহিক সম্বিত ॥ 
হেনকালে কাষ্ঠ ভাঙ্গি দেব নারায়ণ । 
উপনীত হৈলা যথা ত্ৰাহ্ষণী ব্ৰাহ্মণ ৷৷ 
রাম কুষ দেখি তুষ্ট হৈল! মহামুনি । 
কেমনে আছিল বনে কহ বাপু শুনি ॥ 
কহিলেন বিবরণ মৃতুমন্দ ভাষে। 
কুষপদ সেবি কহে অভিরাম দাসে | 


॥ রাগ বধ! 
ক্ষণ সত্য সত্য অর সব মিথা। 

সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম কষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
অন্য তেজ কষ ভগ ছাড় ভব মায় । 
মরণে পাইবে গতি কুষপদছায়] ॥ 
অন্য অন্য ভাব উঠে যে সব হৃদয়ে । 
সেইমত ভাব দিহ ক্বঞ্চের বিষএ | 
বাজ! পরীক্ষিত বলে শুন মহামুনি । 

কি আশ্চর্য তব মুখে কুষ্ণকথ শুনি || 
ক্ষ্চকথা হুধাসিন্ধু রসের তরঙ্গ । 

কহ কহু মহামুনি অপর প্রপঙ্গ ॥ _ 
কখদিনে কি পঠিলা দেব দামোদর । 
কি দক্ষিণা দিয়া আইলা। মণুবালগন ॥ 
মুনি বলে মহারাজ কর অবগতি । 
গুরুভক্তি করি বিদ্যা, পঠেন শপতি ॥ 
শুরুমুখে যে বিদ্যা! শুনেন একবার । 
তাহে বিজ্ঞবান দোহে গুরু চমৎকার ॥ 





৩৫৬ 
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এইকরূপি পঠেন ভ্রীবাম দেব হরি। 

পড়িল! চৌৰটি বিদ্যা গধাদেশ ধরি || 
চারিধিক ছুই মাস পড়িলা গোবিন্দ ৷ 
সর্ধশাঙ্গ পারক বিদ্যা অতি ছন্ || 
সান্দীর অন্তরে বড় বিস্ময় জন্মিল । 

না জানি কেমন মায়ায় কোন দেব আলা ॥ 
না পারি বুঝিতে কিছু দোহাকার মন। 
কি মায়া প্রবন্ধে আইলা! দেবনারায়ণ ॥ 
ন্ধার স্তবনে কৃষ্ণ ভারাবতারণে । 

জন্মিল দৈবকীগর্তে কংসনিহ্থদনে || 
কিবা সেই কুষ্ণ আল্যা মোর ভাগাফলে। 
বুঝিতে না পারি কিছু দৈবমায়! ছলে ॥ 
তবে বাম রুষ ছুই ভাই জোড় হাথে। 
নিবেদন করে দৌহে শুকর সাক্ষাতে ॥ 
পড়িলাঙ সব শাস্ব তব অন্থগ্রহে। 

কি দিব দক্ষিণা গুরু আজ্ঞা! কর দৌোহে ॥ 
যথ শাম পড়িলাঙ পড়াইলা গুরু। 
সাক্ষাতে সবিতা তুমি বিদ্াকললতকু ॥॥ 
একেক অক্ষরের মুল্য কেবা দিতে পারে। 
অল্প দিয়! সন্ধষ্ট করিব পাএ ধরে ॥ 

দেখি অদ্ভুত কণ্ম গুরু চিন্তান্থিত। 

কি ধন মাগিব আমি দোহার বিদিত ॥ 
সর্ব ধন কুষং মোরে দিয়াছেন ঘরে। 

কি ধন মাগিব আমি ঞিহ! দু হাকারে || 
বিশেষ ঞিহারা যত দিল মোর স্থানে । 
সর্বধন সম্পূর্ণ হইল দিনে দিনে ।। 

এত অস্থমাল মনে করি মহাসুনি। 
পরামর্শ হেতু গেলা যেখানে ব্ৰাহ্মণী ৷ 
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কহিল বিশেষ যেবা কুকের ভারতী । 
কি মাগিব কহ প্রিএ দেহ অন্থমতি ৷ 
ত্রাঙ্মণী বলেন তবে পতি সদ্গোধিয়। । 
অপুত্ৰক আছি পুত্ৰ লইব মাগিয়া ৷৷ 
ব্রাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী আলি ক্ফ্চের গোচরে । 
কহেন করুণাভাব হুইয়! সকাতরে ॥ 
এক পুত্র ছিল মোর পরম স্থন্দর | 
তীখস্থানে মৈল পুত্ৰ স্বমূত্ৰ ভিতর ॥ 

সে পুত্র বিহনে অপুত্ৰক দুইজন । 

ধন অর্থ বিভ্তি মোর কোন প্রিস্োজন ॥ 
যঙ্গি দিতে চাহ কু গুরুকে দক্ষিণা । 
পুজদান দেহ যেন ঘোসএ মহিমা ॥ 
সর্ব! সৰ্বথা বলি রুষ্ণ দিলা সায়। 
গুরুগুরাঙ্গনারে প্রণমি যছুরায় ॥ 

এত বলি যাত্রা কৈলা রাম গোবিন্দাই । 
সমুদ্রের নিকটে দাণ্ডালা দুই ভাই ॥ 
কুষ্ণ বলেন দাদ] তুমি ঘাহ মখুরাকে । 
সকল শক্রতে বলি বিষম বিপাকে ॥॥ 
বুদ্ধ রাজ! উগ্রসেন জানে সর্ধবদেশ । 
পাছে বল করে কেহ পরিণামে ক্লেশ || 
কি জানি আমার হেথা কখদিন হয়। 
দুইজনে ছাড়িব দেশ যুক্তি ভাল নয় ॥ 
তুমি মথুরাকে যাহ সাবধান হবে । 
শক্র মিত্র সভাকার তবববার্তা লবে ॥ 
এত বলি বলরামে পাঠাইল দেশে । 
সাগরের জলে ক্ষণ করিল! প্রবেশে ॥॥ 
যেথা নিবাসে সিন্ধু নাম রত্রাকর । 
সাক্ষাত হুইল! রুষং সাগর গোচর ॥ 
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কষ দেখি জলনাথ সনম হইয়া । 
জোড় হাথে দাগ্ডাইল্য স্বস্থান ছাড়িয়া ॥ 
অষ্টাঙ্গ লোটাএ ভূমে হয় দণ্ডবত। 
সমশ্রুলোচনে সিন্ধু আনন্দ অযুত ॥ 
বসাইলা পান্ত অর্থ আসনাদি দিয়।। 
পূজিল কঞ্চের পদ ভক্তিযুক্ত হৈয়া ৷ 
সকল তীর্থের জলে পাখালি চরণ । 
পাদোদক লয়া! কিছু করেন ভক্ষণ ॥ 
সবিদ্ধক লৈয় পুত্ৰ পবিত্ৰ হইয়্য।। 
কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করে কর কচালিয়া ॥ 
»গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দমতি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী? ॥ 


॥ রাগ খাননী ॥ 
নৰীন নীরদ নীল জলদ হুধাকর 
জ্রদুখমণ্ডল কিএ শোভা । 
ভালে সে চন্দন ঘনে উজ্জল উজোর চান্দ 
নিরমল হুন্দর আভা || 
মাই গো, কি আনু দেখিলু ব্রলরাজে। 
ইঙ্গিতে হেরইতে চিত মজিয়া গেল 
চাহিলে না রহে কুল লাজ ।। 
পহিরল পীত বসন মণিময় অভরণ 
কুণ্ডল কপোল বিলোল। 
বারিহ পুচ্ছ উচ্চভালে টালনি 
ঝলমল চান্দছিকোর ॥ 


> গোবিন্দপদারবিন্দ মক্রন্দে মত্ত । 
আলিজন গায় গণ অভিরাস দত ॥ 
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ভঙ্গে ত্রিভঙ্গিম নটবর রঙ্গিম 
চাহনি মন্মথ মধেরে। 

নীপ অবলক্গন বংশী অবতংসন 
উজ্বোরহি কালিন্দী তীরে ॥ 

বএস কিশোরে। বেশ অতি সুন্দর 
ভুবন ভুলাঙ্গন ছান্দে। 

দাল অভিরাম পহু জগমোহন 


চরণ শরণ লাগি কান্দে ॥ 


॥ রাগ বখা।॥ 

তবে জলেশের পতি সাবের পায়। 
জোড়হাখে ভূমি মাথে দণ্ডবত কায়।। 
নিবেদন নারায়ণ অবধান কর। 

এতদূর মোর পুর কেন আগুসর ॥ 

কৃষ্ণ বলেন অবস্তী নগরে সান্দীপন । 
ব্যাসের সদৃশ বিপ্র শাস্বে বিজ্ঞাপন ॥ 
পঠিলাঙ শান্ত দুই ভাই তার স্থানে । 
পাঠের দক্ষিণা মোরে মাগিল! ত্রাহ্ষণে ॥ 
সাগরে ডুবিল মোর তনয় অকালে । 
তাবত আমার দেহ দহে দাবানলে ॥ 
আমারে দক্ষিণা দেহ আন্যা সেই শিশু। 
পুত্র পাইলে দক্ষিণা পাইব অষ্ট বঙ্গ ॥ 
তেকারণে আইলাঙ তোমার সাক্ষাতে | 
দেহ মোর গুরুপুক্র শুন উদুনাথে ॥ 
শুনিঞ! গোবিন্দ কথা সিন্ধু মহাশয় । 
পুনর্ববার জোড়হাথে নিবেদন কয় ॥ 
আমি নাশ্রি আনি তোমার গুরুর নন্দনে | 
পাঞ্চজন্য হুরিয়াছে তাহার জীবলে | 


৩৬০ 





গোবিন্দবিজয় 


আমার উদরে চরে সেই মহাশূর। 
নিষেধ করিলে পাপ নাহি হয় দূর ॥ 
ব্ৰাহ্মণ হরিআ দুষ্ট বৈসে মোর জলে। 
নিবেদন করিলাঙ চরণকমলে | 

তবে দেব নারায়ণ জলে প্রবেশিকা । 
ধরিলা শব্দের তবে সক্রোধ হুইয়া ॥ 
কাটিয়। শঙ্খরে তবে শরীর বিদারি। 
না পাইয়৷ ব্ৰাহ্মণনন্দনে দেব হুরি।। 
সাগরের রথে রুষণ করি আরোহণ । 
পাঞ্চজন্ত শব্ঘধ্বনি করি নারায়ণ ॥ 
উত্তরের পথে হৈলা রখের পয়ান । 
সৱ্ীবনী পুরী গেলা যমরাজ্জা স্থান ৷ 
দূরে শুনি শঙ্খধ্বনি স্থর্ঘ্যের নন্দন । 
আনন্দ অন্তরে ধায় কৃষ্ণ দরশন || 

কত জন্ম তপ করি ব্রহ্মা ক ইন্দ । 
দেখিতে না পায় যার চরণারবিন্দ ॥ 
এমন ঠাকুর রুষ্ণ তৈলোক্যের পিতা । 
মোর বড় ভাগ্য তার পদ আইল্যা হেথা 
কি দি পূজিব নারায়ণের চরণ । 
পুলকে আকুল হএ ধাইল শমন ॥ 
অষ্টাঙ্গ লোটাএ ভূষে হয় দণ্ডবত | 
জোড়হাথে স্ততি করে আনন্দ গদগদ ॥ 
১তুমি ত্ৰন্ধা বিষ্ণু শিব পুরন্দর যম । 
তুমি চন্দ্র স্র্থ্য তুমি গণেশ পবন ॥১ 
স্থাবর জঙ্গম অগ্নি অষ্টলোকপাল। 
রাত্রি দিব প্রাতসন্ধ) তুমি তিনকাল ॥ 


> ভুমি চর তুমি স্থয তুম সর্ব । 
তুষি অক্ষ তুমি বিষ্ণু তুমি পুরন্দর | 





গোবিন্দবিজয় 


এত স্কতি করি তবে স্বর্য্যের তনয় । 
যড়াঙ্গে পূজিয়ালে আপন আলয় ॥ 

পান্য অর্থ্য ধূপ দীপ নানা উপচারে । 
পূজিল ক্রঞ্চের পাদপন্ম পরিসরে ॥ 
পাখালিয়! চরণ লইয়া! যমরাজা। 

সবিন্দ পবিত্র হইল কৃষ্ণ করি পূজা ॥ 
যম বলে কি মানস দিব যোগ্য দান। 
স্থষ্টি আদি তিনলোক যার বিদ্যমান ॥ 
কি আছে তোমার যোগ্য দিতে অভরণ । 
মহারত্ব কৌস্তভ যাহার বিভূষণ ॥ 
কোন বন্ধ দিয়! পূজা! করিব ভ্রীহরি। 
বত্বাকর কন্যা হেন লক্ষ্মী যার নারী ॥ 
কোন শুদ্ধ বচনে সেবিতে জানি আমি । 
বাণী হেন ঠাকুরাণী যাহার ঘরণী ॥ 

এত স্তব করি যমরাজা মহাশয় । 

কুণকে জিজ্ঞাসে তত্ব করিয়! বিনয় ॥ 
মোরে ক্ুপা করি এতদূর আগমন । 
কেন আলোযে আজ্ঞা কর দেব নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণ বলেন অবস্তী নগরে বিপ্রবর । 
পঠিল সকল শান্ত তাহার গোচর ॥ 
মাগিলা দক্ষিণা গুরু আমার লদনে। 
স্বৃত পুত্র আনাইয়া| দেহ মোর স্থানে || 
গুরুবাক্া লঙ্ঘন করিতে না পারিল। 
এনে দিব তৰ পুক্ৰ না বুঝিয়া বৈল ॥ 
গুরুর সাক্ষাতে বাক্যদত্ত হয়া। আছি । 
তেকারণে অস্মানে হেথা আলিআছি ॥ 
যেমন এলে মৈল গুরুর নন্দন । 
আনিঞাত দেহ যাব গুরুর সদন | 


৩৬২ 





গোবিন্দবিজন়্ 


এত শুনি সঙ্ীবনী নাথ মহাশয় । 
লোড়হাথে প্রণিপাতে নিবেদন কয় ॥ 
আপনে ত্রিদশনাথ দ্বিএছ বিষয়। 

ভাল মন্দ কোন কম্্ আমা হৈতে হয় ৷৷ 
আমা হেন কোটি যম যার পৃষ্ঠ মাঝে । 
ভম্ হয় পুন পুহু জন্মে যার তেজে || 
কত কোটি ত্ৰন্ধা যার লোমকুপে ভাসে । 
কত ইন্দ্র পতন হয় লোচন নিমেষে ॥ 
কর্তা কৰ্ম হর্তা নাথ তুমি নারায়ণ । 
তোমার মাআক্স বন্ধ এ তিন ভুবন ॥ 
আপনে যেখানে যারে দিএছ বিষয় । 
শেহ সেহু কশ্দে সভে আছে মহাশয় ।। 
কৰ্শ্মহ্থত্রে গতাআত কবে সর্বজন । 

যত কিছু দেখ সব কৰ্শ্ম নিবন্ধন ৷ 

কর্ণ হৈতে জন্ম হয় কৰ্শ্ম হৈতে নাশ । 
"আপনে কর্দের মূল কর্শ্ম হৈতে নাশ ॥ 
পুণাযোগে পাপ দিয়া করাহ ভ্রমণ । 
সেই কৰ্শ্মে পুঙ্ন পু জনম মরণ ॥ 

কারে কেবা যারে রক্ষ। করে কোন জন। 
স্বষ্টি স্থিতি প্রলয় আপনে তিনজন ॥ 
পাপপুণা যত কম্ধ ভূঞ্জাবার তরে । 
বিষ দিএছ মোরে বন্ধ কারাগারে ৷ 
পাপপুণ্য ভুপ্কারারে দিএছ বিষয় । 
আপনে সকল কর্তা অন্য কেছো নয় ।। - 
এত বলি যম রাজা সহমে উঠিয়া | 
আনিল ত্ৰাহ্মণপুক্ৰ কোলেতে করিয়া || .. 
সমৰ্পিয়া দিলা শিশু রুষ্ষের গোচর । 
দেখিয়া ত্ৰাক্মণপুত্রে হাস্য গদাধর ॥ - 








গোবিন্দবিজর 
ব্রাহ্মণের পুত্র রুষ্ণ বখেতে তুলিয়া । 
সত্বরে চলিলা যমপুরী এড়াইস্সা ৷ 
অসুত্ৰজি কতদূরে আলা! বৈবস্থত । 
গোবিন্দ বিজয় গায় অভিরাম দত ৷ 


জানি নাঞি নাঞি ওরে ভাই ক্রঞ্চের চরণে মধূ কত। 
এ তিন ভুবনে ভাই পান করে অবিরত ॥ 

মো বড় অধম এমন চরণ হেলা করি না ভজিলু । 
পড়িয়া আন্ধার কৃপমাঝে মায়ার বন্ধনে মলু ॥ 
ধরিয়া জটে তোলহ তটে রাখহ আপন পায়। 

অধম বুঝিয়। দয়া না করহ বিকাব কাহার পায় ।। 
যে জন তোমার লএছে শরণ হেলাএ তারিলে তাবে । 
সে জন ঠাকুর দীনের দয়াল সে জন অধম তারে ॥ 
শুনিল সকল লোকের বদনে দীনবন্ধু তোমার লাম । 
এ ভব সাগরে তবে কেনে মরে অকিঞ্চন অভিরাম ॥ 
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কু কুষণ হরি হরি । 
গারে ভকত তাই বৃথা কেন মরি ॥ 

নির্বাহ হুইবে সুখে দুঃখে যাবে দিন । 
পরকালের সম্বল যতন করে কিন ॥ 

যে জন যেমন সঙ্গে করএ আলাপ । 

পাইবে তেমন গতি শুন সব বাপ ॥ 
বিষ্ণুভক্তি পাই ভাই বৈষ্ণব মিলনে । 

অধম বিমতি হয় মূঢ় সঙ্গপণে ॥ 

গজরাজ মিলনে কুন্্ীর মুক্তি পায়। 

চতুভুর্জ হৈয়া গেল বিষ্ণুর সভায় | 

শক্র মিত্র ভাব কতু কুষণ নাহি লন । 
বৈষ্ণবের পরশে হয় বিষ্ণুর লক্ষণ || 

বিষ্ণু পরায়ণ রাজা ভকত আছিলা । 

হরিণ মিলনে তেঁহ হুরিণ হইলা ॥ 


৩৬৪ 





গোবিন্দবিজয় 


এমন বোষ্ণব সঙ্গে করিয়! মিলন । 
ইহকাল পরক্ষাল রাখ স্বজন | 

তৰে কুষ্ণ বিপ্ৰ পুক্র লইয়া আইলা । 
শুরুস্থানে গুরুপুক্র সমর্পণ কৈলা ॥ 
পুক্র দেখি ত্রাহ্ষণী ব্রাহ্মণ দুইজন । 
হুরিষে পুলক শিশু আনন্দিত মন ॥ 
ফেইরূপ বএলে মরিয়াছিল শিশু । 
সেইরূপ বএসে বিভেদ নাঞি কিছু ৷ 
কুষের মহিমা দেখি বিপ্র সন্দীপন । 
বলিতে না পানি কিছু ঞিহে। কোন জন ॥ 
সংসারের সার ক্ষণ ভারাবতারণে । 
দৈবকী অষ্টম গর্ভে জন্মিলা আপনে ॥ 
কংস নিপাতনে মধুস্থদন আইলা । 
সেই রুষ শিক্ষা মোর সদনে পঠিলা ॥ 
এমন দুৰ্জয় কর্শ্ম কার বাপে করি। 
নিশ্চয় দৈবকীপুক্র ঞিহো| দেব হরি | 
এত বলি সন্দীপন রুষ কোলে লয়া!। 
"আনন্দে নাচেন বিপ্র উদ্ধবাহু হয়যা ॥ 
ব্রাহ্মণের প্রতি অঙ্গ প্রতি লোমকুপ । 
ত্ৰিজগতে রুষময় দেখে রুষ্রূপ || 
তবে বিপ্র বনিতা আনিয়া কুষস্থানে । 
সকল শরীরে হস্ত বুলালয যতনে ॥ 
নিছনি লইয়া মুখে লইলা চুদন । 
ক্ফ্ণর্ূপ গুণ বুঝি করএ ক্রন্দন ॥ 
বিজয় আশিস দিল! শীকুষ্ণের তরে । 
পুত্রন্দেহ করিয়। কুষ্ণেরে কোলে করে ॥ 
তবে ক্ষণ গুরুণুরুপত্তীর সাক্ষাতে । 
বিদায় মাগিল! আপনার দেশ যাইতে || 








গোবিন্দৰিজয় 
ক্রফস্থানে ত্রাক্ষণ ত্রাক্ষণী আদেশিল । 
সর্বত্র বিনয়ী হয়্য| নিজ দেশে চল | 
অন্থত্ৰজি কথদূর আল্যা সান্দীপন * 
কুষ্ষের মায়ায় বিপ্র করেন রোদন ॥ 
কথদূর হৈতে বিপ্র নিবন্ধিয়া আল্যা । 
্রাঙ্মণ ত্রাক্ষণী অনুক্ষণ রুষ গাল্যা ॥ 
নিরস্তর কৃষ্ণগুণ রূপ কর্শ্ম যত । 
এই কথা সৰ্ব্বদা কহেন অবিরথ ॥ 
কুষণগুণ কথায় যাবত কাল গেল । 
সংসার মায়ার পাশে হেলায় ছিণ্ডিল ॥ 
এমন গোবিন্দপদছন্ঘ মকরন্দ ৷ 
পানাৰিল অভিরাম দাস সদানন্দ ৷ 


কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধশ্ম ক্ণ্ম রুষ নাম বিনে বৃথা ৷ 
শুকদেৰ বলেন ঘরে আইলা দুই ভাই । 
বন্দেব দৈবকীর আনন্দ বাধাই || 
দৈবকী রোহিনী বন্ছদেব মহাশয় । 
আনন্দ স্বমুজ্ে মগ্ন বসুদেব হুয় ৷ 
অথুবায় রাম রুষ* করেন বেহার । 
একে একে নিপাতেন সর্ব ভূমি ভার ॥ 
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ যত জ্জাতিগণে | 
সভারে তর্পেশ রুষ্ণ অমৃত বচনে ॥ 
কু অস্থগত রত যখ্ুরামগুল। 

কুষ্ণের প্রসাদে দুঃখ খণ্ডিল সকল । 
পরীক্ষিৎ বলেন শুকদেব মহাশয় । 
শুনিতে পুণাদ কথা ভক্তির উদয় || 
অতঃপর রুষ্চকথা কহ কহ তুমি । 

বে কথায় পরকাল নিস্তারিব আমি ॥ 


৩৮৪ 


Ges 
শুকদেব বলে রাজা শুন আভিমন্ত , 
পরমার্থ জ্ঞানেরে তোমার মহাপুণ্য ॥ 
কি কহিব কুষঃগুণ উপদেশ কথা । 
অব্ধান কর মহাশয় ভাগবতা ৷ 
কুষ্ণাদ্ধব এক দেহ একই হৃদথা । 
যেখানে উদ্ধব কুষঃ সেখানে সৰ্ব্বথা || 
গোপনীয় প্রসঙ্গ যতেক ভাব ভক্তি । 
উদ্ধব সহিত সব আচরণ যুক্তি । 
কুবুজির মনোরথ পিনদ্ধির কারণ । 
'আচচ্দিতে পুর্ববকথা করিল স্মরণ ॥ 
একদিন উদ্ধবেরে করিয়া সঙ্গতি । 
আইলেন কুবুজির গৃহে যহুপতি ॥ 
দেখিয়া আনন্দ বড় কুবুজির মন। 
আরতি করিয়া দিল পাচ) অর্থ্যাসল ৷ 
বন্দিল ্রীকুষণপদ হুইয়া প্রণতা । 
কুষ' জিজ্ঞাসিল কুবুদ্ছিরে প্রিয় কথ! ॥ 
হাস্ত পরিহাস্ত কথ! কহিতে দুজন । 
প্রেমানন্দ হুইয়া! ধরে ক্ুষ্ের বসল ॥ 
লক্দিত উদ্ধব হৈল! বাহিরে গমন । 
দ্বারী হএ উদ্ধব রহিল! সঙ্গোপন ॥ 
কুষণ বিগ্যাধরী দোহে অস্তঃপুরে থাকি । 
চিল! রমন শাহ দোহেতে কৌতুকী ॥॥ 
নানাবিধি শ্ৃঙ্গার বেহার যত ছিল । 
দুই বিদগধ দৌহে সকল করিল ॥ 
কুবুঙ্ছিরে তুষ্ট কৈল দিয়া প্রেমদান । 
আস্মা নিবেদি পাইল গোবিন্দের স্থান ॥ 
বিগ্যাধনী তুষ্ট করি দেব যদুপতি । 
অক্র,রের ঘরে গেলা উদ্ধব সঙ্গতি ॥ 
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বলরাম শুনিঞ! কুষের আগমন । 
আইল! অক্রুরের ঘরে করিতে তপণ ॥ 
সম্্ম হইয়| অক্রুর যদুবর । 

রাম কুষঃ কোলে করি লৈল নিজঘর ॥ 
নানাবিধি স্থান পূজা করিলা অক্র,ব। 
অশেষ শ্রবণে স্তবে দুইটি ঠাকুর ॥ 
অষ্টাঙ্গ প্রণাম হয়্যা জুড়ি দুই কর। 
নমন্কারি রহে অক্রুর কৃষ্ণের গোচর ॥ 
কায়িক বাচিক মানসিক যত ভক্তি । 
দণ্ডবত করে আনন্দ হৈয়্য! সিক্তি ॥ 
্রচ্মার ঠাকুর তুমি ঈশ্বরের ঈশ্বর । 
ত্ৰিভুবনে তোম! বিনা নাহি পরাত্পর ৷ 
আদি মধ্য অন্তহীন ত্রিগুণের পর । 
সপ্ত বর্ষা প্রকাশ তোমার অবতার || 
বিশ্বেশ্বর অধর তুমি অখিলের পিতা । 
ত্রহ্মাণ্ডের বীজ তুমি ধাতার বিধাতা ॥ 
নানামত প্রকারে স্তি করিল! ক্র, | 
শুনিঞা শ্রবণ তুষ্ট হইল ঠাকুর ॥ 
কুষ্ের পদ্দারবিল্দ প্রক্ষালন করি। 
সবংশে পবিত্র হুইল! সভে শিকে ধরি || 
যে চরণ প্রিক্ষালনে হৈয়! পথভঙ্গা ৷ 
ত্রৈলোক্যপাবনী নাম ধরিলেন গঙ্গা ॥ 
শত যোজন পথে গঙ্গার স্মরণে । 
নিৰ্ব্বাণ হইয়া পাপ বিষ্ণুর সদনে || 
কত কত কাল তপ করিয়। শঙ্কর | 
হেন গঙ্গা ধরিলেন মাথার উপর ॥ 
মাথায় ধরিয়া শিব নাচেন হুরিযে। 
এমন চরণারবিন্দ অক্রুর পরশে ॥ 


৬৬৮ 





গোবিন্দবিজয় 


হেন পাদোদক লয়্যা সাক্ষাতে অক্রুর । 
কোটা জন্মের পাতক সকল কৈল দূর ॥ 
অক্রুরের ভাবে তুষ্ট যয দুই ভ্রাত। 
হাথে ধরি বলেন কি কর খুলতাত ॥ 
যদুবংশে প্রধান আপনে মহাশয় । 

আমি তোমার ভ্রাতপুক্র উচিত না হয় ॥ 
প্রধান কুটুন্থ তুষি বন্দনার স্থান। 
তোমার উচিত লৈতে আমার প্রণাম ॥ 
আমি বালা তোমার অজ্ঞান অন্থবল। 
তুমিত পিতৃব্য হম বন্দনীয় স্থল ॥ 

নানা ভাব উক্তি কথা কহিয়া গোবিন্দ । 
তুষ্ট কৈল্যা অক্রুক্ধেব সব গোষ্ঠিবৃন্দ ॥ 
আপনারে সাথ মানে অক্রুর আপুনি । 
আমারে বিশেষ তুষ্ট দেব শিরোমণি ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে । 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে ॥ 


কৃষ্ণ বলেন শুনছে অক্রুৰ মহাশয় । 
আইলাড বিশেষে যে তোমার আগর ॥ 
চিরদিন হস্তিনার বার্তা না পাইল। 
তম্মাত চিন্তিত ভাব অধিক জন্মিল || 
কিরূপে আছেন কুস্তীদেবী পিতৃস্বদা । 
যুধিষ্ঠির আদি ভাই সভার কি দশা ॥ 
কি বিধি পালন করেন প্বতরাষ্ট্র তার। 
দুৰ্য্যোধন কোনক্ূপে করেন বেভার ॥ 
একে একে সভাকার বুঝিষ্সা হৃষ্চতা । 
ভালমতে সভার জানিবে ভাব কথা ॥ 
এহ সমাচার হেতু যন:কথা আছি। 
কুপা করি যাহ যদি সমাচার বুঝি ॥ 





© 
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শুনিয়া ক্ুষ্ের কথা ক্রু মাধব । 
অঙ্গীক্বৃত হৈলা যত কহিলা যাদব ॥ 
শুভক্ষণ সমএ সাত্বিক যদুবর । 
প্রস্থান করিলা পাত্র হস্তিনানগর ॥ 
ভ্রহরি শ্রহরি স্বতি করি মহাশয় । 
রথে চড়ি গেলা যথা পাণ্ডবতনয় ॥ 
রজনী সমুখে গেল! পাঞ্ুর ভবনে । 
তুষিলা কুম্তীর মন বিনয় বচনে ॥ 
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চে আশীষ করিয়া। 
রাখিল সভার মন প্রিয়ভাস্য হৈয়া ॥ 
পাস অর্ঘ্য অগৌরবে কুন্তী ঠাকুরাণী । 
বসাইল বরাসনে কহি প্রিয়বাণী ॥ 
যথোচিত অঙ্গ বাঞ্চন উপহারে । 
ভুঞাইল সমাদরে অশেষ প্রকারে ॥ 
ভোজন করিয়া! বৈসে অক্রুর ঘখন। 
বসিলেন কুস্তীদ্েবী ভাই পঞ্চজন ॥ 
কুস্তী বলে বড় ভাগ্য হেখা আগমিলা। 
অনেক দিবসে আমা সভা মনে কৈলা ॥ 
শত্রু মাৰি রাজ্য ভূমি সম্পদ পাইস্স]। 
পাপরিলে বিধবা ভগিনী প্রতি দয়! ॥ 
পঞ্চজন পুক্র মোর হৈলা পৰাধীন। 
নানা ছুঃখ সদায় নিৰ্ব্বাহ করে দিন ॥ 
তোমরা থাকিতে ভাই পঞ্চপুক্র লয়যা। 
উদর ভরণ করি কায়ক্লেশ দিয়া ॥ 
বসুদেব ভাই মোর ঠাকুর আমার । 
তেঁহ মনে না করিলে লৈতে সমাচার ৷ 
বিফল এ দশ! মোক্স বিধাতা করিলে। 
তোমরা এমন ভাই আমা পাসরিলে ॥ 


৩৮৯ 


ত৭* 
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অতঃপর কহ আগে প্রধান কুশলে । 
কেমনে আছেন রাম গোবিন্দ যুগলে ॥ 
শত্ৰু সংহারিয়া রাজ্য করে দুই ভাই। 

যে করিলা ক্ব্চ মোর তার ভাল চাই ॥ 
কুশলে থাকুন পুক্র রাম গোবিন্দাই । 
অবশ্য আমারে দয়! করিবা কানাঞি ॥ 
পিসিভাই বলি কভু করেন স্মরণ । 

কহ দেখি কদাচিত প্রসঙ্গ কখন ॥ 

কি কহিব দৈবকীর কপালের গুণ । 

বিভা দন হৈতে বন্দীশালে দুইজন ।৷ 
অষ্ট ছেল্যে হৈল্য বন্দীশালে দৈবকীর । 
ডাডুকা নিগুণে ভাই পচিল শরীর ॥ 
শুনিতে শুনিতে সেই সকল যাতনা । 
একদিন আমার না যায় অকান্দন! ৷৷ 
আর তাহে প্রাণ যায় শুনি বারে বারে। 
যতগুলি ছেলো হয় কংল তাহা মারে ॥ 
এই বড় ভাঙ্গার স্ভাগ্য করি লিখি । 
রুষ হেন পুক্র কোলে পাইল দৈবকী ॥ 
কুশলে থাকুন বাছা! কু বলরাম । 

সর্ধতে কল্যাণ তার সকল কল্যাণ ॥ 
কিন্ত বড় নিদারুণ দৈবকীর প্রাণ । 

না কহিল মোর কথা রাম কু স্থান ॥ 
ছোগু ছেলা। পঞ্চপুক্র লয়্য। তোর পিলি। 
অনেক যাতনা পাক্স হৈয়্যা পরবশী ॥ 
দৈবকীর কথা বুঝিবারে আছে ভাই । 
ভাই কেন না কহিল রাম রুষ: ঠাঞ্রি ॥ 
কুম্তীর যাতনা যত কেহ নাঞি জানে । 
ক্ষণ না শুনিল সভে ভাই ভ্যাজের পুণে ॥ 
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রাম ক্বষ্ণ বলি মোর যত দূর ভাব । 
কিঞ্চিৎ আমারে ক্ষ করিয়াছেন লাভ ॥ 
আপনা বলিয়া রুকু পাগুবে রাখিব । 
হইন্দপদ কত বড় ভুমি স্বৰ্গ পাব ॥ 
ক্রষ্ণ ঠাঞি আমার জানাবে পরিহার । 
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডব আমার ৷ 
অবশ্য করিবে দয়া রাখিবে অন্তরে । 
কত বড় কুরুবল কি করিতে পাবে ॥ 
অক্রুর বলেন কুন্তী না ভাবিহ দুঃখ । 
সদ! সর্বদা কৃষ্ণ তোমার সন্মুখ ॥ 
পাণ্ডবে যতেক দয়া করে নারায়ণ । 
কি কহিব তার কথা কে জানে কখন ॥ 
অঙক্ষণ পাগুবের প্রসঙ্গ সভায়। 
পাগুবের কথা বিনে অন্য নাহি গায় | 
শুনিঞে এ সব কথা কুম্তী ঠাকুরালী । 
মানিল অনেক ভাগ্য আপনা আপুনি ॥ 
এমন ঠাকুর দয়াময় গুণধাম । 
না ভাজিল তার কথা কুষ তারে বাম ॥ 
যে জন এমন কৃষ্ণ ভজ্জে সহৃদয় । 
তাহারে তেমন দয়! করেন দয়াময় || 
দয়ার ঠাকুর এত বড় নাকি আছে। 
পাষণ্ড সঙ্গমে হেন ক্রষ্ণ ছাড় পাছে ॥ 
আনন্দ সভাই কুষ গাইল শুনিল । 
সভে অভিরাম দাস বঞ্চিত হইল | 


আর দিন প্রভাতে অক্রুর যদুবর । 
একে একে ভ্রমিলেন হস্তিনানগর ॥ 
ধ্বতরাষ্টর দুৰ্য্যোধন কৌরবের বলে। 
বুঝিল সভার মন কথা ভক্তি ছলে ॥ 


৩৭১ 


৩৭২ 
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গান্ধারী প্রভৃতি মাজী সভারে বন্দিল । 
বিদুর সন্দর্ভ কথা বিশ্বাস কহিল ॥ 
অথুরা নিবত্তিলা গান্ধিনীনন্দন। 
পথক্রমে আইল! যথা রাম নারায়ণ | 
একে একে সমাচার কহিল অক্র,র। 
কুম্তীর দুঃখের কথা কি কব ঠাকুর ৷ 
সভে দেখি পাণ্ডবের গতি ক্ষিতিতলে । 
তোমার স্মরণ বিনে অন্ত নাঞি বলে ।। 
তুমি পাগুবের প্রাণ তারা মৃতদেহ । 
জলের নিমিত্তে যেন চাতকের নেম ॥ 
একা নৌকা দহ যথা পক্ষ আর নীরে। 
শুখাইলে জল যথা সে পঙ্ক বিদরে ॥ 
তোমার চরণ বিনে অন্ত নাঞি চিত । 
তন্মাৎ কৌরব মাঝে আছেন চিন্তিত ॥ 
এমন পাণুবের কথা শুনি ভগবান । 
ঈষৎ বিষাদ মতি চিত্ত সচিন্তান ॥ 
ততখণে পাগুবের স্বস্তি চিন্তা করি। 
মনে দিলা পাগুবেরে হন্ডিনানগরী ॥ 
উদ্ধবে বিদায় কল দৈবকীনন্দন। 
গোকুলে গোপাল গোপী পড়িল স্মরণ ॥ 
'অহো ইতি শব্দ কৰি ছাড়িল নিশ্বাস। 
অপাঙ্গ ইক্ষণ কৈল উদ্ধবের পাশ ॥ 
ইঙ্গিতে উদ্ধব কথা তত্াঙ্গ হইল। 
চারু করি করজোড়ে কু নিবেদিল ॥ 
কোন হেতু চিন্তা কর কমললোচন । 
আদেশ হইলে যাই ব্রজের ভুবন ৷ 
নন্দ যশোদার কথা গোকুল বারতা । 
একে একে বুঝিয়া আসিবে সর্ববথা ৷ 
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অদাম সুদাম আদি যত গোপশিশু । 
তা সভার সমাচার আনিবে পরশু || 
তোমার স্মরণে সব গোপ নিতস্বিনী । 
কিরূপে আছেন সভে পিক্ষদাসী ধনি ॥ 
ইহা শুনি চক্রপানি ঈষ্ হাসিয়া । 
উদ্ধবেরে আলিঙ্গন করিল ধরিয়া ॥ 
যাহ যাহু উদ্ধব গোকুল ব্রজপুরে । 
একে একে সভারে বুঝিবে ব্যবহারে ॥ 
কত দুঃখ পায় সব স্দাহির অবলা । 
কিরূপে আছেন সব বন্ধু ত্রজবালা॥ 
নন্দ যশোদার যত প্রেমের হাইবাস। 
আমারে কেমন কিবা করেন প্রিয়াস ॥ 
কি কহিব যত ব্ৰঙ্গ বৃন্দাবনে আছে। 
সভাকার তব আনি দিবে মোর কাছে ॥ 
এত বলি উদ্ধব তবে বিদায় হুইয়া । 
আইল! আপন গৃহে সভা শান্ত প্রিয়া ॥ 
বড়ই দস্সালু কষ্ণ দয়ার ঠাকুর । 

»হেন কু গুণগানে না থাকিহ দূর? ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
*লুক্ক ভ্রমর অভিরাম দাস গানে+ ॥ 


॥ রাগ রী ॥ 
এভজ হরি অবতার করুণার সিন্ধু*। 
প্রেমের ঠাকুর ক্ণ অখিলের বন্ধ ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া তবে উদ্ধব ঠাকুর । 
যাত্রা কৈল শুভক্ষণে ব্রজরাজপুর ॥ 


১ হেন কৃষ্ণ ভল ভাই নহে অতি দুর ২ অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে 


৩ ভজ হরি এইবার এইবার ॥ 
প্রেসের ঠাকুর কৃষ্ণ অহ্যিলের তার ॥ 


© 
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ভ্রুণ স্মরণ করি করিল প্রস্থান । 
পূর্ববসূখে হৈল তবে রথের পতান ॥ 
নিশিমুখে উত্তরিলা নন্দের অঙ্গনে । 
উদ্ধবে দেখিয়া নন্দ উঠিলা সম্তরমে ॥ 
অরকুফের অঙ্ুঙ্গী জানিয়া অন্তরে । 
কুষ্ণভাবে পাচ্ছ অর্থ্য দিলাতো তাহারে ॥ 
আসন ভূঙ্গার আদি বিবিধ নানা ভ্রবা। 
সন্ত্পণ কৈলা নন্দ যথা বিধি ভব্য ॥ 
নন্দ যশোদাদি গোপ বসিয়া নিকটে । 
কুষের কুশল বার্তা পুছে করপুটে ॥ 

কহ কহ রুষণসখা রুষের কুশল । 
কেমনে আছেন রাষ গোবিন্দযুগল ॥ 
লোচন জলদ ক্ষীণ বরিষএ নীর। 

কুষ্ণ মনে করি নন্দ হইলা অস্থির ॥ 
কুষ্ণকথা জিজ্ঞাসিতে নন্দ মহাশয় । 
ভূমিতে পড়িয়া নন্দ আকুল হৃদয় ॥ 
ক্ষেণেকে চেতন পায্যা গদগদ স্বরে । 
জিজ্ঞাসেন রুষণকখা উ্ধবের তরে ॥ 
নিঠুর কঠিন রু্ আছেন কল্যাণে । 
কথন করেন রুষ আম! সভা প্রীতিমনে ॥ 
পুঙ্ছ পুহু উদ্ধব হে কহ কৃষ্ণকথা । 
কিরূপে আছেন কৃষ্ণ প্রাণ মোর তথা ॥ 
অতএব মঙ্গল ভব শরীরের গতি। 
সৰ্ব্মতাআ হেন কষ নিদারুণ মতি ॥ 
ভাল হৈল রাম রুষণ আমা পাসরিল। 
বসুদেব কুশলে আছেন বল বল॥ 

বল দেখি রোহিণী দৈবকী আছেন ভব্য। 
তা সভার কুশলে আমার সব লভ্য ॥ 


৯ নিরবধি 





পুন্থরর্বার বলে নন্দ আমি বঅগেয়ান । 
কি জিজ্ঞাসি বন্থদেব দৈবকী কল্যাণ ॥ 
কৃষ্ণ রাম হেন পুক্র যে পাইল কোলে ॥ 
কিসের অভাব তার কুশল মঙ্গলে ॥ 
আমা হেন অভাগিক্স। ত্ৰিজগতে নাঞি। 
এমন কৃষ্ণের প্রেমে বঞ্চিল গোলাঞি ॥ 
বড় ভাগ্য বস্থদেব দৈবকী দুজনে। 
নির্ভর *কুষ্চমুখ দেখিছে নয়ানে ॥ 
কহ কহ উদ্ধব সাদরে ক্চকথ!। 
কখন করিয়া মনে আলিবেন হেখা ॥ 
বৃন্দাবন গোকুল যশোদা! নন্দবলী* । 
কখন করেন নাম রাম বনমালী* ॥ 
কদাচিত ক্ষ্চ মুখে একথা শুনিবে। 
বড় নিদারুণ কুষঃ তোমরা জানিবে ॥ 
উদ্ধব বলেন ব্রঙ্গনাথ মহাশয় । 
তোমার ভাগোযের কথ! কহিবার নয় ॥ 
নিরস্তর কুষ্ঃকথা তোমার শরীরে । 
কুষঃগুণ অভিরত ভাবিছ অন্তরে ॥ 
তোমার শরীর শুদ্ধ পবিত্র কেবল । 
তোমা পরশিলে মাত্র হয় সে নির্শল ॥ 
নারায়ণে যত ভক্তি তোমার শরীরে । 
হেন ভক্তিজনে সদা রক্ষা স্তি করে ॥ 
অকৈতৰ ভক্তি তোমার নিরাঞ্নে মতি । 
মুক্ত প্রকাশ তুমি পাবে স্বর্গগতি ॥ 
তোমার দরশনে মুক্ত হয় পাপীজন । 
বড় ভাগ্য পাইলাম তোমার দর্শন ॥ 
নন্দ যশোদার গুণ স্মরি নারায়ণ । 
কুষণতম্থ বাম কৃষ হএছে দুজন ॥ 

২ নন্দরানী ৩ চক্রপাণি 


গোকুলের কথা নিরাস্তর ক্ুষঃমুখে । 
বিশেষ যশোদার কথা কহেন সভভাকে ॥ 
যে দিনে যেমন রূপে করেছ আরতি । 
ক্ষণ রাম মুখে সেই সকল ভারতী ॥ 
শুনিতে শুনিতে সেই সকল বচন। 
ধিক ধিক জ্ঞান মানি আপন জীবন ॥ 
এই সব কথায় উদ্ধব ক্রষন্দাসে । 

নন্দ যশোদার মন তুষিল আশ্বাসে ॥ 
নন্দ যশোদার যত হৃদি অগ্নি সব। 
কফণকথায় নিভাইল সকল উদ্ধৰ ॥ 
এইমত কষ্ফকথায় নিভাইল নিশি। 
প্রাজ্তস্থানে উদ্ধব কালিন্দী জলে আসি ॥ 
প্রাতঙ্গান করিয়া করিল রুফপূজা। 
নন্দঘরে আইলা সমাধিয়া বিধিচর্ঘা ॥ 
হেনকালে গোপাঙ্গন! উঠিয়া প্রভাতে । 
দেখিল ক্ফের রথ নন্দের দ্বারেতে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য গোপের অঙ্গনা। 
নন্দালয় ভিতে চাহে কৃষ্ণের ভাবনা ॥ 
সেদিন আশ্চর্য নন্দের দুস্থারে । 

ভ্রু আইল আমা সভা বঞ্চিবারে ॥ 
হের দেখ কৃষ্ণ রথ কিমাশ্চর্য্য দেখি। 
সভে বলে সভাকারে হের দেখ সখি ॥ 
কেহ বলে অক্রুর আইল পুনর্ক্ার । 
লইতে বধের ফল আমা সভাকার ॥ 
হেনকালে উদ্ধবেরে দেখিল কতদূরে । 
বড়ই আনন্দ হৈল সভার শরীরে ॥ 
কুষ্ত্ঞান করি সভে করে নিরূপণ । 
স্তাম কলেবর দিবা রুষ্ষের ভূষণ ॥ 
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বনমালা গলে বা কুণ্ডল অবণে । 
অঙ্গদ বলয়! দিব্য হুরিত্র। বসনে ॥ 
মন্দ মন্দ গমন নিরখে অনিমিখে। 
নিকট হইয়া সব সখিগণ দেখে ৷ 
ক্রষ্চদ্ঞান সভাকার শরীর উদয় । 
নিশ্চয্ন করিতে নারে হয় কি বা নয় ॥ 
আত্যন্ত নিকট হএ দেখিল গোপিনী । 
কৃষ্ণ নয় বলি সভে পড়িলা ধরণী ৷৷ 
হা কষ্ণ বলিয়া সভে ছাড়িল নিশ্বাস । 
গোবিন্দবিজয় গায় অভিৱাম দাস | 


॥ রাগ যখ! ॥ 

গোপীর কাতর দেখি কুষ্ণের বিরহে । 
জন্মিলে উদ্বেগ বড় উদ্ধবের দেহে ॥ 

মনে করে উদ্ধব কি ভক্তি গোপিকার । 
কাহার শরীরে হেন নাঞি দেখি আর ॥ 
ধন্য গোপিকার মনে এমন ভকতি । 
ভালে সে রুষ্ের ভাব ইহা। সভা প্রিতি ॥ 
মনে ভাবে প্রবধিব প্রবন্ধ বচনে । 

ইহা সভা চেতন করিব কি কারণে ॥ 
'আসিবেন ক্ুষ্ বলি কহিল উদ্ধব । 

কৃষ্ণ আসিবেন শুনি উঠিলেন সব ॥ 
উঠিয়া গোপিনী বলে কহ ক্রফণকথা ৷ 
কেমনে জানে কৃষঃ আসিবেন হেথা ॥ 
উদ্ধব বলেন তুমি বড় ভাগ্যবতী । 
তোমার বিচ্ছেদে রুষ্ণ কুশিতন্গ অতি ॥ 
অভিরত তোমা! সভার প্রসঙ্গ বিরহে । 
তেঞি মোরে পাঠাইয়া দিলা তোমার গৃহে ॥ 
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তোমা সভার তত্ব লইতে ঠাকুর । 
পাঠাইয়া দিলা মোরে ঘোষনাথ পুর || 
উদ্ধব আমার নাম আমি তার দাস । 
লইতে আইলাঙ তত্ব তোমা সভা পাশ ॥ 
শুনিঞে কৃষ্ণের কথা সব ঠাকুরাণী। 
কহ কহ উদ্ধব হে কি কুশল বাণী ॥ 
দারুণ হৃদয় হরি কপটীর গুরু । 

সকল কপট তার মন শিলা তক ॥ 
যার লাগি জাতি কুল শীল তেয়াগিয়। 
গুরুর গঞ্ধন! সব বন্দন করিয়া ॥ 

যাহার লাগিয়া গৃহ হৈল মোর বন। 
দেখ দেখ উদ্ধব ছে তাহার এমন ॥ 
নানা ছলাকলা করি তারে দেখিবারে। 
কতবার আলিতাম যশোদার ঘরে ॥ 
সে হেন নিষ্ঠুর মতি কে জানে এমন । 
কি দোষে ছাড়িলা কৃষ্ণ কমললোচন ॥ 
কুষ্ণ হেন কপটি কুটিল নাকি আছে। 
তেমন কপট তুমি শিখে খাক পাছে ॥ 
সঙ্গদোষে সাধুজন অসাধব হুয়। 

না ভাত্তিহ কৃষ্ণ স্থখে কহিএ নিশ্চয় ॥ 
কেমন আছেন ক্ষণ কহ কুশলমঙ্গল। 
ছাড়িয়া আমার দায় আছেন শীতল ॥ 
সথুরা নাগরী পের়্য। পালরিল মোরে। 
কুশলে থাকুন রুষ বঞ্চিয়া আমারে || 
বল বল উদ্ধব হে প্রাণনাথের কথা। 
আর নাকি মনে আছে সে সকল কথা ॥ 
মধুর! নাগরী সব নাগরমোহিনী । 
তারে পেক্্যা পাসরিল এসব গোপিনী ॥ 








গোবিন্দৰিজয় 


সহজে গোয়াল! জাতি তারে সে অবলা । 
লাসবেশ জানি নাঞি শিখি নাঞি কলা | 
নগরিয়া নাগক্বী সকল কলা জানে। 
তারে পেয়্য। আমা সভা পড়িবে কি মনে ॥ 
জানিলু সকল ইবে তার যত মন । 

পরের লেগ্যা প্রাণ পোড়ে কে আছে এমন ॥ 
উদ্ধব বলেন ধনি ধন্য গো গোপিনী । 
কতকাল কুষণ মনে বান্ধিয়াছ তুমি ॥ 
নারায়ণে অতিশয় তৰ ভাব ভক্তি । 
করতলে পাইয়াছ চারি বিধি মুক্তি ॥ 
'সবিরথ কৃষ্ণ মুখে এই কথা শুনি। 
গোপিকা গুণে সত্য বন্দী আছি আমি ॥ 
তোমা সভার ভাবে আমার ঠাকুর । 
বিরহে কাতর রুষ হএছে আতুর ॥ 
তেকারণে বৃন্দাবনে আমা পাঠাইল । 
কুষণমুখ ভাব সব সাক্ষাতে দেখিল ॥ 
তোমা সভার ভক্তি যত শ্রীকৃষ্ণের তরে । 
হেন ভক্তি কদাপি না দেখিলু সংসারে ॥ 
যে জন পাইবে তোমা সভার দর্শন । 
কোটী জন্মের পাপ তার হুইবে মোক্ষণ || 
তোমারে লইবেন কৃষ্ণ আপনার পাশে। 
না ভাবিহ অন্তথা যা কহে রুষ্ণদাসে ৷৷ 
সর্ববতা তোমার রুষ্ণ তুমি সতী তার। 
অন্য মত ভাব ইথে না করিহ আর ॥ 
এত বাক শ্রিষ্বগ্ধদে তুষিল গোপিনী । 
মথুরাকে লিব্তিলা উদ্ধব আপুনি ॥ 
বৃন্দাবন গোকুলের তন্বাঙ্গ জানি এ*1। 
উদ্ধব মথুরা মধ্যে উত্তরিলা গিয়া ॥ 


৩৭৪ 








গোবিন্দবিজয় 


রাম রুফ্ণ আদি যথা রাজা উগ্রসেন। 
ক্রু প্রভৃতি যত সভায় আছেন ।। 
চতুদ্দিগে বেষ্টিত যত আমাত্য পাত্ৰগণ । 
মহারাজামণ্ডলী হএছে বিশেষণ ॥ 
সভামধো হেনকালে উদ্ধব আইলা । 
উদ্ধব দেখিয়া রুঘং ঈষৎ হাসিলা ॥ 
বসাইয়া উদ্ধবে করিষা সম্ভাধন । 

কি কহিব গোকুলের কুশল বচন ॥ 
কেমনে আছেন ভবা কালিন্দীনন্দিনী । 
সখা বৈল নীপজ্ধম কি কুশল বাণী ॥ 
নন্দ আদি গোপ সব আছেন কল্যাগে। 
আমা প্রিতি কখন করেন তারা মনে ॥ 
যশোদা মাএর কহু কুশল বচন । 
'অতেব কুশলে আছে তারা দুইজন ।। 
উদ্ধব বলেন রুষ্ণ কি কছিব মূখে । 
'অস্থক্ষণ তুমি বান্ধা তা সভীর বুকে ॥ 
সকল কুশল তারা রুশ তন্গ। 

প্রিতি কথায় শুনি সুখে বাছা রাম কা ৷ 
রুষ্ বলেন পুন্বর্ষার বলছে উদ্ধব । 
আমার হাইবাসে তার! রুশ তক্ক লব ॥ 
বল দেখি মোর মথন গোবদ্ছন। 

দিনে দিনে খর্ব কিবা বৰ্তমান হুন ॥ 
কিরূপে দেখিলে সব গোগডালার বালা। 
ধেস্ু লয়্য! বৃন্দাবনে সুখে করে খেলা ॥ 
কেমনে আছেন ভব্য প্রিয় বৃন্দাবন । 
শর্ধদ আছেন ভদ্র সকল কানন ॥ 
ফল পত্র কুলহীন এই মাত্র দেখি । 
পক্ষগণ গান হবে নৃত্য হবে শিখি ॥ 











গোবিন্দবিজন্স 


ধেস্ছ অধসুখী সব তোমার বিরহে । 
স্থিরতর কালিন্দী বড় জল নাহি বহে ॥ 
পশুপক্ষ পর্ববতাদি বিক্ষ নম্ৰমুখী । 
হাহাকার শব্দ শুনি চক্ষে নাহি দেখি ॥ 
শুনিঞা গোবিন্দ এত উদ্ধবের কথা । 
ঈষৎ বিষাদমুখী জিজ্ঞাসি বারতা ॥ 

পু পুষ্ত বল বল বলহে উদ্ধব। 

কেমনে আছেন গোপ গোপাঙ্গনা সব ॥ 
উদ্ধব বলেন প্রভু শুন গদাধর। 

নিবেদি তোমার পায় করি জোড়কর ৷ 
তোমার বিচ্ছেদে গোপ গোপনিতঙ্গিনী । 
বিরহে কাতর বড় প্রিয়দাসী ধনি ।। 
অকৈতব ভক্তি দেখি সভার শব্বীরে । 
গোপীর ভাবের কথা কে কহিতে পারে ॥ 
গৃহকশ্দ ধৰ্ম্ম যত সকল তেজিয়া । 

তোমা দরশনে চিত্ত লিবিষ্টি হুইয়া ॥ 
'আসিবেন রুষঃ বলি এ কথা মুখে। 
ভেদিয়াছে দাগ যার তব গুণ বুকে ॥ 
বর্ষা সময়স্থ সে সনকাদি স্যত। 

বলিতে শকতি কার গোপিনীর তত্ব ॥ 
শুনিতে শুনিতে বাড়ে প্রেমের উদ্ভব । 
মুখে না নিশ্বরে কথা বলিতে উদ্ধব ॥ 
এত শুনি নারায়ণ করে হায় হাক্স। 

কি দিয়া শুধিব প্রেম শোধ! নাঞি যায় ॥ 
পদ্মলোচনের জল ঝরে অনিবার । 

চাদ যেন উখারিল মানিকের হার ॥ 
কাতর হইল কৃষ্ণ গোকুলের মোহে । 
বসন ভিজিল সব লোচনের লোহে ॥ 





আহা ইতি শব্দ বড় উঠিল উন্মাদ । 
তেজিল বৈৰুষ্ঠপুরী গোলোকের সাধ ॥ 
ধন্য ধন্ত বুন্দারণ্য ধন্য ব্রজপুর । 

যার প্রেম লাগি কান্দে ত্রিদশঠাকুর ৷ 
যাহার সহিত প্রীত ভাব বড় থাকে । 
বিচ্ছেদ হইলে ভাব অবিরত জাগে ॥ 
গোবিন্দপদ্দারবিন্দ মকরন্দ পানে । 
লুন্ধ ভ্রমর আভিন্বাম দাস গালে ॥ 


॥ রাগ হই ॥ 


গোবিন্দ গুণ গাও গাও ভাই পরম পিরিতি ॥ 4॥ 


কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কর্শ্ম কুষণনাম বিনে বৃথা ॥ 
ব্যাস উপদেশ কথা শুকের কীর্তন । 
'অবধানে পরীক্ষিত জিজ্ঞাসে বচন || 
মথুরার কথা সব আশ্চর্য্য বাখান । 
তবে কেন দ্বারকায় হইল! প্রস্থান ॥ 
'অলঙ্ঘা সমুদ্র তায় দ্বারকার পুরী। 
কিকূপে নিশ্াণ তথি হুইল! নগরী ॥ 
বৈয়াসী বলেন শুন রাজা পরীক্ষিত । 
বড় কথা জিজ্ঞাসিলে উদার চরিত্র ॥ 
জরাসন্ধনন্দিনী কংসের দুই জায়্য।। 
বাপের নিকটে গেলা মখুরা ছাড়িয়া! ॥ 
স্বামীর মরণ কথ! কান্দিয়া কহিল । 
তুমি বিদ্যমানে কু বিধবা করিল ॥ 
আমরা বিধবা ইথে নাহি বাস লাজ। 
ধিক তোমার রাজ্যভার বৃথা সব কাজ ॥ 
শুনিঞা ছুহিতার কথা যগধের রায় ॥ 
হায় হায় করে হাথে হাথ কামড়ায় ॥ 





যে বল সে বল সত্য ধিক মোর প্রাণে । 
ংস হেন রাজা মারে মোর বিদ্যমানে ॥ 
গোয়ালার অন্ন খেএ জন্ম গেল যার । 
তার হাখে মহারাজা হৈল ছারখার ॥ 
এ কথা কহিতে লাজ কহিব কি মুখে । 
সিংহ হৈল বিদারণ শৃগালের মুখে ॥ 
ছুহিতার মুখ দেখি বাজ! জরাসন্ধ। 
রাম রুষঃ মারিবারে করিল প্রবন্ধ ॥ 
সাজিয়া! মথুরা! যাব মারিব কানাঞি। 
কংসারি মারিয়া পাঠাব কংস ঠাঞি ॥ 
এত শুনি বলে তবে রাজা আদি ঘত। 
একে একে লিখিলেন হুইয়া প্রণত ॥ 
রাজ চক্রবন্তী ছিল কংস ন্বপবর। 

যার ভএ কাপে ইন্দ্র স্বর্গে থর থর ॥ 
পাতালে অনন্ত কাপে যার আস্ফালনে । 
হেন মহাবাজাকে মান্ধিল গোপ কানে ॥ 
কাল প্রত্যাসন্ন হৈল কংস নৃপবরে । 
হেন মহারাজ হৈয়্যা। গোপ হাখে মরে ॥ 
কংস মারিল গোপ এ আশ্চর্য্য কথা । 
উগ্রপেনে ধরাইল নব দণ্ড ছাতা 

যদি মোর পক্ষে! হুইব সর্বজন । 
সদ্বায় হুইয়া! মারি গোওালানন্দন ॥ 
ইচ্দজাল বিগ্ু। এক শিখিয়াছে মায়া । 
এই হেতু গোপ বুলে নিৰ্ভয় হুইয়া ॥ 
যদি সভে মেলি আসি হৈবে একত্ৰতা । 
বেড়িয়া মারিব গোপ পালাইবে কোথা ॥ 
অবহেলা করি যদি না শুনিবে বোল ॥ 
পরিণামে জালিহ কানাৰি গণ্ডগোল ॥ 


৩৮৪ 





স্‌ এ 
গোবিন্দবিজয় 


আজি কংসে মারিলেক কালি আছি আমি । 
পরুশু হইলে কোথা পালাইবে তুমি ॥ 

সযুক্তি সভাই সাজ বাজচক্র ক্যা । 

রাম কুষ্ণ মারিব মণুরাপুরী গিয়্যা ॥ 

দিনে দিনে আল্পর্ধা বাড়িবেক তার। 

যে উচিত হয় যুক্তি কবহু বিচার ॥ 


মগের কথায় সকল রাজাগণ। 


সাজিয়। আইল সভে মগধ ভবন ॥ 
জ্রিবিংশতি অক্ষৌহিণী পরিমিত করি। 
সাঙ্দিয়া আইল! সভে মখুরা নগরী ॥ 
চতুদ্দিগে মহাশব্দ গভীর গঞ্জনে । 
ঢাক দামাম! ভেরী দামার নিশানে ॥ 
শিক্ষা কাড়া পড়া দ্বান্ডী বাজে গো মখুরী । 
ছাইপেক চতুদ্দিগে মথুরানগরী ॥ 

মহা কোলাহল শব্দ উঠে চমৎকার। 
সতে বপে মথুরার নাহিক নিস্তার ॥ 
উগ্রসেন নৃপতির হৈল বড় ভয় । 

প্রলয় গুণিল বড় যদুবংশচন্ ॥ 

রাম কৃষ্ণ দুই ভাই হইলা বাহির । 
না করিহ কোন চিন্তা মন কর স্থির ॥ 
সাঙ্িয়া আইল বেটা রাজ জরাসন্ধ । 
ইহারে মারিব "সাজ করিয়া প্রবন্ধ ॥ 
ইহা হৈতে পৃথিবীর খণ্ডিবেক ভার। 
ইখে না করিহ কেহ চিন্তার বিচার ॥ 
রাসন্ধ ধরাতপে প্রধান নবপতি । 
ইহার আজ্ঞায সভে দেয় অঙ্ুমতি ॥ 
এত বলি দুইভাই চড়ে নিজ রখে। 
দরশন দিলা জরাসন্ধের সাক্ষাতে ॥ এ 


২৫ 





AEE এ 
গোৰিন্দৰিজয় 

নিজ অস্ত্র দুই ভাই স্মরণ কর্বিল। 
ব্ৰহ্মা বুঝিয়া মনে পাঠাইয়া দিল ॥ 
গুপ্তে ছিল ছয় বন্ধ ব্রদ্ধা সদনে । 
পবনের হাতে দিলা ক্ষণ সমর্পণে ॥ 
শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম লাঙ্গল মুষল । 
আনিঞা দিলেন বাউ এ অন্ত সকল ॥ 
কুষ্ণ হৈলা শব্মচক্ৰ গদাপপ্রধারী । 
লাঙ্গল মুষল বল নিল হাথে করি ॥ 
কুশস্বীপে ছিলা পক্ষী কশ্যপ নন্দন । 
কষ্ণের স্মরণে আসি হৈল উপাসন ॥ 
চতুভুজ মৃত্তি হৈলা দেব নারায়ণ । 
জরাসন্ধ সৈন্তমধ্যে দিলা দরশন ॥ 
দেখিয় আশ্চৰ্য্য কূপ সামন্ত সকল । 
সমর পতনে পাল্য স্বরণ এ স্থল ॥ 
হেন কুষ' ধ্যান কর হৃদয় কমলে । 
পাইবে বৈকুণ্ঠে বাস হুরিপদতলে ॥ 

এ হেন গোবিন্দপদ দৃঢ় করি ধরে । 
জানিহ তাহারে কৃষ্ণ ছাড়াইতে নারে ॥ 
না জানে ভকতি স্থতি দাস অভিরাম । 
সভে সত্য কলিযুগে দৃঢ় হরিনাম ॥ 


কু সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কশ্ঘ কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
অতঃপর জরাসিন্ধু বাজ চক্র লৈয়!। 
বেড়িল মখুরাপুরী মস্্রণা করিয়া ॥ 
পূর্ব পশ্চিম দিগ দক্ষিণ উত্তর । 
বেড়িল নির্ববাট করি মখুরা নগর ॥ 
বাহির হইতে ষেন নারে দুই ভাই । 
বেড়িয়া মারিব সভে কানাঞি বলাই ॥ 


৩৮৬ 





গোবিন্দবিদয় 


ঘোর শব্দ চতুদ্ধিগে মহা কোলাহল । 
অগুণিত সেনা যথা দেখি পঙ্গু বল ॥ 
দেখিয়াত নারাত্নণ হাসিলা! বিস্তর । 
জানিলেক পৃথিবীর খণ্ডিবেক ভার ॥ 
কু্ণ বলেন বলদেব কাজ নাহি ব্যাজে ৷ 
চালাইয়া দেহ রথ সন্তের সমাঝে ॥ 
পাঞ্চজন্য নাদ করি দৈবকীনন্দন । 
সৈন্যের নিকটে কৃষ্ণ দিলা দরশন ॥ 
চমকিত দশদিগ শুনি শন্ঘনাদ | 

বাজার সন্ভের মধ্যে পড়িল প্রমাদ ॥ 
সাবধানে নুপসেন! নানা অস্ত্র এড়ে । 
কুষণ বলরামের রথে ঝাকে ঝাকে পড়ে ॥ 
মৃবলের ধারে যেন বিএ জল । 
দৌহাকার ছুই রথ ঢাকিল সকল ॥ 
হেনকালে জরাসন্ধ ডাক দিয়া বলে। 
পড়িয়াছে গোপ আজি কঠিনের পালে ॥ 
ইচ্দজাল বিদ্যা আজি নাঞি ভারি ভুরি । 
তোমার প্রস্থান আজ শমনের পুরী ॥ 
গকু চন্যাউ কৃষ্ণ বৃত্তি করা! জন্ম গেল । 
এখন সে মনে নাঞি পাসরণ হৈল ॥ 
কংসে মারিয়া আছ হইয়াছে বড়াই । 
আজ দেখি প্রাণ লয়া! পালায় কানাঞি ॥ 
জবাসন্ধ হাখে আজ পড়িলে আসিয়া । 
কংসের শুধিব ধার তোমারে মারিয়া ॥ 
কষ বলেন ওরে জরাপদ্ধ পাপমতি । 
তোর সম মূর্খ নাঞি সংসারে বসতি ॥ 
"অনেক সৈন্য আছে তোর এই লে ভরসা । 
তৃণ হেন পোড়াইক্া ঘুচাইব আশা ॥ 





গোবিন্দবিজ্জয় 


পিপীলিকা গর্তে থাকি হয় ব্লবান 
পাখা হইতে উড়ে যাইতে যায় তার প্রাণ ॥ 
সেইমত মগধে আছিলা এতদিনা। 
মরিতে আইলা হেথা লক্ঘ্যা এত সেনা ॥ 
দণ্ড চার বলিয়া দেখবে জরাসিন্ধ ৷ 
ঘুচাইব এখনি তোমার পরবন্ধু ॥ 

এত বলি সারেঙ্গ লইয়া বাম কৰে। 

গুণ দিয়া টক্কার পুরিল বিশ্বেশ্বরে ॥ 
ত্ৰিভুবন চমৎকার শুনিঞে টক্কার । 
রাজার সৈন্যেতে হৈল মহা ভয়কার ॥ 
নানা অয এড়েন কৃষ্ণ সৈন্যের উদ্দেশ্বে । 
অনেক পড়িল সেনা রক্তে স্বদ্ধ ভাসে ॥ 
গদাঘাতে রথ রী হৈল চুর্ণমান । 

চক্রে কাটি সেনার শোনিতে বহে বান ॥ 
সৈন্যের কবচ কাটে হাথের ধক । 
বিরখী হইল রখী না হয় সন্মুখ ॥ 

বেস্ত হুইয়া রীগণ নানা অপ্র এড়ে । 
সুদর্শন মুখে সৰ ভন্ম হৈয়| উড়ে ॥ 

হয় গজ এড়িয়া মাছত পালায় । 
গদাঘাতে হস্তী ঘোড়! ভুমেতে লোটায় ॥ 
মুল লাঙ্গলে বলদেব কথো সেনা । 
মারিল অনেক সৈন্য বপবান জনা ॥ 
গকুড় বিক্রম করি কর্ণ লয়্য। পিঠে। 
নখে করি কত দক্ষ ছুয়্য। লয়্য। উঠে ॥ 
মহ! ভয়ঙ্কর যুদ্ধ খোর দরশন । 

বড়ই শ্মশান হৈল নাচে প্রেতগণ ॥ 
শিবা। গিরি ক্ষ মড়। করে টানাটানি । 
পাকসাট ঝপে ঝপি নিরস্তর শুনি ॥ 





গোবিন্দ বিজয় 


শোলিতের বহে নদী খরস্সোতে রান । 
মহস্যের কন্দগুল! কুম্তীর সমান ॥ 
হস্তী ঘোড়া পড়িল হইল যেন দ্বীপ । 
মড়াস্কদ্ধে লুকাইল বলহীন জীব ॥ 
মড়া সড়িতের গন্ধে বাছিবাক অন্ত । 
প্রাণ লয়্যা পালাইল হইয়া সন্ত ॥ 
রণে ভঙ্গ পড়িল পালায় নরপতি । 
পড়িল সকল সেনা সামন্ত পদাতি ॥ 
এড়িয়া বাহন সব নৃপতি পালায় । 
ধ্বজ ছত্ৰ সভাকাত্ব গড়াগড়ি যায় ॥ 
প্রাণ লয্্যা পালায় আপুনি জরালিন্ধু । 
তার পাছে খেদাড়িয়া ধাইল কবন্ধ ॥ 
অক্ষৌহিণী পতনে একেক কন্ধ নাচে । 
এমন কবন্ধ কত রণ ভ্রমিয়াছে ॥ 
আগে ধায় জরাসিন্ধু পাছু পানে চায়। 
তার পাছু খেদাড়িয়া বলরামে ধার ॥ 
ধর ধর বলিয়া বলরাম ডাক ছাড়ে। 
গলায় লাঙ্গল দিয়া ভূমিতলে পাড়ে ॥ 
মুষল উদ্মাম করে মারিতে মাখায়। - 
হেনকালে ডাক দিয়! আকাশ বহায়॥ 
না মারিহ বলরাম হৃপতির তরে। 
তোমার অবধ্য রাজা মারিবে প্রকারে ॥ 
বাজারে ছাড়িয়া দিলা শুনি দৈববাণী। 
লজ্জায় কাতর মগধের নৃপমূণি ॥ 
অস্বশস্ব রাজার কাড়িয়া নিল রাম । 
এক বস হৈয়া গেল আপনার ধাম ॥ 
যে যে নৃপতি রক্ষা পাইল লমরে । 
লজ্যা পেয়্যা সতে গেলা আপনার পুরে ॥ 





গোবিন্দবিজয় 
যত যত রাজ্ঞ| মেলি করিল প্রবন্ধ । 
গোবিন্দবিজয় হৈল ভঙ্গ জরাসন্ধ ॥ 


প্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ বন্দিয়া মাথায় । 
বাজার প্রথম ভঙ্গ অভিরাম গায় ॥ 


প্রথম রণে ভঙ্গ দিলা! রাজ! জরাসন্ধ। 
দ্বিতীয় সমরে রাজা করে 'অন্বন্ধ ॥ 
সুসজ্জিত হৈয়া তবে জরাসন্ধ বাজা। 
পুনর্ব্বার সেনাগণে আনি করে পূজা ॥ 
যত যত রাজ! আছে ধরণীম গুলে । 
আনাইল নিমন্রিয়া মগধের তলে ॥ 
সভারে তপিয়া হৈল বিনয় বচন । 
কেমন উপায় মারি রাম নারায়ণ ॥ 
শুনিয়া রাজার কান্দ বচন কাতর । 
সভে বলে পুন সাঙ্গ মথুরা নগর ॥ 
ত্রিৰিংশতি অক্ষৌহিণী কৰিয়া গুণিত। 
সাজিল সকল রাজা হৈয়। একত্রিত ॥ 
মণুবায় প্রবেশিল লৈয়্যা সেনাগণ । 
বক্ষক কুফর কাছে কৈল নিবেদন ॥ 
পুর্বার জরাসিন্ধু লৈয়| সেনাগণ । 
আইলা ষখুরাপুরী যুদ্ধের কারণ ॥ 
শুনিঞাত রাম রুষ্ণ হাসিল! ঈষতে । 
ভাল ভাল বলিয়া উঠিলা সম্বোরিতে ॥ 
নানা বাছা বাজে রণতুর ভেবী দাম! । 
স্বর্গে সব লোক কাপে এই তার সীমা ॥ 
বাহির হইয়া বাস্থদেব বলরাম । 

দুই রথে দুই ভাই হুইল! অস্ত্রপাণ ॥ 
পাঞ্চজন্য ধ্বনি করি দেব চক্রধর । 
দরশন দিলা দৌহে লৈস্যের ভিতর ॥ 


৩৯৯ 





গোবিন্দবিজ্য় 


অগণিত সেনা দেখি দেৰ ভগবান । 
রাম পানে কহেন করহু অবধান ॥ 
অতি বড় মহারাজা মগধ ঈশ্বর । 
সভাকার প্রধান্য যে পূজনীয় স্থল ॥ 
যত যত রাজ! বৈসে ভারথবরিযে। 
সভাই ইহার পক্ষ ইহার আদেশে ॥ 
করিবেক দংগ্রাম অনেক সৈন্য লঞা | 
ইহারে ছাড়িয়া দেহ সামন্ত মারিয়া ॥ 
সাজিক পুহু পু হৈয়্যা লক্জাতুর । 
ধরার অনেক ভার হইবেক দূর ॥ 

এত বুঝাইয়। বামে দেব নারায়ণ । 
দণ্ডাইল দুই রথ সংগ্রাম গহন ॥ 
চতুর্দিগে ছাইয়াছে মথুরা ষণ্ডল। 
কর্ণপখ রুদ্ধ হয় শুনি কোলাহল ॥ 
দিগবিদিগ নাই সেনার সংখ্যায়। 
সমুদ্রের ভঙ্গ যেন প্রমাণ না যায় ॥ 
অযুতে অযুতে যুখনাণ মহাকায় । 
নিষুতে নিযুতে তুঙ্গ তুরঙ্গম ধায় ॥ 
অর্কাদ অর্বদ কত রথের সাজনি। 
সেনাপদরেণু, আচ্ছাদিত দিনমনি ॥ 
শ্বেত পীত নীল কু নানা বর্ণ ঘোড়া । 
বাছনি করিয়া রখে করিয়াছে জোড়া ॥ 
কনকনিশ্মিত মনুস্তের মুণ্ড গুলা। 
গাখিয়া দিয়াছে রথে চারিদিগে মালা ॥ 
শক্তিশেল ডাঙ্গস পষ্টাশ গদা জাঠি । 
মুল মুদগর ভিন্দিপাল ভল্প কোটা ॥ 
চারিদ্বিগে ববে রাখিয়াছে থরে থরে । 
হাজার সামস্ক সব রখের উপরে ॥ 








গোবিন্দবিজয় 


সাজদিগ রথী শিরে লহার টোপর । 
নানা বর্ণে ধান্কীর হাখে গাশ্ডীশ্বর ॥ 
ধ্বজ পতকানি বৈজয়ন্তী শ্বেত ছত্ৰ । 
নানা! বর্ণ শক্তি যথা পাণ্ডব বর্ণ পত্র ॥ 
মহা মদগল শুণ্ডে বন্ধন মদগার । 

ছুই তিন মাহুত এক হস্তীর উপর ॥ 
পদভরে ভূমিকম্প মথুর। নগর । 

দামা ভেরী দণ্ডী গর্জে দস্তীর উপর ॥ 
দেখিয়া! সেনার সাজ দৈবকীনন্দন। 
প্রশংলিলা রাজার অনেক সৈক্গণ ॥ 
রুষ জবাসন্ধ দোহে মুখামুখি হৈল । 
বাকব্যয় রণারস্ত ঘন গঞ্জ কৈল ॥ 
দুইজন অস্ত বহে নাঞি দিগ অন্ত । 
নাশ অস্ত্র এড়েন আপনে লক্ষ্মীকান্ত ॥ 
সারেঙ্গ ধুর অস্তে যত স্থরনীর । 
পালাইল সৈন্য বশে কেহ নহে স্থির ॥ 
স্দর্শনে কত সৈন্য কাটিলা ভ্রীহৰি। 
বিরথী হইল রী বণ পরিহরি ॥ 
বলদেব হুল ধরি মুষল প্রহানে । 
পড়িল অনেক দেনা রণের ভিতরে ॥ 
সেনার পতন দেখি রাজা দিল ভঙ্গ । 
তা দেখিয়া সেনাপতি হইল সশঙ্ধ ॥ 
সিংহের বিক্রম দেখি যেন শিবাচয়। 
পলাইতে পথ নাহি দেখি লাগে ভয় ॥ 
পেলাএ হাথের শরাসন গুণ বাণ । 
পদত্রজে পালায় এড়িয়া নিজ জান ॥ 
সেনার শোনিতে নদী খরন্সোত ভাসে । 
শিবা গিধি কাক চিল ছাইল আকাশে ॥ 





গোবিন্দবিজয় 
তুহঙ্গ মাতঙ্গ মৃত ভাসে রক্ত জলে । 
হাস্াদছে হাতী যেন ভেস্কা ভেন্তা বুলে ॥ 
শোশিতের জল হ্রদে ষড়া তিষিঙ্গিল। 
ছুষ্জা! লয়া! উধায় করে গিধ কাক চিল ॥ 
গজমুণ্ড শুণ্ড সব ভাসে ভয়ন্ধরে। 
দাকণ ভুজঙ্গ যেন জলেতে সাঁতরে ॥ 
রখ ধ্বজ পতকানি অপরূপ ভাতি। 
রাঞ্হংস বক যেন বলিয়াছে পাতি ॥ 
যত যত রী মহারথী মহারাজা । 
কোন পথে কে পালায় সিংহ দেখে অজা ॥ 
পালাইল নিজ লিজ দেশে নৃপবর । 
জৱরাসন্ধ পালাইল মগধ ভিতর ॥ 
গোবিন্দপদ্বারবিন্দ মকরন্দময় । 
দ্বিতীয় সমরে হৈল গোবিন্দবিজয় ॥ 


দশসাত রণে জরাসন্ধ নরপতি । 
পরাতব পের্্যা হৈল লক্ষ্মাতুর অতি ॥ 
অষ্টাদশ সংগ্রাম উদ্যোগ করিবারে। 
সহায় করিল পাপ যবন ঈশ্বরে ॥ 
শাব্রাজা আনাইল মগধ নৃপবর । 
কহেন সকল কথা তাহার গোচর ॥ 
কষ বলরাম যত করিল সংগ্রাম । 
বিশ্ঞমানে দেখিলে পাইলে অপমান ॥ 
কুষশ রছিল ক্ষিতিতলে সভাকার । 
গোস্ালার পোস্ঠ হাথে অপমান লার ॥ 
ধিক ধিক জীবন আমার ধরবীতে । 
অপমান কুঘশের ছত্র নিল মাথে ॥ 
পঞ্চশত একাধিক অক্ষৌহিণী লম্ঘা!। 
কাটাইয়া সব সেনা ইনু পলাইয়া ॥ 
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দিনে দিনে অহঙ্কার বাড়ে গোয়্ালার । 
কালি বা পন্ধশ্ড নিব ছত্ৰ সভাকান ॥ 
এক যুক্তি বলি যদ্দি মনেতে ব্দাকঞ্চে। 
মধ্যস্থ করহ কাল যবনের পাশে ॥ 
যদুবংশে ভঙ্গ জন্মাইতে গর্গসুলি । 
যজ্ঞ আরস্তভিল বিপ্র ক্বিগণ আনি ॥ 
চিরদ্দিন যজ্ঞ কৈল পেৱ্যা শ্রম কষ্ট। 
পূজা দিতে চারি বেক্তি হৈলা তথি ছেট ॥ 
মহা বলবান চারি দুর্য় আকার । 
বিপৰীত কৰ্শ্ম সব করে অনাচার ॥ 
অসমন্যার গাজে ভক্ষণ অবিচার । 
লকল কর্টেতে বিপরীত ম্েচ্ছাচার ॥ 
ক্রোধ হৈয়্যা মুনি বলে হওরে যবন। 
ছর্গিবার যদুবংশে করহ দমন ॥ 
স্েচ্দেশ বলি সেই দেশের উপাধি । 
সেই দেশে চারিজন হুইল! সর্ববাদি ॥ 
পৃথ্বী অস্ত দেশ সেই অনাচার পুরী । 
সেই যবনের বংশে কাল নাম ধরি ॥ 
যতুবংশে ক্ষণ বলরাম মনে লয় । 
কথার প্রসঙ্গ শুনিঞাছি অভিপ্রায় ॥ 
বন্তুদেবস্থত কুষ মোর মনে হয় । 
যদুবংশে তিলক আপনে মহাশয় ॥ 
কংস ভএ খুগ্্যাছিল নন্দ ঘোষের ঘরে। 
না হয় কদ্দাচ এই কথা অন্সারে ॥ 
তন্মাত যবন স্থানে দূত হয়্য। চল । 
আমার এসব কথা প্রকাশিরা বল ॥ 
তিন কোটী ্রেচ্ছ তার মহা! ব্লবান। 
তাহার সহায় জিনি কৃষ্ণ বলরাম ॥ 
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অন্ভাব করিয়। বুঝিয়া দেখ মলে । 
কৃষ্ণ বলরামের সাধ্য বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
যদ্দি কৃষ্ণ বলরামে জিনিতে পারিব। 
সকল কুটুহ্ব জ্ঞাতি সানন্দে ভুক্তিব ॥ 
হাস পিহাল কথ! কিড়া কুতুহল। 
সমাদরে ভুঞ্রিব কুটুন্ব সকল ॥ 

তোমরা থাকিবে সভে মোর বরাবরে । 
কদাচিত ভয় নাঞি জানিহ শক্ররে ॥ 
বিপত্তা সময় সভা দিয়া আছ ভাই । 
চল চল সভে ভাই যবনের ঠাঞি ॥ 
জানাবে আমার অনেক বিনয় প্রণাম । 
তোমার সহায় জিনি রুষ বলরাম ॥ 
আমি কি অধিক কথা শিখাব তোমারে । 
যেমনে আনিতে পার যবনের তরে ॥ 
আমি পূর্বদিগে যাব সসৈন্য লইয়।। 
মধুর! পশ্চিম দিগ বেড়িবে আলিয়া ॥ 
উত্তরে আপনে যাবে আর কাশীশ্বর । 
শিশুপালে লগ়্যা যাবে মণুরা নগর ॥ 
শোশিতপুরের রাজা বান নরপতি । 
ব্বাখিবে দক্ষিণদিগ লৈয়া! সেনাপতি ॥ 
এই যুক্তি নিরূপণ করি চল রণে। 
সন্ধায় করিয়া ধরি রাম নারায়ণে ॥ 
এসব মন্ত্রণা করি মগধের বায়। 

সকল ন্বপতি আসি হইল সন্ধায় ॥ 
এমন মন্্রণা যুক্তি শুনি চক্রপানি । 
সত্বরে ডাকিত্বা ভাই নীলাঙ্গরে আনি ॥ 
অগধের মন্্রণা শুনিল! মদগ্রজ । 

পু আপিবেক জরাসন্ধ হইয়া সঙ্জা ॥ 
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সহায় কিয় আছে এ কাল ঘবন। 
আসিবেক দুষ্ট বেটা করিয়া সাজন ॥ 
ইহার উপায় কিছু কর প্রিতিকার ৷ 
কালযবনের ঠাঞি নাহিক নিস্তার ॥ 
পরিজন রাখিতে এখানে যুক্তি নয়। 
যদুবংশে অতিরেক ঘবনের ভয় ॥ 

এত বলি রুষ বলরাম দুই ভাই । 
উপনীত হৈল্য দৌহে সাগবের ঠাঞি ॥ 
সঙ্গমে উঠিলা পার্খবনাথ মহাশয় । 
দণ্ডবত হৈয়্যা রুষেণ করিল! বিনয় ॥ 
আজ বড় শুভদিন হুটলাঙ পবিত্র । 
যোগাইল পান্ত অর্থা আসন পবিত্ৰ ॥ 
পাদোদক লয়্য| তিপ্ত হৈলা উদুনাখ । 
জিজ্ঞাসেন কার্ধা কথা জোড় করি হাথ ॥ 
মোর ভাগা কিমর্থে হেথা আগমন । 
আজ্ঞা কর দেবাদিদেব প্রভু নারায়ণ ॥ 
কুষ্ণ বলেন শুন হে সাগর মহাশয় । 
তোমার জলের মধো বহিব নিশ্চন্ন* ॥ 
শতেক যোজন মোরে জল ছাড়ি দেহ। 
»শ্রিতিবাসী লয়্যা সভে থাকিব সন্দেহ* ॥ 
শুনিয়া সমুত্র এত গোবিন্দের কথা । 
আনন্দ জন্মিল বড় গেল দুঃখ বেথা ॥ 
বড় ভাগ্য মোর পুরে করিবে গমন । 
শ্রিত্যাহ দেখিব কুফর দুখানি চরণ ॥ 
বড় ভাগ্য করি জন্ম মানিলেন সিন্ধু । 
ক্কষ্ণ আসি হইবেন অনাথের বন্ধু” ॥ 
শতেক যোজন বত্বাকর জল ছাড়ে । 
নিৰ্শ্মল হইল সমান দীর্ঘ আড়ে ॥ 


২ পিতিনাসী হ্যা সন্চে মিলিয়া খাকহ ৩ কুষ্চ আসিবেন আমার নাথ বন্ধ 





৩৯৬ 





তথায় দ্বারক! বলি দ্বাদশ যোজন। 
বিশ্বকৰ্শ্মা আনাইয়া করিল! পত্তন ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ সিন্ধু ৷ 
মুহ মুহু স্বেচ্ছায় পিয়রে ভাই বন্ধু ॥ 
>এষন গোবিন্দ গুণে সভাকার আশ । 
সভে মাত্র অভিরাম ইহাতে নৈযাশ |) 


ক্ষণ সত্য সত্য আর লব মিথ্যা । 

সৰ্ব্ব ধশ্্ ক্শ্ম কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
অতঃপর বিশ্বকম্মা শুভক্ষণ করি। 

চিত্র বিচিত্ৰ কৈল দ্বারক! নগরী ॥ 
গোবিন্দ স্বরণ কৰি কর্শ্মে দিল হাথ । 
দীর্ঘ প্ৰস্থে প্রমাণিল ঘোজন পাচ সাত ॥ 
তৰি মধ্যে মন্দির পূর্বে আরস্তিলা। 
দীর্ঘ প্রস্থ প্রমাণিএা পত্তন করিলা ॥ 
আপনে সাগর মহারাজ রত্বাকরে । 
নানা রত আনিঞা যোগায় কর্মীকারে ॥ 
বৈদুৰ্য্য প্রবাল মুক্ত মরকত নীলা । 
সাত কুষ্ভ আনি রত্ব কুণ্ডল উজ্জল! ॥ 
ক্ষটিক প্রস্তর হীর! মণি মাণিকাদি। 
অপর কি লিখিব মণিময় আদি ॥ 
সপন্ধিবারে মহারত্ব যোগায় উহুধি । 
বিশ্বক্শ্মা গঠে দিব্য মন্দির শীনিধি ॥ 
স্ফটিক নিশ্মিত নানা শিল্প তথি লেখে। 
ব্বচিল ভিতর উদ্ভট পরতেকে ॥ 
চতুৰ্ভিত রচিল প্রস্তর মরকতে । 
জড়িত খেচনি তার হেম চারিভিতে ॥ 


* গোবিল্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
আকিকন অন্তিরাস পুরাণ বাশানে ॥ 








গোৰিন্দৰিজয় 
নিকটে নিকটে দিল মাণিক্য দড়িত। 
দিব্য মন্দির নিশ্মিলা শত ভিত ॥ 
বৈধ প্রবাল হীরা মুক্তা থরে থবে । 
নানা তরুলতা তাক্স লিখিল উপরে ॥ 
অতি উচ্চতর দশ ঘোজন মন্দির । 
রচিল কণ্দার বিশ্ব বিচিত্র শিবির ॥ 
যত মহারদ্থ ছিল রত্কাকর গর্ভে । 
পরিবার সহিত আনিল সিন্ধু সবের ॥ 
অতঃপর উগ্রসেন রাজার আলয় । 
চিল অনেক যক্রে নানা রত্বময় ॥ 
অক্রর খুড়ার ঘর রচিল সুন্দর । 
উদ্ধবের ঘর দিবা বত পরিসর ॥ 
যত যদুবংশ বৃষ্চিবংশ মহাভাগে । 
সবাকার তরে ঘর নিশ্মাইল আগে ॥ 
একে একে সভাকার নিশ্দাইল পুরী । 
উপামা নাহিক কোটী অমর নগরী ॥ 
দিব্য নাটশাল। শাস্ব প্রমাণ সকল । 
বচিল অনেক ঠাঞি যার যত স্থল ॥ 
আগে সব নিশ্থাইল নানাবিধি ঘর । 
্বন্তিকাদ্ধি নন্দাবৰ্ত্ধ সকল সুন্দর ॥ 
স্বী আগার মধ্য শোভে বাতায়ন দ্বার । 
স্বন্তিক সৰ্বতেো ভত্র রচিল আগার ॥ 
উপামা স্বর্গের নহে বৈকুষ্ঠের সীমা । 
অলঙ্ঘ্য সমুদ্র যার গড় পরিক্রমা ॥ 
স্থরপতি দেখিয়া মানিল ধন্য ধন্য । 
বৈকুণ্ঠের সমান নাহিক দিতে তুল্য ॥ 
দ্বারক! আখ্যান পুরী সমুদ্রের মাঝে । 
জয় জয় হরিধবনি স্বর্গে দুন্দুভি বাজে ॥ 


৩৯৭ 





গোবিন্দবিজন্ম 


উচ্চতুর পাচীর আকাশ পরশে । 

দিব্য দিব্য অট্টালিকা সভাকার বাদে ॥ 
স্বর্ণ তরুবর সব নিশ্মিত সুন্দর । 

নান! বর্ণের ফল ফুল অতি মনোহর ॥ 
নানা দিব্য প্রস্তরে বান্ধিল প্রিতি তলা। 
চতুক্ষোণ চক্রাবর্তত রচিল মেখলা ॥ 

তথি নানা বর্ণে স্বর্ণ নিন্মিত বিহঙ্গ । 
কোকিল করিছে স্বর পরিবার সঙ্গ ॥ 
স্থানে স্থানে দিবা দিব্য তড়াগ অখাত। 
প্রিতি ঘরে সাত কুস্ত কুস্তধ্ব্্গ সাত ॥ 
বঙ্গনী তামসে দীপ্ত করে যথা শশী । 
দিবসে অধিক জ্যোতি রবির প্রকাশি ॥ 
রাদহংস শুক শিখি পারাবত ধ্বনি । 
সারস ডাহকা কলগান অঙুক্ষণি ॥ 

এই মত নানা দিব্য কৌতুক নগরী । 
লক্ষ্মীর বিশ্রামস্থলী দ্বারকার পুরী ॥ 

তবে বলরাম কষ আইল মথুনে | 

ধন জন বন্ধুগণ লয্মা1 পরিবারে ॥ 
উগ্ৰসেন মহাবাজ্দা আনিঞ! সভাই । 
হ্বারকা নিশ্মাণ কথা কহেন তার ঠাঞি ॥ 
শুনিঞা এ সব কথা সব যদুগণ ৷ 
অঙ্ুমতি দিল সভে ছারকা গমন ॥ 

কংস নৃপতির যত ধন বিপ্তি ছিল। 
নিজ পর যত সব একত্র করিল ॥ 
শকটে ভরিয়া সব চালাইয়া দিল । 
সভাকার প্রস্থান ছারকাপুরী হুইল্য ॥ 
পাঠাইর| ছারকায় সব পরিজনে। 
মধুরায় দুই ভাই রহিল। আপনে ॥ 





হোথ রাজা জরাসিন্ধু রাজচক্র লৈঞা । 
যবন সহিত সেন! হুসচ্ছিত হয়্যা ॥ 
বেড়িল মথুরাপুরী চক্রবাহ করি । 

দুই রথে বাহির হইলা রাম হরি ॥ 

রথ চালাইক্সা দিল সৈম্বোর ভিতরে । 
নি অস্ত্রে কত সেনা কাটিল সত্বরে ॥ 
হেনকালে জরাসিন্ধু সমরান্স হয়্যা। 
যবনের সেনা সঙ্গে একত্র মিলিয়া ॥ 
রাম কুষে, বেড়িল করি পরবন্ধ। 

ডাক দিয়া বলে পাপ রাজ! জরাসন্ধ ॥ 
সাবধানে কুষণ রাষে ধর সভে মেল্যা। 
যেন পালাইতে পথ না পায় গোওালা ॥ 
এত শুনি কুষণ রাম হৈল্য সাবধান । 
যবন নিধন হেতু চিন্তিলা চিন্তান ॥ 
কপট কহেন কথা কামপাল সনে। 
অনেক সৈন্যে আইলা এ কাল যমনে ॥ 
গর্গশাপে যদুবংশে যবনের ভয় । 
তেকারণে পলায়ন বুঝিল নিশ্চয় ॥ 
নারিব জিনিতে পাপ যবনের সেনা । 
চল যাই বন ভাই রণে ভঙ্গ দেনা ॥ 
ইহা বলি বাম ক্রষ্ণ সারখিরে বৈল্য। 
রথ দেহ চালাইয়া ছ্বারকায় চল ॥ 

এত শুনি সারি ঘোড়ায় মারে সাট । 
এক বেগে যায় রখ দশ ক্রোশ বাট ॥ 
লাপালা লাপালা বলে যবনের সেনা ॥ 
পাছু পাছ টিটকাৰি দেয় সর্ধ্বজনা ॥ 
তাড়া দিয়া ধাইল রাজার সৈন্যগণ । 
কোথা যাসি পালাইয়! ফির্যা দেহ রণ ॥ 


৩৯৯ 








গোবিন্দবিজয় « 


এই মুখে কংসে মারি মধুরার রাজ! । 
সিংহ দেখি পালাহ যেমন শিবা অজা ॥ 
ধিক তোর জীবনে বলায় ক্ষেত্রিবংশ । 
রহিল হৃদএ শেল তুমি মার কংস ॥ 
বলিতে বলিতে এত ক্ষণ বলরাম । 
অদেখ হইল রখ না চলে সন্ধান ॥ 
নিবত্তিয়া আইল যবন জৱরাসন্ধ । 
সব মিথ্যা হইলা সভার পরবন্ধ ॥ 
দ্বারকায় গেল! কু বন্ধুগণ লয়্যা। 
আনন্দে আছেন রাজ্য উগ্রসেনে দিয়্যা ॥ 
বৈকুণ্ঠের লীল! কিছু দ্বারকার মাঝে । 
গোবিন্দ বিজয় লীলা কার বাপে বোঝে ॥ 
তরদ্ধার গোচর নহে দ্বারকার লীলা 
ইন্দ্র চঙ্ বায় বহ্ধি সভে এ মিলিলা ॥ 
এমন গোবিন্দগুণ গাঅ ভাই বন্ধু। 
পাইবে পরম পদ তর ভবসিন্ধু ॥ 
চৌরাশিত লক্ষ যোনি সভে রিয্াছ । 
অনেক ভাগ ফলে মন্গস্য হএছ ॥ 
কৃষ্ণ কথা কহিতে পেএছ জিন্তা মুখ । 
কুষঃগুণ শ্রবণে কর্ণের অতি সখ ॥ 
হস্ত আছে করহ ক্রঞ্চের যথা কম । 
চক্ষু সে কষ্র মৃঠি দেখ বড় ধশ্ড ॥ 
পদ আছে কৃষ্ণ ক্ষেত্ৰ করহু গমন । 
নিশ্বাসের স্রাণ লর্য| নাসিক! তর্পণ ॥ 
কুষ্ষের উচ্ছিষ্ট রসে জিত্তা কর সিক্ত । 
শির আছে কুষ্ণপদ নত হয় নিত্য ॥ 

" জ্ঞান বলি পদার্থ হএছে এই দেহে। 
এমন জনম আর নাঞি নাঞি ওহে ॥ 





১ কণা 
২৬ 


পাকি, 
ইহাতে কৃষ্ণেতে মতি না কৈল যে জন। 
পু চৌরাশিত লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ ॥ 
গর্ভের তাড়ন। বড় পাসরিহ নাগ্রি* । 
মাতৃগভে পুচ জন্ম করেন গোসাঞি ॥ 
মারাপাশ বন্ধনে ভ্রমিয়! ন! মরিহ । 
গোবিন্দচরণারবিন্দে সদা মতি দেহ ॥ 
উপহাস না করিহ মুখের বচনে । 
কু ভজ্জ ভজ্জ শুন নিবেদনে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দমতি । 
'অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 


॥ রাগ ধানসী ॥ 


এইমত দ্বারকার আশ্চর্য বৈভব । 
অশেষ প্রকার লীলা গোবিন্দের সব ॥ 
এমন দ্বারকাপুরী কেবল বৈকুণ্ঠ । 
পৃথিবীর ভাব তাথে ন! ভাব পাষণ্ড ॥ 
সতা সতা বলি ভাই পুহ্থ সত্য বাণী? । 
কেবল বৈকুণ্ঠ ভাব ভাবিহু *পরাণি* ॥ 
ওহে জৱাসিন্ধ কালঘবন সংহতি । 
নিরাস্তর রুষঃ শত্রু ভাবে মূঢ়মতি ॥ 
অনেক প্রবন্ধ করে কুধ্কে জিনিতে । 
তিদশের স্বামী কি হয় কাহা হৈতে ॥ 
অতএব খণ্ডিবেক ধরণী মহাভার ৷ 
তস্মাত মানতে চেষ্টা দানব সভার ॥ 
অগ্নি দেখি পতঙ্গের মনে বড় হষ্ট। 
পড়িলে পুডিয়া মরে না বুঝে পাপিষ্ট ॥ 
তন্মাত কুষষের হিংসা বুঝি যেই করে। 
পরকাল নষ্ট করি আপনি সে মনে ॥ 


২ জানিহ সৰ্বখা 
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জয়, 


অতএব জব্াসন্ধ যবন ঈশ্বর । 

ক্ষ্ণ সনে বিষভাব ভাবে নিরস্তর ॥ 
ক্বান্থোজ দেশের রাজা নামে কামদেব । 
তাহারে আনিঞ1 চির কৈল নানা সেব ॥ 
অনস্থ করিয়া পাঠাইল দ্বারাব্তী । 
লিখিল তাহার হাথে দর্প করি পাতি ॥ 
তোমরা গোণ্ডাল! বংশ অজ্ঞান শরীর । 
ভাল মন্দ বুঝ নাঞি কেবল অধীর ॥ 
গোগালার পোস্রাপুত্র, উগ্রপেন ভিত্তি । 
কোন কালে দেখিয়াছ ক্ষেত্রি ধন্ম কীত্তি ॥ 
আপনারে বলবান বাসহে আপুনি । 
পড়্যাছ ক্ষেত্রির পালে তবে আজ জানি ॥ 
বণ দেখি শৃগাল হইয়। দেয় ভঙ্গ। 

বীরের দত্তর্ব্য যথা প্রতাপে মাতঙ্গ ॥ 

ধিক ধিক তোমার এমন বলবানে। 
পালাইয়া ঘরে যাহ ভঙ্গ দিয়া রণে ॥ 
সম্মুখ হুইসা যদি কভু দিতে রণ । 

কেমনে পালাস্া। যাতো লইয়। জীবন ॥ 
সোসর হই দুখ না পাতিলে রণে। 
দেখাইত যমঘর একুই সন্ধানে ॥ 

থাক থাক একদিন দেখাদেখি হব। 
সন্মুখে পড়িলে তোর বীরত্ব জানিব ॥ 
থাকি হস্ত সক্জ্যা হয়্যা সািয় যাইব । 
বলবান হইলে সমকে বুঝে লব ॥ 

যদি মুখামুখি রণ দিবেহে আমারে । 
হুসজ্জা হইয়৷ থাক যাইব সমনে ॥ 

নতুবা সকল ভূষে আমি অধিকারী । 
ছাড়িয়া পালাহ্‌ রাজা ছ্বারকা! নগরী ॥ 
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দুই হাথে পত্র দর্পে লিখিল যবন । 
শিখাইল মদন্ডে সকল বিবরণ ॥ 
কতদিন বাচিক পাইল ছারাবতী । 
সকল কহিল কথ। রাজার ভারতী ॥ 
পঠিয়া। গোবিন্দ পত্র জানি সর্ব কথা। 
ঈষস হাসিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে বারতা ॥ 
বণসঙ্ছ। সত্য তোর সাদ্িব যবন। 
মরিবার সাধ আছে কে করে লঙ্ঘন ॥ 
পত্রের উত্তর সব লিখিল সংবাদ । 
বুঝিয়া আপিহ নিজ জীবনের সাধ ॥ 
যাহার প্রাণের সাধ না থাকে সংসারে । 


সাঙ্গিয। আইল হে আমি যুদ্ধ দিব তারে॥ 


এত শুনি বাচিক শকষ্ণের সংবাদে । 
সৰ্ব্ব সমাচার লয়্য। আইল মগধে ॥ 
কহিল সকল কথা যবলের স্থানে । 
শুনিঞ! সংবাদ সব চিন্তে মনে মলে ॥ 
হেথা কৃষ্ণ বপভত্র একত্র হইয়া । 

যুদ্ধ বিবরণ সব কহেন যুক্তিয়া ॥ 
কেমনে নিধন পায় যবন ছুর্ববার । 

তার ভএ যদুকুলে নাহিক নিস্তার ॥ 
কি করিব উপায় দ্রোহে করেন যুগতি । 
সাজিপে যবন এ ঠাঞি নাহি অব্যাহতি ॥ 
ভয় দেখাইলে যদি মলে ভয় ভাবে। 
তন্মাত প্রবন্ধ এক মনে করি ইবে॥ 
মহাকাল ভুজ্জঙ্গকে আনিল ধরিয়া । 
ক্ষধিত করিল তাহে ঘটেতে করিয়া ॥ 
দূত হস্ডে পত্র এক লিখিলা রহ । 
সকল সংসারে আমি কালমৃত্তি ধরি ॥ 


ঘ্বাটাইলে কাল সপ করএ দংশন । 
অবশ্য জানিহ তথি না বহে জীবন ॥ 
ইহা জানি মনে যদি লক়্ 'আসিবারে । 
আসিহ জীবন খুলা শমনের পুরে ॥ 
এত শুনি কৃষ্ণদূত লইয়া সংবাদ ৷ 
সন্দেশ আনিয়া খুইল যবন সাক্ষাত ॥ 
পঠিয়া কু্ষের পত্র যবন ঈশ্বর । 

'অগ্নি প্রজ্জলিত হৈল শরীর ভিতর ॥ 
ঘট লুকাইয়া দেখে মহাকাল সর্প । 
গক্ষিয়া! উঠিল দেখে টুটি হৈলা দর্ণ॥ 
বিশেষে বাড়িল ক্রোধ দেখিয়া ভুজঙ্গ । 
কিবা সে গোগালা পোস্া না বুঝিত রঙ্গ ॥ 
আপনাকে জানে সেই সর্পের সাহস । 
লগুড়ে ভাঙ্গিয়া ফলা করিব নিবিবষ ॥ 
আপনাকে বলবান হেন বাসে গোপ । 
তিলেকে সকল যায়! করাইব লোপ ॥ 
এত বুঝি ঝাঙ পিপিলিক আনে ধরি । 
>পুরিল সব সর্পঘটে ধিরি ধিরি করি ॥ 
পিপিলিকা কাল সর্প বাখিল একত্রে । 
ভালমতে মুদিত করিলা দিয়! বঙ্ছে ॥ 
পুভ্ররধার দূত হাথে কৈল সমপণ । 
সর্পের জীবন তুলা জানিহ জীবন ॥ 
সর্প যদি জিয়া! তবে জিবেক গোওাল । 
কষে জীবন লৈতে মুখর নাম কাল ॥ 
সাজিয়া খাকিহ তুমি যাইব সাজিয়া । 
যুদ্ধ দিব আমারে সন্মুখে স্থির হয়্যা ॥ 
যবনের কথপকথন যত ছিল। 
ঘটপত্র দিয়া সব রুষে+ নিবেদিল* ॥ 


১ ধরিয়া ধরিয়া সব সর্প ঘটে ভরি ২ কুক্ষেরে কহিল 
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মুক্ত করি ঘট বসন্ত দৈবকীলন্দন ৷ 
দেখিল ঘটের মাঝে পিপিলিকাগণ ॥ 
সর্প নাঞি কেবল আছএ অস্থি মাত্র । 
জানিল যবন নয় মোর বধ্য পাত্র ॥ 
যদুকুপের হস্তে তার নাহিক পতন । 
যবন নিধন হেতু করেন যতন ॥ 
বলভদ্ৰ সহিত করেন পরামর্শ । 
যবন জিনিতে ইথে নাহিক সাহস ॥ 
মুচকুন্দ মহেন্দ্র আছে উপায় উহার । 
তার ঠাঞি যবনের করিব ভগ্মকার ॥| 
এইত উপায় কৃষ্ণ কৈল নিরূপণ । 
ভ্বারকায় আনন্দে বিলাসে নারায়ণ ॥ 
এমন ক্লফের কথা যোগীর অগোম্য । 
কে বুঝিতে পারে তাহা নাহি জালে অন্া | 
আপনে ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি ত্রিজগতের সার । 
চার দশ ভুবনে উদরে জমে যার ॥ 
কত কত কল্প হয় তাহা হৈতে ্থষ্টি। 
কতেক যবন ক্ষয় হয় মাত্র দিষ্টি ॥ 
ইহে না জানিহ রুষ উপায় করিল । 
সমনে বিচারিয়। কথা ভাগবতে পাইলা? ॥ 
শুন শুন সাধুভাই দণ্ডবত মোর । 
ভব তরিবারে তগ্রী চরণ তৌহর ॥ 
মুখে রুষ্* না গাইলু না শুনিলু কানে । 
রুপা কৰি পদছায়া দেহ অভিরামে ॥ 
পরীক্ষিৎ রুতাঞ্রলি জোড়পানি হয়া? । 
জিজ্ঞাসিল শুকদেবে অবনত হয়া? ৷ 
মুচকুন্দের মাহাত্ম্য মহিমা বাখান । 
বিবরিয়! মহাশয় কহিবে পুরাণ || 


> অনিব্বচনীক কা ভাগবতে গাইল 
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শুকদেব বলে শুন অভিমন্যাস্থত । 
মৃচকুন্দ রাজার কথা বড়হি অদ্ভূত ॥ 
মহাশয় মুচকুন্দ সে মান্ধাতার পুত্র । 
অব্ধান কর রাজা কহি তার শক্ত ৷৷ 
ত্রেতাষুগে দেবান্থরে বড় বিসহ্বাদ । 
দেবতা তাড়াএ বোলে দানব প্রসাদ ৷ 
দেবের বৈকুণ্ঠ দেখি মান্ধাতাতনয়। 
দেবপক্ষ হৈয়া বাজ! হইল সদয় । 
অহোরাত্র ক্মন্থর সহিত যুদ্ধ করি। 
অনেক অন্তর ক্ষয় কৈল্য দেববৈরী ॥ 
'অহোরাত্রি দ্বাদশ বত্সৱ দেবযানে। 
যুদ্ধ কৰি নিপাতিল সৰ্ক্দাস্তরগণে | 
বিরিঞ্চি ভাব হরি হুর স্বসাস্কুদধাত!| । 
রাজাকে সাক্ষাৎ হৈলা সকল দেবতা ॥ 
সতে বলে বর মাগ মুচকুন্দ নৃপতি । 
হইলাড সদ্য সব দেব তোমা প্রিতি ॥ 
আম! সভা স্বস্থানে স্াপিলে মহাশয় । 
তেকারণে সর্ধাদে হইলাঙ সদয় ॥ 
সুক্কিভাব তেক্ত করি মাগ মাগ বর। 
সভে লতা সহায় হইল! অতঃপর ॥ 
রাজ! বলে রুপা যদি করিলে তোমরা । 
বড়ই আশ্রস্ত আছি মারিয়া অন্থরা ৷ 
নিদ্র! যাব অভয় আপন মনরথ । 
কৃষ্ণসনে দরশন ন! হুয় যাবত ৷৷ 
অস্নাশন পাল্যে নিজা যাব চিরকাল । 
যাবত দর্শন নহে নন্দের গোপালে ॥ 
ইহে কেহ আলি মোর লিক্রা চিয়াইব । 
দুষ্ট মাত্র ততোক্ষণে ভন্মবাশি হুব ॥ 
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কুপা করি এই বর দেহ সর্ববদের । 
কৃষ্ণ দরশন বর দান দেহ এব ॥ 

এই বর দিল সব দেবতা মেলিয়্য। ৷ 
হরশিত মৃচকুন্দ অভযগ্ন বর পেস ৷ 
পুরী গোহা। অধো নিদ্রা যায় মহাশয় । 
দ্বাদশ বত্সর আছে স্থনিজ্র। অভয় '। 
মুচকুন্দের যুক্তি হেতু দৈবকীনন্দন । 
প্রকারে করিব ক্ষ এ কালযবন ॥ 
তশ্মাত প্রবন্ধ এত কৈল! ভগবান । 
প্রকারে যবন রাজা পাইব নির্বাণ ॥ 
এতদর্থে পুভ্বর্ধার রাজ! জরাসিন্ধ । 
যবন সহায় যুদ্ধে করিল প্রবন্ধ 
অনেক সৈন্া সঙ্ছা যত বাজাগণ । 
সাজিল দ্বারকাপুনী ঘোর দরশন ॥ 
পৃথিবী কম্পিত হৈল্য সৈন্য সব ভরে । 
পাতালে বাহুকি কাপে স্বর্গে রবে ॥ 
বেড়িল দ্বার! পুরী নিসিদ্ছি নির্ব্াট । 
গড় দ্বার! পারে বহে নৃপতির ঠাট ॥ 
সৈন্য কলরব ধ্বনি চারিদিগে । 
কণেতে লাগিল তালি মহা। ভয় লাগে ॥ 
শুনি চারিদিগে মহাশন্দ ভযন্ধরে । 
দুই রথে দুই ভাই হুইলা বাহিরে ॥ 
প্রবেশিলা সৈন্যামধ্যে দিলা শব্খধবনি । 
স্তৰ্ধমান ভয়ানক নৃপ অক্কৌহিনী ৷৷ 
চক্ৰ গদ! ভিন্দিপাল মুষল লাঙ্গলে। 
মারিলা অনেক সেনা রহিয়া বিরলে ॥॥ 
হুর্য্যের প্রতাপ যথা প্রলয় আনল । 
স্থদর্শন প্রি সেনা রণা দাবানল ॥ 
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মহা ভয়ঙ্কর বণ হুইল অতুল । 

পড়িল অনেক দেনা রণে ভয়াকুল ॥ 
ইহা দেখি কাল যবনের সেনাগণে । 
যুদ্ধ করিবারে আগে প্রবন্তিলা রণে ॥ 
ধর ধর করি শব্দ কুষেবে বেড়িল। 
চারিদিগে সেনা সব নির্ব্বাট করিল ॥ 
কর্ণ বলরাম দুই জন দুই রখে। 
অগুণিত সেনারণ্য দেখি চারিভিতে ॥ 
ন! পারি সহিতে রণে ভঙ্গ দিল ভএ । 
পদত্রজে পালাইল+ দুই মহাশয়ে ॥ 
না পালা না পালা বলে যবনের সেন ॥ 
টিটকার বচনে মন্দ বলে সর্বলনা ॥ 
পাছু পাছু তাড়া দিয়া ধায় রাজা কল। 
নিবন্তিয়া হণ দেহ শোননে গোণ্ডাল ॥ 
এত বলি রখে হৈতে উঠিলা যবন। 
ধাইলা কৃষ্ণের পিছে ধৰ্ম আচরণ | 

রখ এড়ি পদক্রজ্ছে পাশাইয়া যায়। 
পদত্রজে রণ সৈন্ত পাছু লক্ঘ্যা ধায় | 
আগে মন্থ গিরি গোহারণে প্রবেশি্সা । 
সকল সেনার দৃষ্টি অদর্শন হৈয়্য। || 
লুকাইল রাম কু গিরির কালনে । 
উকুটিয়। বোলে কাল সেনাগণ লনে ॥ 
পাতা লতা তরু গিরি গণ্ড গোহা মাঝে । 
পালাইল খেদ করি কুষঃ কোথা আছে 
ক্রোধ হৈয়্্যা গ্রেচ্ছ সব অগ্রি দিল বলে । 
কানন পুড়িস্থা হয় খান খানে ॥ 
বনজন্ত ম্বগ পক্ষ তপন্থিক সনি । 
গোবিন্দ স্মরণ করে দেখিয়া! আগুণি ॥ 


২ পলায়ন কৈল দুইজনে 
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বৈকুল ভাবির ডাকে কৃষ্ণ রক্ষ রক্ষ ৷ 
কত মৃগ জন্ত পোড়ে কত লক্ষ লক্ষ ॥ 
বনজন্ মুনি সভাকার ক্রন্দ দেখি । 
করুণা জন্মিল কৃষঃ হৈল! অশ্বমুখী ॥ 
বিশ্বস্থর মৃত্তি হৈল্যা শিখির উপর । 
সেই ভরে গিরি গেল! পাতাল ভিতর ॥ 
উঠিল| সাগর জল অগ্রির নির্বাণ । 
কুষ্ণের কপায় হৈল! সভার পরিত্রাণ ॥ 
কুফ্ণ বলেন শুন বলভত্র মহাশয় । 

একত্রে থাকিতে দোহে যুক্তি নাহি হয় ॥ 
এই পথে তুমি শুভ কর ছারাবতী । 

যুদ্ধ স্থলে থাকি আমি গাজার সংহতি ॥ 
এই যুক্তি নিরূপণ কৈলা! ছুই জনে । 
দ্বারকাম্ম বলভত্র কৈলা আগমনে ॥ 
একলাফে এড়াইল সৈন্যের সাগর । 
দ্বারকায় গেলা বাম হুইয়া কাতর ॥ 
দাণ্ডাইয়! দেখে সব যবনের সৈন্যে । 
এক] ভঙ্গ দিয়া গেলা বলভজ্ বরণে ॥ 
কুষ্ণ আছে এই বনে ধর সভে মেলি । 
পালাইতে নারে যেন ডাক দিয়! বলি ॥ 
মুচকুন্দের মুক্তি হেতু দেব ভগবান । 
প্রকাশিয়া বলভভ্রে না কৈলা বাখান ॥ 
পুহু কুষ্ দরশন দিলা সৈন্য মাঝে । 
সর্বজন বলে রুষঃ এই বনে আছে ॥ 
নিকট হইয়। রুষেঃ দেখে স্েচ্ছরা । 
ডাক দিয়া বলে রুষ্ণ নাহি তোর লাজ ॥ 
ধিক তোর বলবানে বৃথা ক্ষেতরিধশ্ম । 
আর কত হবে সেই গোণালার কণশ্ম ॥ 
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কর্ণ বলেন শুন ওরে যবন অধম । 
আজ রণে তোমারে প্রসঙ্গ হইল বম ॥ 
আইন্ত সমর যুদ্ধ দিব একাএকি । 
জানাইব ক্ষেত্রি ধৰ্ম্ম পাবে তার সাক্ষী ॥ 
কঠুর নিঠুর কথা কহিয়া গোপাল । 
উড়াইয়া দিল অগ্নি ত্রিগুবাক জাল ॥ 
বরণে ভঙ্গ দিল তবে দৈবকীনন্দন। 
হাতাহাতি পলায়ন দেখিল যবন ॥ 
পদ্দভরে দুইজন ধাইল কাননে । 
কতদূর পাছু আন করিল যবনে ॥ 
মুচকুন্দ যেখানে নিদ্রা আছে শৈলতটে । 
লুকাইল। ভগবান তাহার নিকটে ॥ 
সচকুন্দ নিদ্রা আছে পালক্ক উপরে । 
উপনীত তথ! কাল যবন ঈশ্বরে ॥ 

ডাক দিয়া বলে ওরে পাপ গোপজ্জাতি। 
এত বড় ধশ্দজ্ঞান শিখিয়াছ কোতি ॥ 
নিজ্রাগত জনে কেহ না করে জাগর্ড। 
এই মলে করি গোপ নিদ্রায় প্রবর্ত ॥ 
ধিক তোর জীবন বলি মারে পদাঘাত। 
ব্যস্ত হয়া উঠিয়া বসিলা নরনাখ ॥ 
নিত্রায়্ রাতুল ঘূর্ণামান দুই আখি । 


- চাহিতে সম্মথে মহাকাল রূপ দেখি ॥ 


দৃষ্টিমাত্র অঙ্গার হইল ফ্রেচ্ছৱাজ । 
আকাশ ভরিয়া! উঠে ছুন্দুভির বাজ ॥ 
ইতি গোবিন্দপদ ছন্ঘ মকরন্দ। 
পানের আরতি অভিরাম সদ্গালন্দ ॥ 
পাংশুময় হইল যবন দুষ্টমতি । 
চমকিত চারিভিত কহে নরপতি ॥ 








গোবিন্দবিজয় ৪১৯ 


বিবিধ তামাস গিরিগন্দরের মাঝে । 
মহাঞ্ছুন হইয়াছে গোবিন্দের তেজে ॥ 
সম্রমে সাধব মুকুন্দ মহাশয় । 

দেখেন পুরুষ বড় মহাতেজোমরয় ॥ 
দিষ্টি না সঞ্চারে তেজ স্বর্ণের প্রতাপ । 
দরশনে দূর গেল নৃপতির পাপ ॥ 

বেন্ত হয়্যা উঠিল। করিয়া! পুটপানি । . 
পরিচয় মাগে বলে করি শুভবাণী ॥ 
তুমি কোন মহাশয় দেহ পরিচয় । 

তব তেজ রশ্মি হৈতে পাই বড় ভয় ॥ 
কোটা স্্ধা প্রতাপ তোমার প্রীজঙ্গ । 
তোমার প্রতাপ রুত্রে মোর নিদ্রা ভঙ্গ ॥ 
এতকাল অভয় নিদ্রায় আমি আছি। 
দেখিয়া তোমার তেঙ্গ বিস্ময় ভাবিছি ॥ 
কহিয়া প্রকৃত কথা দেহ পরিচন্স । 

দুর কর আমার মনের মহন্ত ॥ 
শুনিঞে রাজার কথ! দেব ভগবান । 
মধুর বচনে কুষঃ কবেন সন্সিধান ॥ 

শুন শুন ওহে মহাশয় নরপতি । 
পরিচয় করি তব বচনে পিরিতি ॥ 
ব্রহ্মার বচনে ধরা ভাবাবতারণে । 
বহুদেব ঘরে জন্ম লভিলা আপনে ॥ 
দৈবকী অষ্টম গর্ভে আমার উৎপত্তি । 
কংস নিধন হেতু নন্দঘরে স্থিতি ॥ 
গোকুলে আমার নাম গোপাল বলিয়া । 
তুষিল ধরণীভার কংস নিপাতিয়া ॥ 
ইবে রাজা জরাসন্ধ যবন সহায় । 
আমারে সাজিয়া আইল করিয়া উপায় ॥ 
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করাসন্ধ সমরে অনেক মহাযোধ । 
সমরে পতন হৈলা পাইল প্রবোধ ৷ 

বড় বড় দানব দৈত্যের হৈলা পাত। 
হের মৈলা কাল রাজা তোমার সাক্ষাৎ ॥ 
গর্গশাপে যছবংশে যবনের ভয় । 

তন্যাৎ উপায় এই কহিল নিশ্চয় ॥ 

এত শুনি মৃচকুন্দ আনন্দে গদগদে । 
দণশুবত করে রাজা গোবিন্দের পদে ॥ 
হরিবে জলদ আখি বরিষএ নীর । 

পুলকে আবিল হৈল সকল শরীর ॥ 
আধো আধো গদভাষে রাজা! মহাশয় । 
আনন্দে আকুল কি কহিতে কি ন| কয় ॥ 
ওহে মহাপুরুষ পূর্ব্বজ পুরাতন । 

লইহু তোমার পদপল্লবে স্মরণ ॥ 

সকল অভীষ্ট সিদ্ধ স্মরণের বলে। 

গঙ্গাদি সকল তীথ তব পদতলে ॥ 

শিব বিরিঞ্চাদি যত দেবগণ । 

সকলে লইতে বাঞ্ছে তোমার চরণ ॥ 

তুমি নাথ শরণা কপাময়। 

তোমার চরণে ভক্তি হউক উদয় ॥ 

কোন বন্ধ ইন্দ্ৰপদ না করি বাসনা । 
রাজ্য ধন সম্পদ সকলি বুখাপনা ॥ 
স্রীপুত্র কন্যা যত বন্ধু লইয়া । 

মায়ামবগি পালনে মিছাই মরি খেয়া] ॥ 
ওহে মহাশয় নাথ কর অবধান । 

নিজ পদকমলে শরণ দেহ দান ॥ 

অনেক পাপের তাপে অঙহ্গুতাপী হৈয়্যা। 
লোহ মোহ কাম ক্রোধ রসেতে মাতিত্্যা ॥ 


> হুপীতল 
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অনাস্ত এসব হয় এ মদমাশ্চ্য্য । 

না হয় সান্তনা মন করায় অধর্ধা ৷ 

তপ পদ শরণ দান্স শীতল? কিরণ । 
শোক মৃত্যু ভয় নাঞি২ লইলে স্মরণ* ॥ 
তোমার চরণ সেবা বিনে যত কর্ম । 
এঅপবর্গ আদি যত কহিয়াছে ধশ্থ” || 
ধন উপাজ্জন কিবা কুটুন্ব পোষণ । 

এ সকল বুখা সব মায়ার বন্ধন ॥ 

প্রণত পালক প্রভু দীনঙ্গন ধন ॥ 

ভব পারাবারে তরি তোমার চরণ ।। 
অনেক ভাগোর ফলে তপস্যার বলে। 
ছলভি মন্স্থাজন্ম ধরণীর তলে ॥ 

অনঘ অক্ষীণ দেহ ভাল মন্দ বোঝে। 
ইহাতে সন্মত হৈয্া! তোমা যে না ভজে ॥ 
তোমার চরণে ভক্তি না হৈলা যাহার । 
গৃহ অন্ধকার কূপ নিত্য কারাগার ॥ 
পুস্থ চৌরাশিত লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ | 
এই ভএ মাগি তব চরণে স্মরণ ॥ 

রুপা কৰি দেহ বর ওহে যহুনাথ । 
তোমার সেবায় নিরবধি রহু হাথ ॥ 
আমারে এমন রতি মতি দেহ প্রভু। 
তব পদ ভাবনে চলিত নহে কভু ॥ 

দেহ শত মুখ জিহ্বা দয়ার ঠাকুর । 

তব গুণগান বিনা নহে যেন দুর ।। 

শত শত মুখ মোর হউক বিদিত। 

তব কথামত বসে মজে যেন চিত ॥ 
তোমার সাক্ষাতে স্কতি আমি কিবা জানি। 
আপনার গুলে দোষ ক্ষেম যদুমণি ৷ 


২ নাহয় বে কখন  * বেদব্যাস মুনি থে কহিয়াছেন ধন 


চে 


৪১৪ 
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এতেক করুণা স্তব করিয়া রাজন । 
দণ্ডবত হৈয়া ধরে গোবিন্দচরণ | 
জ্রীমুকুন্দ পদদ্বন্থ মকরন্দ পালে । 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস গানে || 


রাগ আজ 
হরি হে নারায়ণ গোবিন্দ ওহে রাম । 
চরণে শরণ লইলু তোমার ॥॥ প্র 
কৃষ্ণ লত্য সতা আর সব মিথ্যা । 
সর্ব ধশ্ম কশ্ম রুফণনাম বিনে বৃথা || 
পর।ক্ষিত জিজ্ঞাসেন শুকদেব গান । 
শ্রবণ মঙ্গল গাথা বাখালে পুরাণ ॥ 
অতঃপর ক্ুষকথ। কহ মহাশয়। 
সুচকুন্দ মৃকতি কথা সন্দেহ হৃদয় । 
ব্যাপি বলেন রাজ কর অব্ধান । 
মুচকুন্দেরে মুক্তিপদ দিল) ভগবান ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দে দণ্ডবত করি। 
সকাতরে জোড় করে দুই পাএ ধরি ।। 
শুনিঞা রাজার কাকুর্ব্দাণী ভগবান । 
বড়ই দয়ালু রুষ কহেন বিধান ॥ 
তুমি মহোদর অতি উদার চরিত্র । 
অসৌ ভয় অক্রোধ শাস্তিমাশ্চৰ্য্য নিবিত্ত ।। 
দরশয় নিজ লোভ বুঝিলাঙ যন । 
বাহির না হৈল্য মোর যাঙ্গান্স রাজন ॥ 
দিপাঙ মুকতি পদ প্রীতযুক্ত হৈয়্য। । 
ব্রাহ্মণের ঘরে তুমি জন্ম লভ গিয়া ॥ 
নরনারায়ণ রূপে বিগ্রহ সুতি । 
বদরিকাশ্রমে বাস কর গিরা স্থিতি ॥ 





> বলিব বানী 
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এত শুনি মুচকুন্দ সমশ্রু নয়নে । 

পুহ্থ দণ্ডবত করে গোবিন্দচরণে ॥ 
মাতৃগর্ভে যাতনা বড়ই বিসন্থাদ ॥ 

ইহা বৈ অন্য বর করহ প্রসাদ ॥ 

ইদানি সভাই কহে যত পাপীজলে ॥ 
ভুঞ্তাএ বৌরব যথা যষের করণে ॥ 

পুঙ্ছ পুজ্ জন্ম আছে পুন পুস ক্ষয় । 

মৃত্যু হৈলে মাতৃগত্ে পুস্থ জন্ম হয় ॥॥ 

মল মূত্র অন্ধকূপ গর্তের ভিতরে | 

বন্ধন উন্মাদ আদি ত্রিনাড়ী কাতরে ॥ 
মাতৃগর্ভে যমালয় কহে বুধজন । 

অবুধ সকল কহে যমের তাড়ল॥। 
অন্যস্থানে আছে যম করণ বলির! । 
প্রহার করায় খম তাহাতে লইয়া ॥ 

এ সকল কথা নহে পণ্ডিতজনার | 
মাতৃগর্ভ রৌরব নিলয় সভাকার ॥ 

জীব আত্মা গতাগতি জননী উদরে । 
পরমাস্মার উপদয় ভূমিষ্ঠ হয় নবে ॥ 
শুনিঘা রাজার এত বৈকুলা বচনে । 
সন্তোষ করেন কুষঃ অমৃত কখনে ॥ 
এইবার চল বাজা ত্রাঞ্ষণী উদরে। 

না পাবে যাতনা তুমি গর্ভের ভিতরে ॥ 
আমারে ভাবনা করি থাকিহ সর্ববধা 
মাতৃগর্ভে কদাচিত নাহি পাবে তা ৷৷ 
রাজা বলে আমি কিবা কহিবানে জানি। 
তোমার সাক্ষাতে আর কি কহিব আমি? ॥ 
আপনার গুণে যদি *কর আপনার* । 
তৰে সে তরিতে পারি ভবসিন্ধু* পার* ॥ 
২ কৃপা! কর গদাধর ৩ পৃথিবী ভিতর 
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এত শুনি কৃষ্ণ তারে কহে প্রীত কথা । 
দেহাস্তরে আমার শরীর পাবে তথ। ৷ 
তব যশ গুজ্ঞানে সংসারে পবিত্র । 
তুমি মহাশয় রাজা উদার চরিত্র ॥ 
এত বলি আলিঙ্গন করিল বাজারে । 
দণ্ডবত হয়া রাজা চলিলা উত্তরে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ মতি । 
অকিঞ্চন অতিবাম দাসের ভারতী ॥ 


॥রাগ সিদ্ধড়া॥ 
পৰীক্ষিৎ জিজ্ঞাসেন শুকদেব স্থানে । 
কহ কহ মহাশয় পুরাণ কথনে ॥ 
দ্বারকার লীলা কি ললিত উপাখ্যান । 
একে একে বিবরিয়া করহ ব্যাখ্যান ৷ 
শুকদেব বলে শুন 'অভিমন্যা সত । 
হ্বারকার বেহার কুষ্ণের অদ্ভুত ॥ 
গোলোকেন এহ্বধ্য গোকুলে প্রকাশিল । 
বৈকুণ্ঠের সম্পত্য সব ছ্বারকায় রহিল ॥ 
অতএব গোকুলেরে গোলোক জানিবে । 
কেবল বৈকুণ্ঠ বলি হ্থারক1 ভাবিবে ॥ 
বৃন্দাবন গোকুল মহাপ্রলএর জলে । 
প্রলয় না হয় বাহ সংঙ্গিতার বলে ॥ 
অতঃপর শুন রাজা নিবিষ্ট হইসস। 
দ্বারকার বৈভব কহিব প্রকাশিয়া ॥ 
স্বর্গ্বার নিবাসী রেবত মহারাজা । 
ধান্মিক শরীর তেঁহে। ধর্মে পালে প্রজা ॥ 
তার দেশে জর মৃত্যু ব্যাধি শোক নাঞি। 
পুণ্য স্লোক ধৰ্ণ্মচিত কারণ গোসাঞি ॥। 





চা 





ত্রেতাযুগে অধিপতি মহা ভাগবতা ॥ 
বেবতী নামেতে কন্যা তাহার দুহিত! ॥॥ 
সচরিতা স্থলোচনা ত্ৈলোক্য মোহিনী ॥ 
লাবণ্যের সীমা কোটি কাম কান্ত! জিনি ॥ 
ত্ৰিজগতে তার যোগ্য না পাইল বর ॥ 
মনদুঃখী হৈয়া রাজ! থাকি নিরস্তর ৷৷ 
তৰে কত দিন বই রেবত ব্ৃপতি । 
দম্পতি সহিত রাজ! করেন যুগতি ॥ 
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গেল! কন্যা লএ সাথে । 
ব্রক্ষলোকে গেলা যখ। বৈসে প্রজানাথে ৷ 
নিবেদন করে পাণি যুগল করিয়া] ॥ 
আইলাম তোমার স্থানে মনদুঃখী হৈয়া || 
সথলক্ষণা এই কন্যা আমার তলয়্া। 
ঞিহার সাদৃশ বর না পাই চাহিঞা ॥ 
এই হেতু মনে বড় আছি বিমরিধ । 
চাহ মনের বেথা করাহ হরিষ ॥ 
এতেক শুনিয়া ত্ৰহ্ধ৷ ঈষৎ হাসিত। 

ভাল ভাল বলি ব্ৰহ্মা বলিল! তুরিত ॥ 
মুহূর্ভেক বৈল রাজা আমার অবধি । 
সন্ধান করি কহিব ইহার যে বিধি ।। 
সমাধি বসিলা ব্ৰহ্মা নিজ যোগপীঠে । 
একে একে স্থষটি সব ভাবে উদ্ধ হেটে ৷ 
যোগ্য চিন্তিয়া! ব্রহ্মার ভাঙ্গে ধ্যান । 
আইলা রাজার কাছে করিতে বিধান ॥ 
চিরকাল গেল ব্রক্ষলোকে নৃপতির । 
ক্ষোভ তৃষ্টা তেক্ত রাজার অজয় শরীর ॥ 
তবে ব্রদ্ধা প্রকাশিয়া কহেন বাজারে । 
কন্যা লঞ্া যাহ রাজা আপনার ঘরে ॥ 
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কংস ধ্বংস হেতু রুষ্ণ অখিলের ধাতা1 
তাহার অগ্রজ রাম জন্মিবেন তথা ॥| 
রোহিনীর পুক্র রাম হৈব সন্ধধ্ণ । 
বলদেৰ নাম তার সর্ব স্থলক্ষণ ॥ 
হ্বাপরের অবশেষ কলির প্রথম । 
করিবেন অবতার ভাই দুইজন ॥ 
কংস ধ্বংস করি মধুরার অধিকার । 
উগ্রসেন মাতামহে দিয়া রাজ্য ভার ॥ 
জরাসন্ধ সরে যবন নিপাতিয়া। 
সমূদ্রের মধ্যে পুরী দ্বারক! রচিয়া ॥ 
বেছা করিবেন রাম কৃষ্ণ দুই ভাগ়্য।। 
সেই বলরামে কন্যা বিভা দিবে যেয়্য। || 
এতেক কহিল রক্ষা রেবত বাজারে । 
ইহা শুনি হরষিত হৈলা নৃপবরে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস গানে ॥ 


পরীক্ষিত বলে কহ শুক মহাশয় । 
অতেৰ অপুর্ব কথ! সন্দেহ হৃদয় || 
কত যুগ ঠাকুরাশী ছিল! পিতৃবাসে ॥ 
কেমনে হইল বিভা দ্বাপরের শেষে | 
বিবরিশ়া কহু শুকদেব ভগবান । 
"অধিক আশ্চৰ্য্য কথা এ সব পুরাণ ॥ 
শুকদেব বলেন ঝাজা অবধান কর। 
বিস্তারিয়া কহি কথ! সর্ব পূর্বাপর ॥ 
চিরকাল গেল কন্যা! বাপের মন্দিরে । 
কুষ্ণ অবতার হৈল! বন্তদেব ঘরে ।। 
অন্থরা নিপাত করি ধরণী শাসিলা। 
ব্রাজাভার উগ্রসেন নৃপতিরে দিলা ॥ 
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আনন্দে চিন্তিল! কুক ব্রক্ষাপ্ডের ধাত! । 
ব্ৰহ্মা কুদ্র আৱাধিত ত্ৰিজগত পিতা! ৷ 
বাম ক্ু্ণ অবতার সৰ্ব্ব শিরোমণি । 
শুনিএগ বৈষ্ণব সব আইলা আপুনি ॥ 
কন্যা রত্ন সঙ্গতি হ্বারকা গমন । 

রাজার গমন শুনি দেব নারায়ণ ॥ 

নানা বিধি আদরে আনিল পরে । 
কন্যারত্ব পাঠাইল নিজ অস্ত:পুরে ৷ 

তবে কুষ্ উগ্রসেন রাজারে কহিল । 
ক্রু উদ্ধব সভে যুগতি মাগিল ॥ 

"আর দিন প্রভাতে যতেক যদুবংশ । 
বুফ্ণিবংশ আদি যত হৈল! অৰ্তংপ ॥ « 
ন্বপৃতিক তরে পরি নত কথ! কয় । 
কিমর্থে দ্বারকায় গমন মহাশয় ॥ 

রাজ বলেন ব্রহ্মার আজ্ঞায় এত দূর । 
আইলাঙ তোমাৰ স্থানে দ্বারকার পুর ।। ot 
কক্যারত্ব আনিয়াছি তৈলোকামোহিনী । 
বলরামে বিভা দিতে কৈল। অজযোনি ৷ 
তন্মাত কন্যার সাথে পুরী দ্বারাবতী । 
গমন করেন এই কহিলাড সম্প্রতি ॥ 
কিন্ত রাজ! মনস্থির দেখিয়া কাম পানে । 
ব্রহ্মার আড্ঞার হেতু কিছুই না বলে ॥ 
বাজার বচনে সভে বড়ই আনন্দ । 

ভাল ভাল বলিয়া উঠিল যদ্বৃন্দ ৷ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুক্ক মতি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 
আর দিন প্রভাতে প্রভৃতি উগ্রসেন । 
দিয়াল করিয়া সভে তবে বলিলেন ॥ 
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আনিঞা গোলোক বিপ্ৰ সভার ভিতরে ॥ 
বিভা শুভক্ষণে দিন নিরূপণ করে ॥ 
সকল হারকাপুত্রী আনন্দ মঙ্গল । 

প্রিতি ঘরে মহোৎসব সভে কুতুহুল || 
নানা বাষ্ত দুদারি মোহরি ভেরী দাম! । 
দুন্দুভি পট্রাহ কংস্য করতাল বীণা ॥ 
মধ্যে অককুষ্ক পাত কালি জগঝস্প। 
ঝাঝরি মোহরী বাস্ত বাজে কত ভন ৷ 
সপ্রন্থর পিনাক বীণাদ করি লাস। 
বাব তুর পাঁরবাদিনী বিলাস । 

অঙ্গন প্রাঙ্গণে করি মাঞ্জনা বিধি । 
চন্দনে চচ্চিত কৈল নানা বর্ণে বেদী ॥ 
তথি হেন ঘট আবোপিয়! সর্বজন । 
রসাল পল্পব দিয়া রচিলা তোরণ ॥ 
নারিকেল গুবাক কদলী নানা তরু । 
আরোপিত কৈল সব দেখিবারে চাক ॥ 
মন্বরগমন নিতঙ্থিনী লালা বেশে। 

প্রতি মুখে জর হুলাহুলি চারিপাশে ॥ 
মহামুনি বিপ্র সব একজ হুইয়।। 

পঠেন মঙ্গল বেদ স্বন্থর করিয়া || 
শুভদিন করি তার কৈল শুভক্ষণ । 
অধিবাস বিধি যত আছে নিবন্ধন | 
স্বচিল সকল বিধি বেবস্থ। যে ছিল। 
শুভক্ষণ স্থত্র করে বন্ধন করিল | 
কুলদেবতার পুজ। কৈল অহোৎ্সবে । 
নিশি জাগরণ করি পোহাইল সভে ॥ 
প্রভাতে উিগ্জা তবে দৈবকীনন্দন। 
নিষজ্জির| সভাকারে আনি নিকাতন ॥ 





গোবিন্দবিজন্স 


বহুদেব দৈবকী রোহিনী ঠাকুরালী । 
সভারে তপিল সভে যথাযোগ্য জানি ॥ 
নানাবিধি প্রকারে ভোজন সম্তোপনে । 
ব্যবহার ব্যবস্থা করিল সর্ববজনে ৷৷ 
তবে সব দ্বারকানিবাসী জন মেলি । 
যে ছিল আচার বর কন্যার সকলি ॥ 
কেহ কেহ কন্যার সংহতি রামাগণ । 
হাস পরিহাস বেশ কেশ সুলক্ষণ ॥ 
তবে রুষ্ু আমাত্য বান্ধবগণ লয়্যা। 
নিশিসুখে স্ব ্ভক্ষণে বরযাত্রী হৈয়া! ৷ 
অনেক বিবিধ বাদ্য সংহতি করিয়া । 
কন্যাগারে আগমন আনন্দিত হৈয়্যা || 
শুভক্ষণ কন্যাগারে বর হৈল মেলি । 
রজত পর্বতে যথা হেমলতা৷ বলী ॥ 
অতি খর্ব তঙ্গ রাম কন্যা দীর্ঘময় । 
তা দেখিয়া রেবতের অন্তরে বিস্ময় ।। 
তখন ত্রদ্জার কথা বিচার করিয়া । 
কন্যাদান কৈল বাজা মনস্বী হইয়া ।৷ 
যথোচিত হয় হস্তী রথ পদাতিক । 
অরকত হেন রত দিলেন অনেক ॥ 
বিচিত্র বসন অলঙ্কার বিভূষণ । 
দাসদাসাগণ দিল করিয়া তোবণ ॥ 
অশ্ব মহিষ ধেস্ু কত কত পান। 
বিশেষে তাহার মাঝে অনেক দোহান ॥ 
কন্তাদান কৈল রাজা ব্রক্মার আদেশে । 
রাজ্য ধন তেক্ত হৈএ গেল! বনবাসে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দমন্জ। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাল কর ॥ 


৪২১ 





৪২২ 





গোবিন্দবিজ্গ 


কলিযুগ প্রবেশে হইব অবিচার । 
রোগ্য দুখী প্রজা সব হইব আপার ॥ 
বাজা হৈয়া প্রজা দণ্ড করিব সকল । 
অধনী হইবে লোক সদা রাজবল ॥ 
পরধনে লোভ হবে সভে মিথ্যাবাণী । 
স্থজন হুইবে লোক হইব সতাহীনি ॥ 
পরদার পরজ্রবা করিব হরণ । 

সন্ধা! পৃজাচ্চনা গাত্রী তেজির ব্ৰাহ্মণ |) 
শুর হৈব জিতিক্রি় বিএ ক্মনাচারী । 
বলে ছলে পরধন হরিবেক নাবী ॥ 
সৎলোক হৈয়া দস্বা কৰ্শ্ম আচরিব । 
জ্ঞানীজন হুয়া! বিপ্র ঘরণী হরিব ॥ 
ব্রাহ্মণ হুইয়া হৈবে বিশালি আচার । 
ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রিয় শৃত্ স্লেচ্ছ একাকার ॥। 
স্থজন র্জ্জন হবে ছুঙ্ন সজ্জন । 
পাতকীজনার অঙ্র করিবে হরণ | 
অধৰ্ম্ম প্রবল হৈব ধৰ্ম্ম হৈব ক্ষীণ । 
অনাচার অসতসঙ্গ হইবে স্কিন | 
অল্পশস্যা হৈব ক্ষিতি বৃক্ষে মন্দ ফল । 
ধে অল্প ক্ষীরাধারী মেখে অল্প জল ॥ 
শতায় গতাযু, হব অল্প অল্প দিলে । 
অতি বড় খর্ক লোক হুব দিনে দিলে ॥ 
এই সব কলির ব্যবহারের অনিত। 
ব্ৰহ্মা কহিয়াছিলা। বাজারে কিঞ্চিত | 
তাহার পিতায় পেয়া! রেবত নৃপতি । 
কলি যুগে ধৰ্ম্মে বাম খর্ক তঙ্গ অতি | 
তন্মাৎ এসব কথা মনে বিচারিয়।। 
বনবাসী হৈলা রাজা মন তেক্ত হৈয়া ।॥ 





গোবিন্দ বিজন্ম 


এই মতে নানারঙ্গে দৈবকীনন্দন ॥ 
শত্ৰুজিত হৈয়া! ভূষি করিলে পালন ॥ 
সেই এই কলিকাল সর্প মহাকার । 
ইহার দংশনে কার নাহিক নিস্তার ॥ 
কুষ্কমন্্র গ্রহণ করিয়া বিষ ঝাড় । 
বালাঘর ছাইল ঝাড়িতে হবে গাড় ॥ 
এমন হরির মঙ্্ে সর্ব বিষ হবে । 
কলিকালে সর্পের দংশনে কিবা করে ॥॥ 
কলিকালে সর্পের দংশনে পাপবাধি ॥ 
কুষমন্ত্রে পাপ নষ্ট করছ অউষধি ॥ 
ফুকুবিয়! বলি কষ্ণ মন্ত্রের স্মরণে । 
কলি মন বিজিলে বিমুক্ত ততক্ষণে ৷ 
পচালিয়া মঙ্তে কালকুট বিশ্ব হবে। 
কুষমঙ্ত্ে কলি মন বিনাশিতে পারে ॥ 
হেন রুষ্ণগ্ুণ গানে যে করিবে শ্রম । 
নিশ্চন্ন জানিবে তাক বামদিগে যম || 
যমের দমন ভয় মনে রাখ ভাই । 
কুষ্ণ না ভজিলে যমদণ্ডে ছাড়া নাঞি ॥ 
হেন রুষ্ণ না ভদ্দিল মনের ভরমে। 
অভিবাম দাস কি করিবে পরিণামে || 


এইমত দুই ভাই রুষঃ বলরাম । 

সমর বন্দিত হৈয়! আইলা উদ্াম ॥ 

জর! মৃত্যু ভয় দুঃখ নাহিক সংসারে । 

শত্ৰু সংহারিয়! কুষণ 'অবনী বিহরে ॥ 
শৌনকাদি মুনিগণ প্রশ্ন কৈল স্যতে। 
রেবতী রামের '্বয়দ্বর অস্ভুতে ৷ 

বএসে অধিক দেবী অতি দীৰ্ঘ দেহা । 

কি বিধি প্রকারে দৌহে পাই আছে শোভা ॥ 


৪২৩ 


৪২৪ 





গোবিন্দৰিজয় 


বিপরীত কথা সব পরিণাম কহ ৷ 
শুনিঞা মনের মাঝে ভাবিল সন্দেহ | 
এত শুনি ঈবদহাস স্থত মহাশয় । 
অব্ধান কর সব বিমল হৃদয় ॥ 
এইকরূপে কখোদিন করিল বেহার। 
দেখিয়া! দোহার তঙ্ হাস্য সভাকার ॥ 
স্ত্রী পর্্যা্ন ইঙ্গিত করেন নহে স্ডুট । 
সভে বলে বর কন্যা বড় আম জেঠ ॥ 
এইমত বলব্বাম জানিঞ! ইঙ্গিত । 
মনন্বী হুইয়া থাকে সভার বিদিত ॥ 
মনে মনে উপায় স্থজিল কামপাল। 
খর্ববাঙ্গি করিতে রাম আনিলেন হাল ॥ 
ক্রোধ হয়্যা মহাশয় রেবতীর গলে। 
হাল দিয়া টান দিলা ধরণীর তলে ॥ 
দীর্ঘ তন খর্ধর হৈল রেবত-ছুহিতা। 
বিশিষ্ট হন্দরী হৈলা রামের বলিতা ॥ 
ত্রৈলোক্যমোহিনী রূপ লক্ষ্মীর সাদৃশা । 
ত্ৰিভুবনে আর নাই উপমার ভাষা ॥ 
দেখিয়া রামের কীত্তি দ্বারকা নগরে । 
বিস্ময় জন্মিল মনে সভাকার তরে ॥ 
এই মত নানা বঙ্গে দেব নীলাস্বর । 
করিল দোহার এইকরূপে শ্বয়ন্বর ৷ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মধুলুক্ধমতি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 


ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্য। । 
সৰ্ব ধর্শ্ম কৰ্ম্ম কুষ্চনাম বিনে বৃথা || 
কুষের মধুর মুত্তি লোচনে রাখিহু । 
কৃষ্ণগুণ কথনে শ্রবণ নিযোজিহ ॥ 





গোৰিন্দবিজয় ৪২৫ 


অতঃপর পরীক্ষিত রুতাঞ্ছলি করে । 
কুষ্ণকথা জিজ্ঞালিল শুকদেব তরে ॥ 
কহ শুকদেব মহাশয় ভগবান । 
কুষ্ণকথাম্ৃত পান মোরে দেহ দান | 
শুকদেব বলে রাজ! রুষপূজা কর । 
কুষের অধরাস্মতে জিহবাগ্রতে ধর | 
তৃপ্ত হৈয়া কুষ্ণকথা। করহ্‌ শ্রবণে । 
পঞ্চবাজি আছ রাজ] আপান ভোজনে || 
রাজা বলে সত্য বটে কুষের নৈবিদ্য ॥ 
বৈষ্ণবের মুখাম্বৃত সমান অভেদ ॥ 
ক্রষ্ণগুণামৃত পান করিয়াছ তুমি । 

তার উদাহোন রসে ভুক্ত আছি আমি | 
আহা কি উত্তম রসে করাইলে সিক্ত । 
ভক্ষ্য তৃষ্টা নিদ্রালস্ সব হৈল তেক্ৰ ৷ 
অন্য বন্ধ ভক্ষ্যপানে জরা মৃত্যু আছে । 
ক্ষ্ণগুণাম্বৃত পানে মরিয়া জিয়াছে || 
হেন মহাপ্রসাদ তোমার ঠাঞি পাব) 
আর কোন ভক্ষ্য পানে তিপ্ত না হুইব ॥ 
কহ কহ মহাশয় কৃষ্ণগুণ কথা । 

"আমি সে পরমাধম তুমি ভিক্ষাদাতা ॥ 
হেন ভিক্ষা! দেহ দুস্থ করহ মোচন । 
যেন কতকাল বৈশ্য খাই সেই ধন ॥ 
ইহা শুনি শুকদেব পুলকে আবলী । 
সাধু সাধু বলি পৰীক্ষিতে কোলে তুলি ॥। 
শুন শুন ওহে রাজা মহ! পুণাল্লোক । 
তব গুণ প্রসঙ্গে পবিত্ৰ তিন লোক ॥ 
ব্যাস উপদেশ কথা পুরাণের সার । 
কহিয়া সে সব কথা করিয়। বিস্তার | 





গোবিন্দবিজয় 


এখন কৃষ্ণের কথা কহিব বিদিত। 
ভীম্মকর্ুন্দিনী বাম! কন্দিী সহিত ॥ 
বিদর্ভের দেশে রাজা ভীম্মক নৃপতি । 
তাহার দুহিতা দেবী কুক্সিনী ভ্রযতী ॥ 
সাক্ষাত লক্ষ্মীর তুল্য রূপে হৈমবতী । 
কূপে গুণে যৈবনে কেবল ভগবতী ৷ 
বিভাযোগ্য দেখি রাজা ভীম্মক আপনে । 
হেন কন্যা কারে দিব মনে মনে গুণে ॥ 
লক্ষ্মীর সাদৃশ বর নারায়ণ হয়। 

ঞিহার স্বামীর যোগা দৈবকীতনয় ॥ 
পৃথিবীর ভার হরিবারে দেব হরি। 
বৈকুণঠ তেজিয়া আইলা! ছারাবতী পুরী ॥ 
তারে হেন কনা! দিয়া জন্ম করি সার্থ। 
দেখিলে চরণ তার হইব রুতাখ ॥ 

কিন্ রাজা প্রকাশিয্পা না পারে কছিতে। 
যুগতি করিল রাজা পুত্রের সহিতে ॥ 
বিভাযোগা কন্যা মোর কন্দিণী হ্ন্দরী । 
কারে বিভা দিব কন্যা বল দৃঢ় কৰি ॥ 
কুন্ি বলে স্বয়স্বর| কর মহাশয় । 

বুঝিয়া করহ কন্যা যার যোগা হয় ॥ 


_ যত যত পাত্র সব আছে ক্ষিতিতলে | 


আমত্রিয়া আন সভে বিদর্তম গুলে ॥ 
পুত্রের বচনে রাজা দিলা অন্থমতি । 
দেশে আমস্ণ পাঠাইল নরপতি ॥ 
গোবিন্দপদাৱবিন্দ মকরন্দ পানে। 
গোবিন্দবিজয় অভিবাম দাস গালে ॥ 
তবে রাজা! ভীগ্মক আপন মহাশয় । 
পাঠাইল আমস্ণ লিখিয়! প্রণয় ॥ 





গোবিন্দবিজন্ ৪২৭ 


স্যর স্থান কৈল বিচিত্র চাঙ্গর । 
কনকে নিশ্মিত কৈল মঞ্চ পরিসর ৷ 
দিব্য অট্টালিকা সব প্রাচীর স্বন্দর ৷ 
কনক কলস চুডে পতাকা উচ্ছর ৷৷ 
শুবাক কদলী বিশ্ব বসাল বকুল । 
প্রিতি ঘরে নগরে আরোপিলা ফুল ॥ 
বিচিত্র চৌবেব পথ মাৰ্জ্জনা করিল । 
ঘরে চন্্রাতপ তোরণে বেড়িল ॥ 
নারায়ণ আগমন সদয় ভবন । 
লক্ষ্মীর বিশ্রামস্থলী রচিল যেমন | 
প্রিতি ঘরে মহোৎসব আনন্দমঙ্গল । 
নানা বান্ধা বাজে কত দুন্দুভিযুগল ॥৷ 
ভেবী মোহরি দাম! দগড সাহনি। 
করিলাস সপ্রঙ্থরা বাজে পিনাকিনী ॥ 
মিদক্গ মূবজ ভশ্ক কংল করতাল | 
কঝাাঝরি মোহরি বীণা ফুকরে কাহাল ॥ 
কেহ তাল মান গান সঙ্গীত আলাপ । 
আনন্দে অবধি নাঞি লক্ষ্মীর প্রতাপ ॥ 
এই মত স্বয়ন্বর স্থান কৈল বাজ! । 

যেই যেই রাজা আস্তে করে তার পূজা ৷ 
বাণ ভোম মগধ পাণ্ডব কুকুবর । 
বঙ্জনাভ শান্ধ অহুশাঘ কাশীশ্বর ॥ 
শিশুপাল দন্তবক্র মস চেদ্দিতাল। 
ভগদত্ত জয়রথ কাস্বোজ গান্ধাল || 
অপর যতেক রাজ! জগতে নিবাসে । 
কুক্সিলীর স্বয়ন্বর দেখ্খিবারে আক্তে ॥ 
পুজাচ্না বিধিমত করি প্মাদরিল । 
আসন বসন সজ্জা সভাকারে দিল ॥ 








গোবিন্দবিজয় 


গন্ধ পুষ্প মাল্য আদি চন্দন ভূষণ। 
সভাকারে দিয়া রাজা কৈল সম্ভোপন ॥ 
ভোজন পানাদি যত সব সমপিল | 
ভীম্মকের আদরে সভাই তুষ্ট হৈল ॥ 
এমন সমএ রাজা বিদর্ড ঈশ্বর । 
সভামধ্যে দাণ্ডাইয়া কহে জোড়কর ॥ 
আমার তনয়া রত্বা কুন্মিনী সন্দরী । 
বিভা যোগ্য কাল তার কি বিচার করি ॥ 
যদি হয় সম্মত তোমা সভাকার । 
গোবিন্দে করিয়! দান কন্যা আপনার ৷ 
এত শুনি নৃপগণ নতশির হৈয়| ৷ 
নিশব্দে বহে সব অন্তরে ভাবিয়া ॥ 
কেহ কিছু না কহে সভাই গৌণ করি। 
হেনকালে রূক্ি বলে গাল গঞ্জ করি ॥ 
পু পু এ কথা কোন বুদ্ধে কহু। 
হীনতা আশ্রয় ভাল মন্দ নাহি বুঝ ॥ 
তুমি বৃদ্ধ পিতা হস তেঞি সহি কথা । 
আপনার হাথে কাটি আপনার মাথা ॥ 
মহারাজ সভাত এমন কুবচন। 

ধিক থাকুক এ সভায় আমার জীবন ॥ 
আমার ভগিনী তব দুহিতা কক্সিণী। 
তার তরে ভাল বর চিন্তহ আপুনি ॥॥ 
নন্দ গোণডালার অল্পে হইল মানব । 
গোচারণ কীন্তি তার এই সে পুরুষ ॥ 
'অগ্াপিহ উগ্রসেনের পরিচার করি। 
কি বুদ্ধে কহিলে তারে কন্যাদান করি ॥ 
খেদাড়িয়! দিল তারে এই জরাসন্ধ | 
সাগরের জলে ন্সাছে করিয়া প্রবন্ধ ॥ 





গোবিন্দবিজয় ৪২৯ 


আট দশবার গেল পালাইয়া বনে। 

কি বুঝিয়া কুটুস্বিত৷ চাহ তার সনে ॥ 
কংস রাজার হয়াছিল শেষ পরমাঞি । 
প্রবঞ্চনা করিস তেঞি মারিল কানাঞি ॥। 
এই যুক্তি মনে বলবান বুঝিয়াছ । 

ধিক মোর জীবনে এমন কহিতেছ ।। 
আমার ভগ্নির যোগ্য গোওালার বেটা । 
হেন কথা কহ যাথে মাথা যায় কাট! ॥ 
আছে এক যুক্তি যদি মনে আকর্ধয়ে । 
কুলে শীলে মহাবংশ মদ্রদেশে রএ ॥ 
দমঘোষ মহারাজা ছেদির ঈশ্বর | 

তার পুক্র শিশুপাল নামে নৃপবর ॥ 
যারে কন্যাদান দিলে হুইবেক যশ । 
লোকের সমাদে হবে পিতিষ্ঠা পৌর ॥ 
তারে কন্যা দান কর করিয়া যতন । 
ইথে অস্থমতি দিবে সকল রাজন ॥ 
নৃপতিমণ্ডলে দেখ সভে হেট মাথা । 
তবু তুমি না বুঝিলে ভাল মন্দ কথ! || 
ডাক দিয়া বলে ববি শুন রাজগণ । 

কি বল ইহাতে যত করি নিবেদন ॥ 
সকল ভূপাল বলে এই বটে নীত। 
শিশুপালে কন্যা দিলে সভার পিরিত ॥ 
ভাল ভাল বলিয়া সভাই দিল সায় । 
গোবিন্দ বিজয় অভিরাম দাস গায় || 
কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

স্বর ধৰ্ম্ম কর্ম কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
শুকদেব বলে রাজা কর অবধান । 

শুনহ অপূর্বব কথা বাখানি পুরাণ ॥ 








গোবিন্দবিজয় 


শিশুপালে কন্যা দিতে অধিবাস কৈল । 
হেনকালে কৃষ্ণ আসি কল্সিণী হরিল ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া বলে রাজ পরীক্ষিতে । 
কহু কহ মহাশয় কুকের চরিত্র || 
এতেক রাজার মাঝে কেমন করিক্সা। 
কেমন সন্ধানে নিল কন্দরিণী হত্রিয়া ॥ 
চাকু করি কহ কথা শুক মহাশয় । 
বড়ই আনন্দ বাড়ে শুনিলে হৃদয় । 
শুকদেব বলে ব্বাজা কর অবধান। 
বাখানিএা কহি কথা দশম পুরাণ ॥ 
হেথা হাজা। দমঘোষ ছেদির ঈশ্বর । 
পরম পিরিত যার হরিব অন্তর || 
অধিবাস স্থান কৈল বিচিত্ৰ নগরী । 
নৃত্য গীত নানা বাছা মহোৎসব করি | 
অনেক ব্রাহ্মণ ভট্র বেদধ্বনি গাল । 
অধিবাস করে রাজা যে কিছু বিধান ॥ 
বিদর্ভের যত লোক এই কথা বলে। 
কুন্মিণীর বিভাকাল দিব সন্ধ্যাকালে ॥ 
কেহ বলে রুফণ তবে না আইল হেথা। 
না দেখিব রুষ্ণমুখ বহি গেল বেখা ॥ 
কোন কোন কুলবধু বলে নারীগণে । 
কুফর প্রসঙ্গ কথা রূপরাম ভনে ॥ 
কেহ বলে কৃষ্ণ অতি স্থমধুর মুঠি । 

কি সব বএস শ্যামতঙ্গ ্র্পপতি ॥ 

কেহ বলে সেই কুষঃ অখিলের ধাতা । 
ত্ৰিভুবনে তাহার তুলনা দিতে কোথা ॥ 
হেন বর থাকিতে বরিব শিশুপালে । 
মরুক অধম ব্বন্সি যাকু রসাতলে || - 





গোবিন্দবিজয় ৪৩৯, 
সহচরী সখী সব করে কানাকানি । 
শিশুপালে বিভা দিব এমন কন্দিণী ॥ 
মরি মরি কন্মিনী যদি বিরসে বসিত । 
আমা সভ। লৈয়া কৃষ্ণ মহিম! কহিত ॥ 
শুনিতে শুনিতে কথ! কন্মিনীর মুখে । 
ভেদিয়াছে কৃষ্ণগুণ দাগ যার বুকে ॥ 
হেন কল আসিবেন দেখিব নয়ানে | 
গুরুজন বিরোধ লা শুনিবেক কানে ॥ 
যেন তেন প্রকারে দেখিও কৃষ্ণমুখ । 
হেন ক্র দরশনে বিধি দিল দুখ ॥ 
শুনিতে শুনিতে কথ! কন্মিণী শুনিল । 
আকাশ ভাঙ্গিয়) যেন মন্তকে পড়িল ॥ 
ওরে হরি তোমার বিরহে প্রাণ যায়। 
দরশন দিয়া প্রাণ বাখ শ্যামরায ॥ 
শিশুপালে বিভা দিবে নিশ্চয় জানি ০11 
ধরণী পড়িল দেবী অচেতন হৈয়্যা ॥ 
হা কুষ্ণ হা কুষ্ণ বলি ছাড়িল নিশ্বাস । 
ধরণী আন্ধার দেখি সকলি উদাস ॥ 
ক্ষেণেক চেতন হুয় শ্ষেণে অচেতন! ॥ 
ক্ষেণে ক্ষেণে কুষ্ণরূপ করেন ভাবনা ॥ 
কঙ্কন রসাল আদি ভূষণ বলয়া । 
কাড়িয়। ভূমিতে ফেলে ভীম্মকতনয়া ॥ 
অজ্ঞান হইল দেহ বসন বিঘটে । 
কনককমল ষেন ধরণীতে লোটে ॥ 

ইহা দেখি সব সখী সনম হইস্সা। 
ক্রক্সিনীর মুখে জল দিলেন ঢালিয়া ॥ 
ঈষৎ, চেতন! হৈল কৰ্মিণী স্বন্দরী ॥ 
হা কৃষ্ণ হা কুষ্ণ বলি সুখে স্মরে হরি ॥ 





গোবিন্দ বিজয় 


শিশুকাল হৈতে হরগৌরী আরাধিল। 
গোবিন্দ হইব পতি বড় আশা ছিল ॥ 
এমন বঞ্চিত কশ্মে কে হইল বাধ্য । 

সে বড় দারুণ হৃদি জগতে অলাধা ॥ 
কোন অপরাধ পেয়্যা হর হৈমবতী । 
না ঘটায়ে দিল মোরে কুষং হেন পতি ॥ 
কুষু পতি হইব বলিয়া কাল গেল। 
এখন আমার ভাগ্য শিশুপাল ছিল ॥ 
না রাখিব প্রাণ আর অগ্নি প্রবেশিব । 
গোবিন্দ উদ্দিশে প্রাণ নিছনি করিব ॥ 
জন্মে জন্মে পাই যেন ক্র্ণ হেন পতি । 
মোর ভাগা যে করিল হর হৈমবতী ॥ 
ইহা শুনি সহচন্বীগণ যত ছিল। 
কুক্িণীরে কোলে করি তুলিয়া বসিল ॥ 
কেহ কেহ কথা কয় হিত চাতুরালি। 
কোন ভাবনায় তুমি ভাবিছ ব্যাকুলি ।। 
যেই থাকে ভবিতবা সেই হৈতে চায়। 
তথাপি করিতে চাহি হেতুর উপায় ॥॥ 
জন্মে জন্মে যদি কষ্ণ আরাধিয়া আছ। 
নিশ্চয় জানিহ কৃষ্ণ পতি পাইআছ ৷৷ 
অধমের বোলে কেহ অন্য নাকি ভাবে। 
সিংহের বনিতা নাকি শৃগালে সন্ভবে ॥ 
তন্মাৎ উপায় চিন্তা করহ এমন । 
যেমন প্রকারে হয় কৃষ্ণ দরশল || 

এত শুনি ভীগ্মকতনয়া হরিপ্রিয়া। 
উঠিয়। বসিল রামা মুখে জল দিয়া ॥ 
ক্ুষণ আগমন চিন্তা করিয়া ভাবন। 
ডাক দিয়া আনাইল কুলের ব্রাহ্মণ || 
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নিভৃতে বলিয়া দেবী করেন বিনয় । 
কুষে বিরহ বেথ! ব্রাহ্মণেরে কয় ॥ 
আমার সংবাদ লয়্যা দ্বারকার যাহ । 
আমার বিরহ বেথা কুষ্ণকে জালাহ || 
এত বলি প্রণাম করিল বিপ্র পায়। 
গোবিন্দবিজন্প অভিরাম দাস ক ॥| 
কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কশ্থ রুষনাম বিলে বৃথা ॥ 
বাঙ্গ| বলে কহু মহাশয় তপোধন । 
কিরূপে বিদর্ভে হৈল ক্ু্ণ আগমন ৷৷ 
শুকদেব বলে রাজ! কর অবধান। 
যেমনে কন্মিণীরে হরিলা ভগবান ॥ 
কুলপুরোহিতে দেবী চরণে ধরিয়া । 
অনেক বিনয় কৈল ককুণা করিয়া ॥ 
চল চল বিপ্রবর চল দ্বারাবতী । 
আনিবে যেমনে আস্তে মোর প্রাণপতি ॥ 
কুষ্ণের বিরহে দেবী করেন রোদল। 
নয়ানের জলে ভেজে উরুর বসন ॥ 
নয়ানের বিন্দে মকরন্দ লোহ গলে। 
বসন ভিজিয়া পড়ে উরজ্জ মণ্ডলে ॥ 
কুচের কন্তবী সঙ্গে মসী কালি করি । 
কর্ণপুর অলি দল বাম করে ধরি ।। 
করসিল খালি খানি করিয়া সমুদায় । 
লিখিল প্রবর পত্র গোবিন্দের পায় ॥ 
অবলার প্রাণনাথ কর অব্ধান। 
তোমার চরণ বিনে গতি নাঞি আন ॥ 
শিশুর সময় হৈতে সেবিয়! শঙ্করী'। 
কুষণ পদে দাসী আমি হইব কিন্করী ॥ 
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সেই বর পাইল হুরগোরী আরাবিয়া । 
তবে কেন প্রাণনাথ বহে পাসনিয্া ॥ 
যদি না আনিবে মোরে লৈতে প্রাণনাখ । 
তোমার উদ্দিশে প্রাণ তঙ্গু করি পাত ॥ 
জন্মে জন্মে পাই যেন যদুবৃন্দ পতি । 
লিলি করি সুদদিত করিয়া দিল পাতি ॥ 
বিপ্রের চরণ ধরি ভীশ্মকনন্দিনী । 
কান্দিয়া কান্দিয়| কহে মধুরস বাণী ॥ 
যেমনে আইসে মোর প্রাণপতি নাথ। 
করাইবে দরশন কল্মিণীর সাথ ।। 

যদি কহে কেমন উপায়ে যাব তথা । 
মোর নাম করিয়া কহি এই কথ! ৷ 
কংস কুবলয় কেশি কালিয় মথিলে । 
সে কালে এমন ভয় মনে না করিলে ॥ 
চাতুরী কপট কথা সব ছাড় মায়। । 
কন্সিণীরে কিন্ধরী করিয়! দেহ ছায়। | 
বিভার পূর্বের দিনে আছে কুপাচার । 
বাহির উদ্ানে আছে চশ্ডীর আগার ॥ 
সখী লক্ষি করি যাব চণ্ডী পূজিবারে। 
থাই হন্ছিব আমা দেব গদাধরে || 

এই হেতু উপায় কহিয় তুমি তথা । 
দ্বাসী বলি দয়া থাকে আসিবেন হেথা ॥ 
কালি বই পরুণ্ড হইব অধিবাস । 
"আসিবে ইহার মধ্যে করিস প্রিয়াস | 
চল চল ছিলবর হের দণ্ডবত। 

দাসী হৈব তোমার জীবন থাকে যত | 
বিদায় করিয়া বিপ্রে কক্সিণী সুন্দরী । 
ক্ঞ্চপতি ধ্যান করি পূজে হুরগোৌরী ॥ 






গোবিন্দ sot 


পথক্রমে গেলা [প্র পুরী ছবান্থাৰতী । 
দুর্গম সরণি শৈলে অরমযুক্ত অতি ॥ 
অলঙ্য্য সাগর যার গড় পরিক্রমা! । 
ত্ৰিভুবনে বৈকুণ্ঠ যাহার উপমা ॥ 

ব্ৰাহ্মণে বিরোধ নাঞি রুষের নগরে । 
অবিষুতে গেলা-বিপ্র পুরী অভ্যাস্তরে )। 
তাক্ষণে দেখিয়া ক্রষঃ ঈবনড হাসিস্া। 
পুরত্রজি লইলেন হাথেতে ধরিয়া ৷ 
বসাইলা বরাসনে পদধোৌত করি। 
উপহার ভোজ্য দিয়! তুষ্ট কৈল! হুরি ॥ 
শ্রমবেথা দূর গেল পুহ্থ সিংহাসনে । 
বসাইয়া পদ জাতি গোবিন্দ আপনে ॥ 
ঈবদ্ধান্ মৃখাস্বোজে দৈবকীনন্দন ৷ 

পদ জাতি জাতি কুষণ দিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
কোন দেশে নিবাস গমন কি কারণ । 
বিবারিযা কহু যত আছে বিবরণ ॥ 
্রাহ্মণ বলেন কুষ্ণ কর অবধান। 

বিদৰ্ভ নগরে রাজ! ভীগ্মক আখ্যান ॥ 
তাহার দুহিতা দেবী কুৰ্মিণী হ্ন্দরী। 
কেবল কমল! তার তুল্য নাহি নারী ॥ 
বিভাযোগ্য দেখিয় ভীগ্ক মহাশয় । 
স্বর বরিয়া আনিল নৃপচয় || 

বিদ নগরে হৈল মহারাজ ঘটা । 
রুষের নিন্দিত বড় ভীগ্মকের বেটা ॥ 
লঙ্বিয়া বাপের বাকা সেই পাপমতি । 
শিশুপালে কন্যা দিতে বাপে দিল যুক্তি ৷ 
ক্ন্মিবাকো শিশুপালে কৈল নিরুপণ । 
ইখে অনুমতি দিলা সকল বাজন | 
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কালি বই পরশু হইবে অধিবাস ৷ 
তস্মাত ত্বরায় আইলা তোমার সকাশ ॥ 
একথা শুনিয়া দেবী ভীক্মকতনয়া । 
অচেতনে আছে দেবী ভূতলে শুতিয়। ৷৷ 
শিশুকাল হৈতে দেবী পূজিয়া পাৰ্বতী । 
কামা করিয়াছে কষ্ণ হইবেন পতি ॥ 
হের লেহ পাতি কন্রিণীর করাক্ষর । 
তোমা বিনে নাহিক তাহার অন্ত বর ৷ 
সত্বরে সাজিয়া রথ করহ গমন । 
তোমার গমনাবধি জীবন ধারণ ॥ 
গমনে বিলঙ্গ যদি করিবে ঠাকুর । 

না জীবে কুল্সিণী আমি কহি এত দূর | 
শিশুপালে বিভা যদি দিবে তার পিতা । 
নিশ্চয় তেজিব প্রাণ ভীন্মকভুহিতা] || 
পত্র পেয়্যা দৈবকীনন্দন ভগবান । 

ঈষৎ হাসিত মুখে কহেন বিধান ॥ 
ত্ৰিজগতে কে আছে এমন শক্তি ধরে। 
পিপিলিক পক্ষ উঠে মন্মিবার তরে ।। 
হেন কথা মুখে আনে সে বড় অধম । 
মরিবারে সাধ আছে দেখিবারে যম ॥ 
পত্র পঠনিক করি পেএ সমাচার । 
হৃদএ ধরিলা পত্র করিয়া স্বীকার ॥ 
নারায়ণ বিনা লক্ষ্মী কাহার না হয়। 
গোবিন্দবিজয় অভিবাম দাস কক্স 


ক সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 
সর্ব ধর্শ্ম কশ্থ কুষনাম বিনে বৃথা ॥ 
পরীক্ষিত বলেন কহ শুক ভগবান। 
কিরূপে বিদর্তে হৈল রুফের প্রস্থান ৷ 





গোলিন্দবিজয় 


কহ কহ মহাশয় করিয়া বিস্তার । 

অবণ মঙ্গল কথা শুনি বারদ্বার ॥ 

শুক বলেন ক্ুষকথান্র আমি কি খেমক । 
কক্ষের মহিমাপ্ুণে কুত্র অপারক ॥ 
গোবিন্দের নামের মহিমার যত অর্থ । 
কহিতে ধরণীধরে না ধরে সামর্থ্য ॥ 
অতঃপর দৈবকীনন্দন ভগবান ॥ 
দারুকে আনিঞে কৈল সকল বিধান ॥ 
রথ সাজ সত্বরে করিয়া বাণগর্ত । 
দেখিব কন্মিণীর বিভা। যাইব বিদর্ত ॥ 
গকুড়ে আনিঞা কৈল রথে হয় ধ্বজ । 
'অবিলঙ্দে সাজ বথ করিয়। স্থসজ্দ || 
সাজিয়া! সারণি রথ যোগায় তখন । 
হুইল! গকরুড়েধ্বজ দৈবকীনন্দন ৷৷ 
ব্রাহ্মণ সহিত ক্্ণ হৈলা রথারোহ । 
পূর্বাপর ক্র শিশুপালে আছে দ্রোহ ॥ 
শুক বলে পশ্চাতে কহিব বিবরিয়া । 
এখন কুষ্ষের বিভা শুন মন দিয়া ॥ 
বিদ্তে প্রস্থান যদি কলা ভগবান । 
শুনিঞা চিন্তিত বড় হৈল! বলরাম ॥ 
সাতাকিরে ডাকিয়া! আনিল! নীলাঙ্থর । 
এক! রথে ক্রফণ গেলা বিদর্ত নগর ॥ 
জগতে যাবত জিয়! পাপ জরাসন্ধ । 
কুষ্ণ সনে দ্বেষ ভাব আছএ সঙ্দ্ধ ॥ 
হেন করি সৈন্য সাজিয়া চল যাই । 
দেখিব যেমন যুক্তি করিব তথাই || 
হেন করি বলরাম সৈন্ত সাজিয়া । 
ভপলে চলিল! রাম অস্ুগামী হৈয়া ॥ 
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হেথা রাজা ভীম্মক কন্যার অধিবাসে | 
আনন্দে উৎসব কৈল বিদভের দেশে ॥ 
বিধি বেবস্থার যত কুলক্রম ছিল। 

্রাহ্মণ আনিঞা সব সমপিত কৈল ॥ 
এতাবাধ দেখিয়! কৰ্দিণী ঠাকুৱাণী। 
অধিক অন্তরে দহে উঠিল আগুনি ॥ 
পরাণে কাতর হৈয়! করে দুরদুর । 

মনে ভাবে নাঞি আইল! আমার ঠাকুর ॥ 
কিবা রূপ কুচ্ছিত দেখিয়া কৈলা ম্বপা। 
তে কারণে প্রাণনাখ না আইলা আমা ॥ 
কিবা অপরাধ কৈলু গৌরীর চরণে। 
সদা ভাবে বরদা না হৈল তেকারণে ॥ 
অথবা আমার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর । 
পথেতে রহিলা কিবা হুইয়া আতুর ৷ 
ভীকুষ্ণের স্বীবধ পাতকে নাহি ডর । 

কে বলে দয়ালু তবে দেব যব ॥ 
দাসীরে দেখিয়া দয়া কর প্রাণনাথ । 
দশনে ধরিয়া তৃণ হের জোড় হাথ ॥ 

এই মতে কান্দিয্া কন্মিমী ঠাকুরাণী ॥ 
অনশন করিয়াছে পড়িয়া ধরণী ॥ 

এমন সময়ে তথা দৈবকীনন্দনে ৷ 
আইলা বিদৰ্ভ দেশে কন্দিণী গ্রহণে ॥ 
সেনার সহিত শিরপালী মহাশয় । 
গোবিন্দের পাছে আইল! ভীম্মক আলয় | 
মহা আনন্দিত কোলাহল শব্দ কৈল। 
সভে বলে সত্য গৌরী কক্সিনী পূজিল ॥ 
তবে রাজা ভীন্মক দেখিয়া রুষ্ণ বাম । 
মনে পান্ত অর্থ দিয়া করিলা প্রণাম ॥ 





গোবিন্দবিজন্ 
গোবিন্দে আনিঞ! সভামাকে আগুসরে । 
অশন বসন দিয়] পূজিল কুষ্ণেরে ॥ 
ইহা শুনি জরাসন্ধ আদি রাজাগণ । 
শির নত বুদ্ধি হত হৈল! সৰ্ব্বজন ॥ 
ক্ষেণেক বহিয়া তবে পাপ জরাসিন্ধু । 
ভীন্মকে গল্ছিয়৷ কহে করিয়া প্রবন্ধ ॥ 
তুমি মহারাজা তায় মহাকুলোন্তব । 
তেকারণে সহিষ্ণুতা করিল এত সব ॥ 
অন্যজন হৈলে তার প্রাণ জীত কোথা । 
সভামধ্যে এই ক্ষণে কাটিতাম মাথা ॥ 
অহাবংশ প্রন্থত সকল মহাশয় । 
আইলা তোমার ভাগ্যে তোমার আলয় ॥ 
সভা সনে গোগ্ডালার করাহ মিলন । 
না থাকিব কেহ হেখা কহিল বচন ৷ 
অন্যাবধি শুন নাঞি আপনার কালে । 
গোপাল ইহার নাম বলে জগজ্জনে | 
গবুর পালন করি গোপাল আখ্যান । 
হীন জাতি সভামধ্যে আন কোন জ্ঞান ॥ 
ভাল হৈল কন্যা দিলে গোণ্ডালার তরে। 
আমর! সভাই যাই আপনার ঘরে ॥ 
হেনকালে জবাসন্ধ ডাক দিয়া ক । 
বরহিবারে এমন সভায় যুক্ত নয় ॥ 
সাহসে সভার মাঝে কহে অহক্কার । 
মনে ভাবে কুষ* ঠাঞি নাহিক নিস্তার ॥ 
একবার ত্রিবিংশতি সেনা সাখে লএ | 
বারে বারে কাটাইয়। আইক পালাইয়া ॥ 
দুই ভাই গর্ত সহায় কৈল রণ । 
অষ্টাদশ বার তায় হৈল পলায়ন ॥ 


৪৩৯ 





গোবিন্দবিজয় 


ইবে সেই কুষ* বলরাম দুই ভাই । 
গকুড় সংহতি সেনা পরিমিত নাঞি॥ 
এই যুক্তি জরাসন্ধ মলে বিচাৰিয়া । 
প্রকারে যাইতে চায় দেশে পালাইয়। ॥ 
এত মনে অঙ্থভাবি মগধ ঈশ্বর । 

সভা হৈতে সভা! লয়্য। উঠিল| সত্বর ॥ 
ইহা। শুনি ভীগ্মক আপনে মহামতি । 
হাথে ধরি বসাইয়| করিল মিনতি ॥ 
হেনকালে ক্রতু কেশি দুই ভ্রাত। 
শুনিয়া রুষ্ণের নিন্দা কর্ণে দিল হাত ॥ 
সেই দেশে বৈসে তারা দুই মহাবীর । 
ধান্সিক বিশ্বাস দোহে বৈষ্ণবে গভীর ॥ 
সহিতে না পরে কুষণ নিন্দার বচন । 
রাম কুষঃ কোলে করি নিল দুইজন ॥ 
আপন মন্দিরে আনি পরম পিরিতি । 
পান্ত অর্থ্য পূজা দিয়| হইল মিনতি ৷ 
দিব্য রত্ব সিংহাসনে কুষে, বসাইল । 
ৰাজ রাজেশ্বর বলি প্রদক্ষিণ হৈল ॥ 
কু পূজার যথোচিত বিধান আছিল। 
পূজা কৰি দোহে রুতি রুতার্থ হইল ॥ 
হেন কুষ্ণ ঠাকুর ভজবে ভাই বন্ধু । 
অতুল অপার বড় এই ভবসিন্ধ ॥ 
গোবিন্দ ভঙ্গনা বিনে নাহিক সংসারে । 
তরিতে তরণী নাঞি কহিল সভানে ॥ 
বিরলে বসিয়া মনে দেখহ ভাবিয়া! । 
কেমনে তরিয়া যাবে হরি ন! ভজিয়া ॥ 
যত কিছু দেখ সব মিথ্যা অকারণ । 
সত্যের কারণ ভগবান একজন ॥ 





গোবিন্দবিজয় ৪৪১ 


গলায় বসন তৃণ দশনে ধরিয়া । 

ঠাকুর বৈষ্ণবে বলি দণ্ডবত হৈয়া ॥ 
অধম তারিতে বৈষ্ণবের বেবহার । 
দাস অভিরামে কর ভবনদী পার ॥ 
কুষ্ণ আগমন হৈল বিদর্ত নগরে । 
স্বর্গে থাকি পুরন্দর জানিল অন্তরে ॥ 
শুকদেব বলেন রাজা শুন পরীক্ষিত । 
বিদর্ভে হইলা। কুষঃ স্থরেন্দ্রবন্দিত ॥ 
রাজা বলে কহ শুকদেব ভগবান । 
কি বিধি কুষের পূজা কৈল মঘবাল ॥ 
শুকদেব বলেন রাজা শুন পৰীক্ষিৎ। 
বিদর্ডে আইলা ক্রম অমরে বেষ্টিত ॥ 
মন্দাকিনী গঙ্গা হুরভি লয়্য। সঙ্গে । 
কুষ্ণ দরশনে ইন্দ্র আইলা! তরঙ্গে ॥ 
উচ্চতর দিব্য রত্ব মঞ্চের উপর । 

কুষ্ণ অধিষ্ঠিত কৈল দেব পুবন্দর ॥ 
মন্দাকিনী জল ঘট সহজ্রেক ধারে । 
আপনে ঢালিলা ইচ্দ ক্ষ্ণের উপরে ॥ 
স্থান করাইয়া বসাইল সিংহাসনে | 
জল দিয়! পদধৌত করিল আপনে ॥ 
মুছিল অঙ্গের জল দেব হরি হয়। 
লিপিল শীঅঙ্গময় পক্ষজ্জ মলয় ৷ 
পারিজাত মালা দিল গোবিন্দের গলে। 
কৌস্তভ সহিত নাভি সবোবরে দোলে ॥ 
মহা মহারত্রমালা কিরিটি কুশুল। 
স্যাম কলেবর দীপ্ত করে ঝলমল ॥ 
অঙ্গদ বলয়! মনি কিছ্কিণী বক্রিত। 
নবঘনে যেন স্থির চঞ্চল উদ্দিত ॥ 





কৃষ্ণে অভিষিক্ত কৰি দেব স্থরপতি । 
রাজ রাজেশ্বর বলি হুইল প্রণতি ॥ 
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত হুয়া! মঘবান। 
মরে বেষ্টিত গেলা ক্থরপুত্বীধায ॥ 
হরেজ্রবন্দিত হয়্যা দেব দম্জারি । 
হুরিলা ধরণীভাব দুষ্ট দৈত্য মারি ॥ 
হেখা দেবী কন্মিণীর অস্তরে করুণ] । 
ক্ষণ আগমন মনে বিলঙ্গ ভাবনা ॥ 

কি করিব কোথা যাব রুষ্ণ কোথা পাব। 
ক্ষেণে ক্ষেণে কন্সণীর মনে এই ভাব ॥॥ 
ক্ষেণেকে মুক্ছা। হয় ক্ষেণে অচেতন! । 
রুষঃ দরশন বিন! নাছিক ভাবনা ॥ 
সঙ্মে উঠিয়া মনে ভাবিয়া স্বন্দরী । 
সখীগণ সঙ্গে চলে পূজিবারে গৌরী ॥ 
যত সহচরীগণ আশে পাশে লঞা। 
পতিব্রতা ত্রাহ্মমীরে আগেতে করিয়া ॥ 
নানা উপহার বিধি পূজার কারণ । 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবিষ্ধ রচন ॥ 
চণ্ডীর মন্দিরে আসি প্রেবেশ হইয়া । 
পূজিল চণ্ডীর পদ চিত্ত নিবেশিয়। ॥ 
তুমি মাতা হৈমবতী হিমালয় স্থত৷। 
শক্ষরী শত্করপ্রিয়া নন্দগোপজাতা ॥ 
তোমা আতরাধিয়া দেবী দেবকনন্দিনী । 
কষ্ণ হেন পুত্ৰ কোলে পাইল জননী ॥ 
এই বর দেহ মোরে প্রাণনাথ সনে । 
দরশন হয় যেন আজুকার দিলে ॥ 
প্রণমোহ ভগবতী ভকতব২দল1। 
কুষ গলে দিব আছি স্বয়ন্বর মালা ॥ 


গোবিন্দবিজয় ৪৪৩ 


অকৈতবে এই বর দেহ হৈমবতী । 
জন্মে জন্মে পাই যেন রুষ্ক হেন পতি ॥ 
দণ্ডবত করি হরগৌৰীর চরণে । 

শির উঠাইতে দেখে কুলের ব্ৰাহ্মণে ॥ 
বেন্ত হৈয়া কহেন কহ ব্রাহ্মণ ঠাকুর । 
আইলা কি প্ৰাণনাথ কহ কতদূর ॥ 
আর বার কহ আগে প্রধান বারতা । 
নিশ্চয় কহিবে মোরে প্রাণনাথ কোথা ॥ 
বিপ্ৰ বলে ঠাকুরাণী মন কর স্থির । 
আইল! তোমার স্বামী দেব যদুৰীর ॥ 

* পুরন্দর বন্দিত হুইয়া পীতাঙ্গর । 
রাজ্হস্তী ঘট! মধ্যে বৈসে হরিহর ॥ 
এত শুনি বিপ্ৰমুখে ভীগ্মকতনয়।। 
হৃদএ আনন্দ বড উলসিত হৈয়া ॥ 
গলায় বসন দিয়! ধরিয়্য। ধরণী । 
বিপ্রপদে দণ্ডবত হুইল! কন্দিণী ॥ 
মনে ভাবে কোন ধনে তুষিব ত্রাক্মণ ৷ 
না দেখি নগ্সানে যোগ্য বিপ্রে সেই খন ॥ 
এত বলি কন্মিণী ত্রান্ষণে নত হৈয়া । 
আপনার ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া ॥ 
কুষ্ণপতি লালসে হইয়া উপসিতা ৷ 
নানা অভরণ পরে জগতমোহিতা ॥ 
শুভক্ষণ হইল হুরিষ তিনলোক । 
কুক্িণীর স্বয়ন্থরে খণ্ডিবেক শোক ॥ 
ইঅলোকামোহিনী দেবী সাক্ষাত কমলা । 
্থয়ঙ্গর গাড় হাথে পারিজাত মালা ॥ 
কি দিব মুখের শোভা কোটা কলানাথ । 
নয়ন খঞ্জনে নাচে কমলের সাথ ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


অবণের ভূষণে হিল্লোল কত ভায় । 
মদন মকর যেন গরাসিতে ধায় ॥ 
কপালে সিন্দুর তাহে চন্দনের বিন্দু। 
দশনে পরশে যেন সবিতায় ইন্দু ॥ 
কলাপী কলাপ কুচ কঞ্চিতের বেনী । 
চান্দের উপরে যেন ফণা ধরিয়াছে ফণী ॥ 
নাপসিকায় বেশর করিছে ঝলমল । 

চাদ উগারিছে যেন মাণিকের ফল ॥ 
মণি দেখি ফণীনাথ আগু হৈতে চায়। 
গকড়ের ভএ সর্প পাছু হৈয়া! যায় ॥ 
পিঠে দোলে চাচন চিকুর ফণী বেনী । 
পাছু হৈয়া। 'আআন্তে যেন মণিৱাজ ফণী ॥ 
বালক ভ্রমরাবলী অলকার মাঝে । 
খাইতে চান্দের সুধা উধা করিয়াছে ॥ 
ভুজযুগ জলব্দহাক্ষুর সব ননী ॥ 
শোভিত সকল শঙ্খ আগে কড়ে মণি ॥ 
কটাক্ষ বিশেষ শিখিমুখ অঙ্ূপাম । 
কুমতির মতি যেন বিদ্ধিল সন্ধান ॥ 
শ্রীবকুম্থকণ্ঠে জিনি হার অপিমাল! ৷ 
হেমঘটে মন্দাকিনী যেন করে খেলা ॥ 
তাহার হিল্লোল যদি দশন প্রকাশে । 
সিন্দুক জড়িত যেন মুকুতাি খসে ॥ 
নূতন বিক্রম যেন গাখিয়] নিয়ড়ে। 
অধর রঙ্গিন সুধা চুয়াইয়| পড়ে ॥ 
নাভি গভীর উর্দ্ধে লোমলতা গতি । 
স্থমেরু ভেদিয়া যেন নাচ্ছে ভাগীরথী ॥ 
পরিধান দুকুপের মূল্য দিতে নারি । 
পুশাদ দোলায় ক্ষীণ মধা দেশ হরি ॥ 
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নিতশ্গিনী হুচারু নিতঙ্গ অনহরে ৷ 
মন্থর গমন '্রতি যৌবনের ভরে ॥ 
চম্পক কোরক পদ অঙ্গুলের ভাতি। 
তারক পড়িয়া খেলে নখ রেখা পাতি ॥ 
মন্থর গতিকে গমন বিলঙ্ছিনী । 

চবণ মৱিরে মৃদু ভাসে অরালিনী ॥ 
হাথে মালা ভগবতী আলা] স্বয়ন্থবে । 
বিজ্ুুরি পড়িল যেন সভার ভিতরে ৷ 
কুল্সিণীর রূপ দেখি পাৰিব সকল। 
মুকুছা হুইয়া সভে পড়িলা ভূতল ॥॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে । 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখালে ॥ 


কর্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্বৰ ধশ্ম কণ্দ কুষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 

শুক বলেন শুন পরীক্ষিত নৃপবর । 
গোবিন্দ গ্রহণ কৈল কন্মিণীর কর ॥ 
তবে দেব ভগবান দৈবকীলন্দলে । 
কুক্মিণীরে কোলে করি তুলিলা সন্ধানে ॥ 
গুড় বিক্রম করি দিল পাকসাট । 

এক বেগে এড়াইল যোজনেক বাট ॥ 
সৈন্য সামন্ত পাছ লয়্যা নীলাম্বর । 

মহা বেগবান তান ধ্বজের উপর ॥ 
জরাসিক্ধু আদি যত যত যোস্ধাগণ। 

ধর ধর বলিয়! সভে ধাইল তখন ॥ 
ডাক দিয়া বলে গোপ পালাইবি কোথা । 
আজ কঠিনের পানে পড়িয়াছ হেথা ॥ 
মুখামুখি রণ কর গেউটায় রখ । 

শমনের সাক্ষাত না কর এ যাবত ॥ 
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গোণালার নারীচোরা জানি সব্বদিন। 
তার অপরাধে আজ ঘটিল কুদ্দিন ॥ 
সিংহের সভাক্স শৃগালের বীরদপ । 
কেঁচুয়ার ভরমে ঘাটাহ.কাল সর্প ॥ 
পড়িলে বীরের হাথে নাহি ভাবিভুরি । 
কেশরীর বনিত৷ শৃগালে কৈল চুরি ॥ 
এত বলি নৃপগণ শর বৃষ্টি এড়ে। 


গোবিন্দের রখে বাণ ঝাকে ঝাঁকে পড়ে ॥ 


চতুদ্দিগে নালা অস্ত্র করে বীরগণ। 
স্থমেরু উপরে যেন ঘোর বরিষণ ॥ 
ই হাসির রুষ ধক ধরিল। 

গুণ দিয়া গরিমায় টক্কার পুরিল ॥ 
প্রলয়ের কালে যেন বেন নিশ্বন । 
চমকিয়া পড়িল অনেক যোদ্ধাগণ ৷ 
কেহ কেহ ভরসা সাহসে ভর করি। 
সন্মুখ হইয্সা রণ করে ধন ধরি || 
বাণবৃষ্টি দেখিয়া তবে দুই মহাশয় । 
ধন্কে জুড়িল তবে দুই দুই ছয় ॥ 

দশ বাণে সভার নির্ব্বাণ কৈল বাণ । 
তা দেখিয়। রাজাগণ হৈল কম্পবান ॥ 
শুভ্রার বাণ জোড়ে দেব দক্ণুজারি । 
জরাসন্ধের রখের সারধি ঘোড়া মারি ॥ 
লঘুহস্তে মঘদেব পুরিয়া সন্ধান । 
গোবিন্দের ধস্কক করিল খান খান ॥। 
কোপে দেব ভগবান লইয়া সারেঙ্গ । 
শপ দিক্সা বাণ পোরে যেমন ভুজঙ্গ ॥ 
রখ ধ্বজ পতাকা করিল খান খান। - 
লাফ দিয়া ুপতি হইল ভূমিজান ॥ 
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জরাসন্ক ভঙ্গ দিল শাহরান্দা কোপে । 
আগে হৈয়্য। গোবিন্দের বাণ জোড়ে চাপে ॥ 
তার পাছু অন্ম্শান্দ ধনুক সহায় । 
গোবিন্দ সহিত রণ করিবারে ধায় ॥ 
দুই ভাই সমরায় হৈয়া করে রণ । 
গোবিন্দ উপরে করে বাণ বরিবণ ॥ 
তা দেখিয়া ভগবান হৈয়্য। কোপবান । 
জুড়িল ধঙ্ুকে বাণ পুরিয়া সন্ধান ॥ 
কাটিল শান্বের চাপ দুই বাণ দিয় | 
তিন বাণে সব বাণ ফেলিল কাটিয়া ॥ 
অঙ্গুশান্ধ রাজার কাটিল রথ হয়। 
পাচ বাণ দিয়া ধন্বর্বাণ কৈল ক্ষয় ॥ 
রথহীন হৈল্য শান অনুশান রাজা । 
সমরে দিলেন ভঙ্গ যেন ধায় অঙ্গা ॥ 
তা দেখিয়া শিশুপাল আগে ধন্য পাতে । 
মুখামুখি রণ করে গোবিন্দের সাথে ॥ 
তা দেখিয়া বলরাম কুষিয়া ধাইল। 
গোবিন্দের রথ রাম পাছু আন কৈল ॥ 
ধন্থুক জুড়িয়া বাম বিষ্টি করে বাণ । 
শরজালে শিশুপালে ঢাকে রথখান ॥ 
লাজ ভএ শিশুপাল সমরে সামথ্য । 
বাণে বাণে বলরামের বাণ কৈল বার্থ ॥ 
বাণ বার্থ দেখি রাম কহিল অস্তরে। 
অমোঘ অব্যর্থ বাণ জোড়ে পুহবহারে ॥ 
দশ বাণ দিয়া তাহা দমোঘোষ নন্দন | 
বলরামের শরজাল কৈল খান খান ॥ 
ধনুহীন হৈয়া তবে রোহিণীনন্দন । 
মহাক্রোধে আর ধঙ্গ ধরিল তখন ॥ 


© 
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টক্কার পুরিয়া রাম ধরিয়া ধনুক । 

প্রলয় কালেতে যেন ডাকে জলাদ্থুক ॥ 
একবারে দোড়ে রাম দশ দশ বাণ । 
বাণ মুখে অনল নির্গত খান খান ॥ 
দশদিগ আল করে বলভত্র বাণে। 
শিশুপালের রথধ্বজ কাটে ততক্ষণে ॥ 
ধ্বজ দণ্ড কাটা গেল কোপে শিশুপাল । 
ধনুকের গুণে জোড়ে বাণ কুদ্রজাল ॥ 
কত্ত স্মঙরিয়া বাণ এড়িল টানিঞা । 
রামের কণ্ঠের ছুষা ফেলিল কাটিয়া | 
কাটা গেল কুণ্ডল কম্পিত কামপাল । 
ফেলিয়া ধন্ুক হাথে ধরিলেন হাল ॥ 
হলধর হুল ধরি ধায় পদবলে। 

কেশরী ধাইল যেন খেদামদকালে ॥ 
হেনকালে জরাসন্ধ ডাক দিয়া কয়। 
নিবত্তিয়া আস্থা ভাই ভাল কাৰ্য্য নয় ॥ 
সমর সপক্ষ নহে কাল প্রদক্ষিণ । 

এ সমএ সমরে না হয় কভু জিন ।। 
ইহাতে না কর ভাই মনে কিছু শোক । 
হারিলে হইবেক লাজ হাসিবেক লোক ॥ 
ইহা শুনি শিশুপাল নিবন্তিলা রণে। 
রথে উঠে কল্সিরাজা লাভ ভএ মনে ॥ 
না মারিয়া ক্ষণ আজ নিবত্তিয়া নাঞি! 
ইহাতে যে পরিণাম করেন গোসাঞি ॥ 
কুষ্ণকে মারিতে যদি ন! পারি সমরে । 
ফিরিয়া বিদর্ত দেশে না যাইব ঘরে ॥॥ 
পিতিজ্ঞা করিয়! যায় ভীন্মকনন্দন। 
ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ ফিরে দেহ রণ ॥ 


৯ 
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না করিহ মনে আজ হরিয়া কন্সিনী । 
দেশকে যাইবে ভাই লইয়া পরাণি ॥ 
সিংহের সভায় শৃগালের বীরদাপ । 
তোমারে মারিব দেখি রাখে কার বাপ ॥ 
ইহা শুনি দৈবকীনন্দন ভগবান । 

ঈৰৎ হাস্ত হৈয়া রাখে রথের পয়ান ॥ 
বলরামু এক ভিতে সসৈন্য লইয়।। 
কৌতুক দেখেন রণ বে দাণ্ডাইয়া ॥ 
সরে সম্মুখে হৈয়া। ভীম্মের নন্দন । 
কোপে চারি বাণ চাপে জোড়ে ততক্ষণ ॥ 
সন্ধান পুরি বাণ গোবিন্দেরে এড়ে । 
চারি বাণ শ্রীকৃষ্ণের রথে যেয়্যা পড়ে ॥ 
দুই বাণ দিয়া! তবে দেব প্রীহরি। 

কুক্মি রাঙ্গার চারি বাণ আটখান করি॥ 
বাৰ্থ গেল বাণ দেখি ভীন্মকতনয় । 
পুভ্ব্বার ধঙ্গকে জুড়িল বাণ ছয় ॥ 
গোবিন্দের ধুকে লাগিল দুই বাণ । 
চারিবাণ সারধিরে বাজিল সন্ধান ॥ 
কোপে দেব ভগনান দশ বাণ দিয়া। 
কুন্মি রাজার ছয় বাণ ফেলিল কাটিয়া ॥ 
সেই বাণ ব্যর্থ গেল কুক্মি জলে কোপে । 
ক্রোধ হয়্যা দশবাণ যুড়িলেক চাপে ॥ 
সন্ধান পুরিয়! বাণ গোবিন্দে এড়িল। 
এককালে দশবাণ রখেতে বাজিল ॥ 
গরুড় সহিত রথ ভূমে মহীতলে। 
দেখিয়া দেবাদিদেব মহা! কোপে জলে ॥ 
বাম পাএ তর দিয়া শমধুহ্থদন । 

চাপিয়া রাখিল! রথ রহিল তখন ॥ 


৪৪৯ 
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কোপে কৃষ্ণ বাণ জোড়ে সারেঙ্গের গুণে । 
কাটিল করুন্দির ধন পুরিয়া সন্ধানে ॥ 
কাটা গেল ধঙ্ছক রুষিল রুক্মি রাজা। 
আর ধন্থ লইয়া! করিল বাণে পূজা ॥ 
গুণ দিয়া ধঙুকে পুরিল দশবাণ। 

বাণ মুখে অনল নির্গত খান খান ॥ 
সন্ধান পুরিয়া এড়ে কষের শরীরে । 
কাল সর্প হেন বাণ লহ লহ করে॥ 
চারিবাণ খেদ কৈল গোবিন্দের বুকে । 
চারিবাণে ঘোড়া কাটে দুই বাণ ধঙ্গকে ॥ 
বাণ খেয়া! ভগবান হইলা কাতর । 
তা দেখিয়া ভগবতী করে থর থর ॥ 
কুষ্ণকে কাতর দেখি ভীশ্মকনন্দিনী । 
কাতর হুইয়া দেবী ভাবেন ভবানী ॥ 
ক্ষেণেকে চেতন পেয়্যা দেব জগন্নাথ । 
কুক্সিণীর ভয় দেখি হৈলা চারিহাথ ॥ 
দুই হাথে কুক্রিণীরে ধন্সিলেন বুকে । 
আর দুই হাথে রুষ্ণ ধরিল! ধুকে ॥ 
বাণ ব্যর্থে কোপবান হৈয়! ভগবান । 
চালাইয়া দিলা রখ কুক্সি সঙ্সিধান ॥ 
আগু হৈয়া ধঙ্গকে পুরিল দশ শর। 
কুক্সিকে বিদ্ধিয়া রুষ্ণ করিল জর্জর ॥ 
বাণ খেয়্যা কুক্সিবাজা ফাফর হইল। 
রথ এড়ি পদত্রজে রণে ভঙ্গ দিল ৷ 

তা দেখিয়া হৃষীকেশ কোপযুক হৈয়। ৷ 
ধাইল কন্দ্ির পাছু দূরে রথ খুয়্য। | 
গোবিন্দের রথের রক্ষক হৈয়া রাম । 
বহিলা বেড়িয়া! রথ পুরিয়! সন্ধান । 
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পাছু পাছু খেদাড়িস্থা দেব ভ্রহন্থি। 
ধরিলা কুক্সির হাতে কেশাকর্ষ করি ।॥ 
গলা বসন দিয়! কেশমুষ্টি ধরি । 
ছিছুড়িয়া তুলে লৈয়। রখের উপরি ॥ 
ছঃখিনী কক্সিনী দেবী ভাইর দুর্গতি। 
ইঙ্গিতে কহেন রুপা কর যদুপতি ॥ 
অধম ভায়্যার মোর প্রাণ দেহ দাল। 
জগতে তোমার নাম দয়ার লিধাল ॥ 
কুল্সিণীর ইঙ্গিত বুঝিয়] চক্রপাণি । 
প্রাণ হিংসা না করিলা পরিণাম গুণি ॥ 
বাণ দিয়া কেশর দাড়ি কেশ সুড়াইল। 
কুল্সিণী কাছে কুন্দি বিদ্ধপ হইল ॥ 
দেখিয়া কন্মির অপমান মনে স্হচে । 
দুষ্ট খণ্ড হইলে সন্বন্ধ নাঞি ঘুচে ॥ 
মৃতাবত কন্সি হৈল৷ লাজে হেটমাথ । 
তন্মাত কন্সিণী দেবী অন্তরে দুন্থিত| ॥ 
হেনকালে বলভদ্র আইলা৷ নিকটে । 
কুন্সির বিরূপ দেখি মনে বড় টুটে ॥ 
কি করিলে রুষণ এত কি ক্বীতি না বুঝি । 
কুক্সি সনে কুটু স্বিতে ঘুভাইলে আজি ॥ 
কুটুম্বের না চাহি করিতে অপমান । 
মন্তক মুণ্ডনে লাজ মরণ সমান ॥ 
কুক্মিণীরে নম্রমুখী দেখি বলরাম । 
কহেন প্রবোধ কথা করিয়! সন্মান ॥ 
দৈবে যত করে তাহা বাধা কোন জলা । 
স্বুদ্ধি সজ্জন তাহে না করে শোচন! ॥ 
পরাণ বাচিল প্রায় কাল ছিল সব্য । 
কৃষসনে দ্বেষভাব সে বড় অভব্য ॥ 





৪৫২ 
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গতকম্দে অহ্ুশোচ স্ুবুদ্ধি না করে। 
দৈবের ইঙ্গিত কম্ম কে বাধিতে পারে ॥ 
এত বলি সুষলী ক্সিরে মুক্ত কল । 
অনেক প্রবন্ধ কথা প্রীত আচরিল ॥ 
ক্ষেমা কর রুল্টি রাজ! যদগত তদগত । 
এখন না ভাবিহ কুষণকে অন্যমত ॥ 
কৃত কশ্দে না শোচে স্থবুদ্ধি গুণবান । 
অক্রোধ হুইয়া দেশে করহ পরাণ ॥॥ 
এত বলি সুখ প্রীত করি সন্ধধণ । 
মুক্ত করি রুক্সিরে করিলা তপ্ণ ॥ 
তথাপি লজ্জায় কন্সি মনে বিমরিষে |. 
না গেলা বাপের রাজা বিদর্ভের দেশে ॥ 
সেই দেশে রহে কুক্সি পাপমতি ভ্রান্ত । 
ছ্েষভাব ক্ষণ সনে হৃদে অবিশ্রান্ত ॥ 
দ্বেষভাব কৃষ্ণ সনে হৃদএ করিয়া । 
কালক্ষয় করে কুন্দ আত্ম বিশ্বা হৈয়া ॥ 
অতঃপর কুষঃ বলরাম সেনা সঙ্গে । 
আইলা হ্বারকাপুরী হরবিত বঙ্গে ॥ 
পাঞ্চজন্য ধ্বনি শুনি পুরী দ্বাৱাবতী | 
পরক্রদ্ছি কৃষ্ণকে লইল হষ্টমতি ॥ 
কক্সিণী সহিতে রুষ পুরী প্রবেশিলা। 
আনন্দ সমুদ্রে বহুদেব মগ্ন হৈলা ॥ 
সহচরী সখী সঙ্গে দেবকনন্দিনী । 
পুত্ৰবধু ঘরে নিল করিএ নিছনি ॥ 
নৃত্যগীত মহোৎসব আনন্দমঙ্গল । 
নানা বাষ্ত বাজে কত দুন্দুভিযুগল ॥ 
আনন্দের কথা এক মুখে কথ! নহে। 
কুন্দিণী গ্রহণ কথ! সৰ্ব্বলোকে কছে॥ 


গোবিন্দপদ্দারবিন্দ মকরন্দ পালে । 
'অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে & 
অতঃপর ভীন্মক আপনে মহাশক্স । 
কুক্মিনী বরিতে আইল্য। দ্বারকানিলয় ॥ 
হয় হস্তী রথ পদ্দাতিক অগণিত । 
নানা বাগ মহোৎসব আদি নৃত্যগীত ॥ 
শুভক্ষণ সময় সাত্বিক বিপ্রগণ । 

সাম যন্দুর্ক্দ ধ্বনি করে উচ্চারণ ॥ 
লগ্নের উদয় শুভ সন্ধিক্ষণ বেল! । 

যে কিছু বিধান ছিল সব আচরিল। ॥ 
দৈবকী হোহিনী আদি রেবতনন্দিনী । 
গোবিন্দের বিমাতা সকল ঠাকুরাণী ॥ 
যত যত দ্বারকাবাসিনী রামাগণ । 
জয় জয় হুলাহুলি করে সর্বজন ॥ 
মিদঙ্গ মূরুজ কংল বংশী করতাল। 
যুগল দুন্দুভি চক! বাদএ বিশাল ॥ 
আনন্দে অবধি নাঞি ছারকা নগরে । 
প্রিতি ঘরে মহোৎসব কে কহিতে পারে ॥ 
বিদৰ্ভ নুপতি রাজ! ভীম্মক আপনে । 
চন্দ্াতপ মণ্ডপে বসিলা শুভক্ষণে ॥ 
যত কিছু ক্ষেতি কৰ্শ্ম আচরণ ছিল । 
ব্রাহ্মণ বচনে সব সমাপন কৈল ॥ 
শুভক্ষণ উদ্বয়ে গোবিন্দে বসাইয়া । 
দিব্য বন্ধ সিংহাসনে পান্ত অর্থ্য দিয়া ॥ 
গোবিন্দেরে দান কৈল আপন নন্দিনী । 
রুক্মিণীর কর গ্রহণ কৈলা চক্রপাণি ॥ 
চতুদ্দিগে আনন্দ মঙ্গল জ্রপুরে ॥ 
গাইল গন্ধর্কে গীত নাচে বিদ্ভাধরে ॥ 
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অনেক ব্ৰাহ্মণ ভট্ট দানে তুষ্ট কৈল। 
কৌতুকে যৌতুক নানা রত্বদান দিল ॥ 
হয় বল মদকল মহারত্ব কত ৷ 
গণনিত রত্ব দিল হইয়া ভকত ॥ 
গোবিন্দে করিল দান কন্সিণীহুন্দরী । 
আনন্দে আপন ভাগ্য প্রশংসা না করি ॥ 
দিনা কত বই তথা ভীগ্মক ন্ৃপতি। 
বিদর্ভে বিদায় হৈয়া যায় হষ্টমতি ॥ 
কণদূর অনুত্রজে আইলা কৃষ্ণ রাম । 
ছুই ভাই ভীন্মকে হইল! পরণাম ॥ 
শুনিতে কুফের বিভা 'অভিমন্থ্য স্বত। 
শ্রবণ মঙ্গল কথা সহাপুণাযুথ ॥ 
এই কলিযুগ কাল ভুজঙ্গের তত্র । 
গা্রে ভকত হরি হরি মহামঞ্জ ॥ 
হরিমন্ত্রে বিষতঙ্তরে পেলাহু ঝাড়িয়্যা । 
বিজিল বিষের মস্ত আর নাঞি ভেক্য || 
এমন বিষম বিষে দহে অভিরাম । 
কুপায় সাধব হরি স্তর দেহ দান ॥ 
কুষঃ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা! । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কর্শ্ কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
ব্যাস উপদেশ কথ! শুকদেব গাল । 
শুনে রাজা পরীক্ষৎ দশম পুরাণ | 
নানারূপ কৌতুক লীলায় চক্রপানি। 
আনন্দে বিহার করে লইয়া কন্মিী ॥ 
দৈবের নিবন্ধ কভু নাহিক খণ্ডিত। 
কথদিনে কুক্সিণীর গর্ভ আচন্বিত ॥ 
দুই তিন চারি পাচ ছয় মাস গত। 
কুন্দিণীর রূপ দেখি সভাই বিস্মিত | 
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সহজে কুক্দিণী রাম! কূপে হৈমবতী ৷ 
আর তাহে কামদেব গর্ভবাসে স্থিতি ॥ 
মহেশের কোপানলে হৈয়া! ভন্মরাশি । 
কক্সিণীর উদরে হইল! গর্ভবাসী ॥ 
এত সমাচার জানি নারদ আপনে । 
সম্বরের ঘরে গেল! ভেজাল বুঝনে ৷ 
রিপুভাব সন্বন্ধ সব্বর কামদেবে । 
সন্বরের ঘরে রতি আছে মায়ারূপে ॥ 
নারদের আগমন দেখিয়া সন্বর | 

অস্ত হস্সযা মুনিবরে করিল! আদর ॥ 
দণ্ডৰত হক্সযা রাজ! পান্ত অর্ঘ্য দিল। 
আসন ভোজন রসে মুনি সম্তপিল ॥ 
নিভৃতে বসিয়া দৌহে ছাড়িয়া স্যাক্সান । 
চাতুনী প্রবন্ধ কথা কহে কানে কান ॥ 
কি আছ নিশ্চিত রাজা হরিষ অন্তরে । 
জন্মিল তোমার রিপু কুক্সিণী উদরে ॥ 
কুষ্ণ বীৰ্য্যে রুক্মিণী উদরে পঞ্চশর | 
কহিল! তোমাকে রাজ! হইহ সত্বর ॥ 
এ কথা৷ কহিয়া ঝষি গেলা! ব্যোমপখে । 
'অহনিশি সন্থরের আর নাহি চিন্তে ॥ 
শয়ন ভোজন রাজা সব তেয়াগিয়া। 
রিপুনাশ হেতু চিন্তা মনেতে ভাবিয়া! ॥ 
কামদেব ভূমিষ্ঠ সন্ধান করিবারে । 

চর দিয়া থাকে বাজ! সাবধান পরে ॥ 
দশ মাস সম্পন্ন হইল গর্ভবাস। 
জ্যোতিৰ্ময় দশদিগ করিল প্রকাশ ॥ 
একে লে মদনরূপ ভুবনমোহন । 

আর তাহে মহত্তেজ কৃষ্ণের নন্দন ॥ 


see 
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শুভক্ষণে ভূমি হইল বতিপতি। 
দশদ্দিগ মুক্ত করে কৃষ্ণের সন্ততি ॥ 
সম্বরের আসিয়া চর সন্রে জানায় । 
অসি পানি হৈয়া রাজ! রজনীতে ধায় ॥ 
চোররূপ ধরিয়! সম্বর পাপমতি । 
অন্ধকারে প্রবেশিলা পুরী ছারাবতী ॥ 
অধিক রজনীঘোর সভে নিজ্রাবস্ত। 
মুকল দুয়ারে রাজা প্রবেশে বিহন্দ ॥ 
সন্দর্ত করিয়া হুর স্থতিকা! প্রবেশে । 
অলক্ষিত হৈয়! গৃহে থাকে একপাশে ॥ 
জননীর কোলে আছে ক্ুষের তনয়। 
পূর্ববদিগে চান্দ যেন করিছে উদয় ॥ 
কুক্সিণীর কোল হৈতে লইল তুলিয়া! । 
পদভরে যায় বীর বৃহন্দ তেজিয়া ॥ 
হরিষ বিষাদে রাজ! পুরী এড়াইল । 
সাগরের জলে আনি বালকে ফেলিল ॥ 
অভয় হরিষ হৈয়া সেই পাপাশয় । 
নিবন্তিয়া আইল দুষ্ট আপন নিলয় ॥ 
হরখিতে আছে পাপ সঙ্গর অস্থর । 
প্রোশিল আপন শত্রু করিলাম দূর ॥ 
এখা সাগরের জলে কুষের কুমারে। 
তিষিঙ্গিলে গিলিলেক পাইয় তাহারে ॥ 
এইরূপে শিশু আছে মতস্তের উদ্বরে। 
কষ্চের প্রতাপে নষ্ট করিতে না পারে ॥ 
একদিনে চিরদিনে ধীবরের জাতি । 
নৌকার চাপিয়া! মৎস্য ধরিলেক তথি ॥ 
দৈবের নিবন্ধ কহু না হয় খণ্ডিত । 
ধীবরের হাথে মহস্ত পড়ে আচস্বিত ॥ 





পুষ্ট সুন্দর হস্ত দষ্ট যোগ্য বটে । 
মত্ত লইয়া ধীবর নৃপতি গিয়া ভেটে ॥ 
বাজার নিকট মৎস্য রাখে লইয়া দাস । 
মৎস্য দেখি তুষ্ট বাজ! বলেন সাবাস ॥ 
রদ্ধনশালাকে মহহ্য পাঠাইয়! দিল । 
তা দেখিয়া রতির আরতি বড় হৈল ॥ 
রন্ধন করিতে মৎস্ত কাটিল তখন । 
তাহার উদরে শিশু অপূর্ব লক্ষণ ॥ 
শ্যামল হুন্দর কোটী কলানাথ জিনি। 
দশপিগ দীপ্চ করে পড়িয়া ধরণী ॥ 
রতির আরতি বাড়ে দেখিয়! কুমার । 
বাহির বৃহন্দে রাজা শুনে সমাচার ॥ 
ত্রস্ত হৈয়া অন্তঃপুরে আইলা সন্বর । 
শিশু দেখি সন্তোষ স্বর নৃপবর ॥ 
অপুত্ৰক আছে রাজা! পুক্র নাঞি কোলে । 
শিশুরে দেখিয়। স্বর পুক্র পুক্র বলে ॥ 
বূতিরে বলিল শিশু করিতে পালন। 
পুক্রভাবে দ্রব্য উপহার নানা ধন ॥ 

এই অঙ্ুরূপে রতি করেন পালন। 
যথাযোগ্য ন্েহ আদর নালাধন ॥ 
কামদেব লৈয়া রতি থাকে অলক্ষিত । 
মায়! রতি দিয়া করে সম্বরে পিরিত ॥ 
এইরূপ কামদেব রতির আচার । 

মাত৷ পুত্র যেমন আচার বেবহার ॥ 
অপরিচম্ দুইজন সন্বরের ঘরে। 

দিনে দিনে বাড়ে কাম রতির আদরে ॥ 
কাম উপদেশে রতি অস্ত শান্ত জানে। 
সেই সব অস্ত বিদ্যা শিখায় মদনে ॥ 
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সমর সন্ধানে শাস্ত্র সব শিখাইল। 

তি উপদেশে অস্ত সকলি শিখিল ॥ 
অস্তরীক্ষে থাকে ছাহে অলক্ষিত হৈয়্যা । 
সন্বর বেহার করে মায়া রতি লৈয়্যা ॥ 
গোবিন্দপদ্দারবিন্দ মকরন্দময় । 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস কয় ॥ 
ইনমিষ কাননে আছে শৌনকাদি ঝষি। 
এই কথা চারু করি স্থতেরে জিজ্ঞাসি ॥ 
কামদেব ভগ্ন কৈল হরকোপানলে । 

দূর কর সন্দেহ কহিয়া৷ বিবরণে ॥ 

স্থত বলেন শুন মহাশয় সব মুনি । 
কামদেব ভন্ম কথা অপূর্ব কাহিনী ॥ 
তারক অন্দর দুষ্ট জন্মিল ভূতলে । 
দেবাস্থর সংগ্রাম বিবাদ সেই কালে ॥ 
স্বর্গ লইবারে ইচ্ছা করএ গির্ববাণ । 
দেখিয়া দেবের ত্রাস ভাবে মঘবান ॥ 
ত্রদ্ধার সাক্ষাতে ইন্দ্র করে নিবেদন । 
কি উপাএ পাব ত্রাণ যত দেবগণ ॥ 
ত্ৰহ্মা বলেন আমি হইগ্রাছি বরদায়। 
দৈত্যের নিধন কিছু আছএ উপায় ॥ 
কান্তিক বলিয়া! মহেশের পুত্র হয়। 
তার হাথে তারকের পতন নিশ্চয় ॥ 
হুর হৈমবতী বিভা হুইব যখন। 

তার গর্ভে জন্মিব কাত্তিক যড়ানন ॥ 
তার হাথে তারকের হইব পতন। 

এই উপদেশ ব্রক্মা কহিল কথন ॥ 

ইন্দ্র বলেন পার্বতী বাপের নিকাতনে। 
তপস্কায় আছেন শঙ্কর তপোধনে ॥ 
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পার্বতী শঙ্করে বিভা হৈব কোনকালে ৷ 
কবে পুত্র জন্মিবেক পার্বতীব কোলে ॥ 
এই অন্ব্যাষণে যদি থাকিবে দেবতা । 
তবে ত অস্থর লৈব স্বর্গভূমি তথা ॥ 
ইথে যদি উপায় আছএ প্রজাপতি । 
যেমনে দেবতা হয় সুরলোকে স্থিতি ॥ 
প্রাণপণ চেষ্টায় সভে করিব উপায় । 
অভয় দেবতাগণে তব বরদায় ॥ 

ঈষৎ হাসিয়া বলে কমল আসন । 
অহেশের তপভঙ্গ করে কোন জন ॥ 
জিতেন্দরিয় যড়জিত শঙ্কর ত্রিলোচন। 
তার ধ্যান ভঙ্গ করে কে আছে এমন ॥ 
শক্ষরের ধ্যান ঘদি ভাঙ্গে কামদেব । 
তবে পাৰ্ক্মতীরে বিভা করে বামদেব ॥ 
এত উপদেশ যদি শুনে মঘবান। 
হুরিহর হুরধিতে করিল পয়ান ॥ 
মনসিজজ সমূখে দাণ্ডায়্যা স্থরপতি । 
অনেক প্রকারে কামদেবে কৰে স্তি ॥ 
কুপা কর মহাশয় করি পরিহার । 
দেবতার তরে তুমি করহ নিস্তার ॥ 
মদন বলেন ইন্দ্র মন কর স্থির । 

কোন হেতু মনন্বী হয়্যাছ দেবশির ॥ 
কোন দেবতার সনে হয়্যাছে বিবাদ । 
পরাভব কর তারে দিয়া অপসাদ ॥ 
অপর প্রমাদ কি হরের তপভঙ্গ । 
করিতে আমার তিল এক নাহি শঙ্ক ॥ 
ইন্দ্র বলে এই হেতু আইলাঙ সমুখ । 
তপভঙ্গ হৈলে রহে দেবের দেবত্ব ॥ 


৪৬০ 





শিবের শরীরে যদি হান পঞ্চবাণ । 
তবে পার্ধতীরে বিভা করেন ঈশান ॥ 
পাৰ্ব্বতী উদরে জন্মিল ঘড়ানন। 
কান্তিক তারকে তবে করিব নিধন ॥ 
এত শুনি কামদেব অঙ্গীকার কৈল । 
হুরের তপস্যা আমি ভঙ্গ করি দিব ॥ 
ইন্দ্রের আরতি পাক্সা। মীননাথ কেতু । 
সঙ্গেতে সাজিল নিজ সেনা বড় কষতু ॥ 
যেইখানে তপবনে আছেন শঙ্গর | 
সেইখানে উপনীত হৈল্যা পঞচশর ॥ 
কুস্থম সায়ক শর পুরিএ সন্ধান। 
বুঝিয়া মেঘের মাঝে স্থানে পঞ্চবান ॥ 
চমকিয়া উঠে হর তপ হৈল ভঙ্গ । 
আখি মেলি দেখে শিব সমুখে অনঙ্গ ॥ 
ভ্রকুটিক বাণমুখ প্রভাতের ভাঙ্গ । 
প্রতাম়লোচন হৈল সব হুরতঙ্গ ॥ 

আড় হৈয়া দাণ্ডাইল৷ শিরদেশে জট! | 
ফোফাইয়া উঠে যেন ফণিরাজ জট! ॥ 
কপালীর কপালে লোচনেক জলে। 
তৰকে তবকে অগ্নি উঠে সাত তলে॥ 
দেখিতে দেখিতে হর কোপে মনমথ । 
ভস্ম হৈয়া উড়িল হইয়। পাংশুবত ॥ 
ভস্ম পতি কোলে রতি বিলাপ করিয়!। 
পতি অঙ্গমৃত৷ ইচ্ছে চিতা প্রবেশিয়া ॥ 
হেনকালে আকাশে ডাকেন সরশ্বতী । 
অনলে প্রেবেশ তুষি না করিহ রতি ॥ 
পতির উদ্দিশে তপ কর গঙ্গাতীরে । 
জন্মিব তোমার পতি কন্সিণী উদরে ॥ 
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ভারাবতারণে ক্ুষ্ণ আসিব ধরনী । 
তার ৰীৰ্ধ্যে জন্ম হব রুক্মিণীর যোনি ॥ 
শুনিঞা আকাশবাণী কামের কামিনী । 
তপ করে গঙ্গাতীরে হৈয়া তপস্বিনী ॥ 
একদিন সেইখানে সঙ্গর অন্তর । 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাপ দেখে নিজপুর ॥ 
রথে করি তুলি আনিল নিজপুরে ৷ 
এই হেতু রতি আছে সন্বরের ঘরে ॥ 
লঙ্গরের তরে মায়া রতি নিযঙ্গিয়।। 
আছএ অস্থর ঘরে অলখিত হৈয়্যা ॥ 
এইকালে সেই কথা প্রতিক্ষ হইল । 
তন্মাত রতির পতি ্থতিরে মিলিল ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
গোবিন্দবিদ্রয় অভিরাম দাস গালে ॥ 
কৃষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 
সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কর্শ্ম কুষণনাম বিলে বুখা ॥ 
পরীক্ষিৎ বলেন কহ শুক মহাশয় । 
কেমনে মদন রতি পরিচয় হয় ॥ 
কিরূপে কামের ঠাঞি সন্গর পতন | 
বিবরিয্া বিবরণ কহু তপোধন ॥ 
শুক বলেন শুন রাজ! বিবরিয়া কছি। 
ক্ষ্ণফকথা কহিতে পান্ধগ কেহু নাহি ॥ 
অতঃপর রতি কামদেব মহাশয় । 
গুপ্তভাবে দু'হে আছে সন্বর নিলয় ॥ 
হেনকালে নারদ আইল ব্যোমঘানে । 
উপনীত হৈলা মুনি ৱি সন্নিধানে ॥ 
নারদে দেখিয়া রতি সসম্রম হৈয়্য।। 
পাস্ত অর্থ্যাসন দিল মন তুষ্টি হৈয়্য। ॥ 


গোবিন্দবিজয় 
নিভৃতে কহেন কথা রতির সদনে। 
আপনার কাল ব্যাজ কর কি কারণে ॥ 
এই শিশু কুষের তনয় মহাশয় । 
কামদেব নাম ঞিহার কহি পরিচয় ॥ 
কন্মিণীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল । 
চুরি করি স্বর স্থমুজ্রে পেলাইল ॥ 
কুষ্ণের প্রতাপ হৈতে কার বাপে মারি। 
মৎস্কতে গিলিল আইলা তোমার নগরী ॥ 
সেই কামদেব এই কহিলাম তব। 
অন্থুর মারিয়া দেবরথ কর মুক্ত ॥ 
সন্বরে মারিয়া! লহ সন্গরের ধন। 
স্বামী লঙ্গযা দ্বারকায় করহু গমন ॥ 
পাইয়া কথার সন্ধি হরখিতা রতি। 
নারদের চরণে হুইয়া পরণতি ॥ 
একথা কহিয়া মুনি গেলা নিজস্থান । 
রতি কামদেব কথা শুনহ বাথান ॥ 
এই মত একদিন কামের ঘরণী। 
কচিল মোহন বেশ ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥ 
রতন কুস্থম সঙ্জা নানাবিধি কলা । 
কামদেব লইয়া করেন রতি লীলা ॥ 
বলিয়া কামের বামে কামিনী থন্দরী । 
করেন কটাক্ষ হাস্য পরিহাস করি ॥ 
দেখিয়া কামের মনে বিস্ময় হইল। 
আজি কেন বরতির বিমতি বুদ্ধি হৈল ॥ 
মাতৃভাব তেজিয়! স্বামীর ভাব করে। 
বড়ই সন্দেহ হৈল কামের অন্তরে ॥ 
হেনকালে পুনবর্বার নারদ আসিয়া । 
কামদেব পূর্ববকথা কহে প্রকাশিয়া ॥ 


© 
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ওঁ রতি তোমার ঘরনী মহাশর। 
তুমিত ক্বঞ্ের পুত্র কন্সিণীতনয় ॥ 
শুনিঞা তোমার জন্ম রুন্দিনী উদরে। 
চুরি করি পেলাইল সমুদ্র ভিতরে ॥ 
কের প্রতাপে তোমার রাখিল জীবন । 
এই পাপ সন্গরে করহ নিপাতন ॥ 
হর কোপানলে তুমি যবে ভম্ম হৈলে। 
গোবিন্দের পুত্র হৈয়্যা দবারকায় জন্মিলে ॥ 
তোমার উদ্দিশে তপ করেন যে রতি। 
কুষের তনয় পুন্থ হইবেন পতি ॥ 
একস্মাত একদিন দৈত্য পাপাশয় । 
রতিরে হরিয়! আনে অপন নিলয় ॥ 
মায়া রতি দিয়া রতি আছে অলক্ষিতে । 
তোমার ঘরণী অই কহিলাম হিতে ॥ 
তোমারে সাগরে যবে পেলিল অন্দর | 
মৎপ্ত গিলিল আইলে সন্বরের পুর ॥ 
মৎস্তের উদরে তোমা পাইলেন রতি । 
অজ্ঞাতে পুত্রের ভাবে পালিলেন ইতি ॥ 
মোর ঠাঞি উপদেশ পাইনা কামিনী । 
পতির বেভার রতি কৰিলা৷ আপুনি ॥ 
স্বরে মারিয়া যাহ পুরী হারাবতী । 
পুত্ৰশোকে কুশ অতি কল্সিণী শ্রমতী ॥ 
সত্বরে সন্বরে মার করিয়া যতন । 
রতি সঙ্গে ছারকায় করহু গমন ॥ 
এ কথার সন্দর্ড পাইয়া মহাশয় । 
সম্বরে মারিতে যত্ করে অতিশয় ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


ক্রষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ৷ 

আর দিন প্রা প্রভাতে উঠিয়া । 

নানা অস্ব ধন্্ব্বাণ স্থসচ্জিত হুইয়া ৷ 
সন্গরের রথে কাম করি আরহন। 
গোবিন্দ স্মরিয়া কৈল প্রস্থান গমন ॥ 
সত্বরে আসিয়া কাম ডাক দিয়া কয়। 
সম্বরে মারিয়। পাঠাইমু যমালয় । 

পুঙছ পুহ উচ্চঃস্বরে ডাকেন কন্দপ। 
গরুড় বিক্রম যেন দেখি কাল সর্প ॥ 
শুনিঞা কামের দর্প স্বর বিশ্ময়। 

শুক্র লইয়া যুদ্ধ চাহে বড়ই বিস্ময় ॥ 
কামদেব বলে পুত্র বলিস কাহারে । 
অবোধ সদ্বর বুদ্ধি নাহিক শরীরে ॥ 
কুক্সিণী জননী মোর ক্ফ্চদেব পিতা । 
সমুদ্রে পেলিয়া আইলি রাখিল বিধাতা ॥ 
মৎস্যে গিলিল তেঞি আইলাম তোর ঘরে । 
সেই কামদেৰ আমি মারিব তোমারে ॥ 
বিধাতা বরুণ ইন্দ্র রত্র দিবাকর । 
নারিব রাখিতে তোরে শুনরে বর্বর ॥ 
সেইকথা দানব মতে বিচারিয়া। 
রণসজ্জা হই উঠে অস্পাণি হস্সা। ॥ 
দুইজনে বণারস্ত নাহি পরিমিত। 
ছাহাকার বাণে অন্ধকার চতুভিত ৷ 

দুই জনাকার বাণ দোহেতে সন্বরে। 
অমর কৌতুক দেখে থাকিয়া অন্তরে ৷ 
ছই মহা ঘোছ্ছা দোহে হৈল আটাআটি । 
ব্ৰহ্ম অস্রে অস্বে দোহে করে কাটাকাটি | 





গোবিন্দবিজয় 


ক্ুদ্রবাণে কুত্রবাণ কৰিছে নিৰ্ব্বাণ । 
বরুণে বরুণ বাণ করএ সমান ॥ 

সেই অঙ্কে বরুণের জল হৈল ক্ষয় । 
এইমতে দুইজনে বাণ করে চয় ॥ 
গগনে দ্রোহার বাণ করে কাটাকাটি । 
কর্ণে লাগে তালি শুনি ধঙ্গ চটচটি ॥ 
অতুল সংগ্রাম হৈল ঘোর অন্ধকার । 
ত্ৰিভুবন কম্পিত শুনিঞা মার মার ॥ 
দুইজনে সমান সমরে নহে টুটি । 
দোহার সন্ধান বাণ দুইজনে কাটি ৷৷ 
কোপে ৰীর প্রদ্ান্ন চারিবাণ দিয়া 
সঙ্গরের রখ ঘোড়া পেলিল কাটিয়া | 
বিরথি হইল বীর দানব সন্বর । 
বথচাত হইয়া ভর করিল অস্থর ॥ 
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিধণ । 
সব বাণ প্রায় করেন নিবারণ ॥ 
কুষের নন্দন বীৰে প্রতাপে তপন । 
পরাভব করিতে না পারে কোনজন ॥ 
রতি উপদেশে কাম সব মায়া জানে। 
সঙ্বরের মায়া অস্র করে খানখানে ॥ 
ফুরাইল দানবের অস্ত্র নাঞি তুণে। 
লইল মুদগর দৈত্য মারিতে মদনে ॥ 
ব্রহ্মার পঠিত অস্ত পার্বতীর দত্ত। 
ত্ৰিভুবনে সে মুদগর অজয় অব্যর্থ || 
দশ দিগ দীপ্ত করে মুদগরের তেজে | 
চণ্ডীর স্মরণে অস্ত্র লইলেক ভুজে।। 
চণ্ডী আরাধিয়া সে দানব চিরকালে। 
পাইল ছুজ্জয্ অস্ত্র তপস্ঠার ফলে ॥ 


৪৬৬ 






গোবি, 


দেবীর প্রতাপে অস্ত অজয় সংসারে । 
মুদগরে লঙ্ঘিতে কার শক্তি নাঞি ধরে ॥ 
অজয় প্রতাপে অশ্ব অক্রের প্রধান । 
মুদগর করিল অস্ত্র নাহি তার প্রাণ ॥ 
প্রদানের পরাক্রম দেখি দৈত্য কোপে । 
দাকণ মুদগর দৈত্য হাখে করি লোকে ॥ 
হেনকালে দেবঞ্খবি নারদ জানিয়া । 
প্রছাগ্রের কাছে মুনি সত্বরে আ সয়া ॥ 
নারদ বলেন শুন কহিএ মদন । 

'অগ্র পেলাইয চণ্ডী করছে স্মরণ ॥ 

চণ্ডী আরাবিয়া অগ্জ পাইল অন্থর। 
যার তেজে করিলেক জয় তিন পুর ।। 
বস্ত্র পেলাইয় চণ্ডী পুজ একভাবে । 
মুদগরের দ্বাএ তুমি বেথা নাঞি পাবে ।। 
শুনিঞ! কবির কথা কাম মহাশয় । 

অস্ত পেলাইয়! করে দ্েবীরে প্রণয় ॥ 
স্বষ্টি স্থিতি প্রলয়কাৰিণী জগন্সাতা । 
ত্রিগুণে অতীত তুমি চতুরধর্গ দাত) ॥॥ 
শক্তি সন্ধিনী সিদ্ধারূপ! সনাতনী । 
সাবিত্রী শক্করী তুমি শক্ষর মোহিনী ॥ 
অরণ্য শরণ্য বলে জয় প্রদাইনী । 
গোবিন্দ অগ্রন্জা তুমি বিরিক্চি আরাধনী ॥ 
শক্তি সাধিনী ভূষি প্ররুতির মুল । 
চারিবেদে প্রপবে না হয় তব তুল ॥ 

এত স্বতি কৈল যবে কুষ্ের নন্দন । 
রণস্থলে পাৰ্বতী দিলেন দরপন ॥ 

দেবী বলেন অঅহে পুত্ৰ শুলহে মদন । 

বল না করিব অস্ত্র কর গিএ বণ ॥ 





গোবিন্দবিজক্স ৪৬৭, 


গোবিন্দ চরণে দন্দ স্যন্দনায় জালে | 
সন্বরে মারিয়া যাহ আপন ভবনে ॥ 
পুত্রের হাইবাসে আছে কুক্জিনী দুখিনী । 
রতি সঙ্গে দেখ গিয়া আপন জননী ॥ 
এই বর দিয়! দেবী অন্ত্ধান গতি । 
স্বরে মারিতে শক্তি হৈল রতিপতি ৷ 
আমার মার বলি ডাকে কাম দুর্ধ্যোধন । 
স্বরে প্রসন্ন আজ শমন সদন ॥ 
কন্দর্পের দর্পকথা শুনিঞ! সন্বর । 
হাথে করি লয়ে বীর দারুন মুদগর || 
পাক দিয়া| এড়ে অস্ত আইসে আকাশে । 
স্যর প্রতাপ যেন অন্তরীক্ষে আইলে ॥ 
দশদিক মুক্ত করে মুদগরের তেজে । 
হাহাকার শব্দ হৈল জ্রিভুবন মাঝে ॥ 
অত্র দেখি কামদেব স্বরে ভবানী | 
মুদগরের ঘাএ রক্ষা কর নারায়ণী ॥ 
একচিত্ত হয়্য। কাম পূজিল ভবানী । 
সদাভাবে বরদাই হইলো! নারাযণী ॥ 
নক্ষত্র সমান অস্ত অন্তরীক্ষে চলে। 
দিব্য মাল্য হৈয়। পড়ে প্রছান্সের গলে || 
হরখিত গণ লোক যত লোক যত। 
গদ্ধৰ্ব্ম কিঙ্গর নাচে গায় হবঘুত || 
হেনকালে কামদেব ডাক দিয়া কর । 
সঙ্গ প্রস্থান আজি মায়ের আলয় || 
এত বলি ব্ৰহ্ম অন্তর পুরিল সন্ধান । 

সন্বর উদ্দিশে এডে হৈস্সা কোপবান ॥॥ 
অজয় অস্ত নিারিতে ন! জানে সন্থর | 
সন্বরের শির কাটি পড়িল সত্থর ॥ 








গোবিন্দবিজয় 


সম্বর পতন দেখি অমরে নিজ্জর । 
কামদেবে পুষ্পবৃষ্টি করিছে ঝর ঝর ॥ 
ত্ৰিভুবন সুপ্ৰসন্ন সন্ধর পতনে । 

কাম জয় জয় ডাকে দেবগণে ॥ 

আজ হৈতে প্রদানের নাম সম্বরারী । 
হুরবিত ত্রিভুবন ডাকে হরি হরি ॥ 
স্বর মারিয়া কাম রতির সঙ্গতি । 
দ্বারকায় প্রস্থান করিল মহাতি ॥ 
ধনবিত্ত দৈত্যর যতেক ছিল ঘরে । 
রখে ভরি লষ্টলেন দ্বারকা নগরে ॥ 
পথ্ক্রমে আল্যা দ্বাবাবতী রতি সঙ্গে । 
নানা বিধি নান! খেলা কৌতুক তরঙ্গে ॥ 
কাম রতি রূপে দ্বারকা দ্বীপত করে । 
ধাইল সকল লোক দেখিবার তরে ॥ 
শুনিঞা রুক্মিণী ঠাকুরাণী হরিপ্রিয়া। 
দেখিতে ধাইল দেবী আনন্দিত হৈয়া ॥ 
দেখিয়! দোহার রূপ লাবণ্য ললিত । 
অনিমিকে রহে আখি হইয়া স্থকিত | 
সকল দ্বারকার রমণী রামাগণ। 

ধন্য ধন্য প্রশংসা করেন রূপ গুণ ॥ 

ধন্য ধন্য সে জনি এমন পুত্র যার। 
ভাগাবতী রমণী সে এমন স্বামী তার ॥ 
কুক্মিনী ভাবেন মোর পুত্র যদ্দিত | 

এই সব লক্ষণে আমার পুক্র হত ॥ 
দেখিয়া দোহার রূপ সভে হৈল সুগ্ধ । 
কুক্সিণীর স্তনে হৈতে ধারা বহে দুত্ধ ৪ 
ত্রিদশের নাথ রুষ' জানিঞা স্তরে । 
পুত্ৰ দরশনে কৃষ্ণ আইল! সবে ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


কামদেব দেৰিয়া খে চাহে কষণপানে ॥ 
একুই লক্ষণ দেখে রূপ গুণ ধামে ॥ 
হেনকালে প্রদান ভূমিতে নান্বিয়া । 
গোবিন্দে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ হইয়া ॥ 
কুক্সিীর চরণে হইলা দণ্ডবত । 
উত্রসেন রাজারে হইল পরিণত ॥ 
দৈবকী রোহিনীর লইলা পদধূলি । 
বসুদেব ঠাকুরে করিল অশ্রকূপি ॥ 
কন্দিণীর অন্তরে হেন মনে লয় । 
কুষ করেন ঞিহো আমার পুক্র হয় ॥ 
হেনকালে গোবিন্দ কহেন সভাকারে । 
আমার তনয় ঞিহে। কক্মিনী উদরে ॥ 
কামদেব আক্ষান প্রদান নাম হয়। 
রতি কামদেব বলি ত্রিজগতে কয় ॥ 
ইহা শুনি কক্চিণীর আনন্দ গরিমা। 
পুত্রবধূ দেখিয়া হুরিবে নাঞি সীমা ॥ 
আনন্দে অবধি নাঞি কন্দিণী স্বন্দবী । 
পুক্রবধূ ঘরে নিলা মহোৎসব করি ॥ 
গন্ধ কিন্পর গায় নাচে বিদ্যাধ্বর । 
পুষ্পবৃষ্টি করেন সব অমরে নির্জর ॥ 
অস্থপাম আনন্দে গোবিন্দ ভক্রপাপি । 
দ্বারকায় এশ্বর্য্য করেন আপুনি ॥ 
গোবিন্দবিজ্য় কামরতি উপাখ্যান । 
অবণে কলুষ যায় সর্ববত্রে কল্যাণ ॥ 
অকিঞ্চন অভিরাম বাখানে পুরাণ । 
দশম কন্দের কথা অমৃত সমান ॥ 
কৃষ্ণ সত্য সতা আর সব মিথ] । 
সর্ব ধৰ্ম্ম কথ কৃষ্ণনাম বিনে বুথা ॥ 


৪৭, 
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ব্যাস উপদেশ কথা শুকদেব গান । 
শুনে রাজা পরীক্ষিত দশম পুরাণ ॥ 
রাজা বলে কহ মহাশয় ক্ষ্ণকথা । 
দূর কর আমার অন্তর মলিনতা ॥ 
অতঃপর রুষণকথা কহ মহামূনে। 
পরকাল নিস্তারিব যাহার শ্রবণে ॥ 
শুক বলেন শুন রুফঃ কথা চিত্ত দিয় । 
ব্যাস মুখাম্বৃত রস পিব ভক্ত হৈয়া ॥ 
ক্ষমন্তক মুনির কারণে ভগবান । 
পাইলা অনেক ক্লেশ ক্রি কব বাখান ॥ 
সতাভামা জাম্ববতী বিভা সেই হেতু । 
কহিতে বিস্তার কথা নিস্তারের হেতু ॥ 
স্বাঞ্জ। বলে স্তামস্তক মুনির কারণ । 
কেমনে হইল বিভা দুঃখ বা কেমন ॥ 
বড়ই অস্কুত কথা কহ বিবরিয়া । 

দূর কর সন্দেহ প্রসন্ কর হিয়া ॥ 
শুকদেব বলেন রাজা শুন পরীক্ষিৎ। 
গোবিন্দমহিমা! শুল মগৰ করি চিত ॥ 
গোবিন্দের সখা হৃত্ধ রাজা সত্রাজিত। 
দ্বারকায় নিবসতি কৃষ্ণ করি নীত ॥ 
দ্বাদশ বৎসর রাজা অন্যাশন তপে । 
করিল স্থর্যোর পূজা ব্রত এক ভাবে ॥ 
তপে তুষ্ট হৈলা স্্ধ্য দৱশন দিল । 
বর মাগ সত্রাজিত ব্রত পূর্ণ হৈল ॥ 
স্র্যোর আঙ্ঞায় বাজ ভূমিকায় হৈয়া । 
দণ্ডবত স্ততি কবে দরশন পেয্যা ॥ 
তুমি ত্ৰিজগত চক্ষু ত্রিগুণের পার । 
পাপহা পুণাদ তুষি পালন সংহার ॥ 
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দুঃখ শোক ব্যাধি ভয় করাহ মোচন ॥ 
সর্বব পাপ ক্ষয় হয় তোমার দর্শন ॥ 
তোমার চরণে নাথ মোর নমস্কার । 
প্রসন্ন হুইয়া কূপ! কর একবার ॥ 
সবিতা বলেন শুন সত্ৰাজিত বাজ! । 
তোমারে হইলাম তুষ্ট কৈলা বড় পুজা ॥॥ 
যেই কার্ধো বাঞ্ছিত পাইলে এত যাত । 
সেই কার্ধা তোমার হউক অচিরাত ॥ 
রাজা বলে যদি সত্য প্রসঙ্গ হইলে । 
স্যমন্তক মুনি রত্বু দেহ মোর গলে ॥ 
শুলিএগ রাজার স্তি দিলা রত মুনি । 
সত্ৰাজিত আনন্দিত কি কহিব বাণী ॥ 
স্র্যা বলে ওহে রাজা শুন সত্ৰাজিত । 
এক কথা কহি আমি পরমাথ ছিত ॥ 
পবিত্রে রাখিহ মুনি স্যমন্তক রত্ন । 
যথাবিধি পূজার্চচনা করিহ সযত্র || 
অপবিত্র ধারণে মুনি জন্মিব অরিষ্ট। 
নানাবিধি উপসর্গ প্রাণে হয় নষ্ট ॥ 
ইহা বলি গগনে গমন কৈলা স্থধ্য । 
দ্বিতীয় স্ুর্য্যের তেজ মুনির সৌন্দধ্য ৷ 
হেন মুনিত গলে রাজা মহাশয় । 
চলিল! দ্বারকাপুরনী আপন আলয় ॥ 
স্র্য্যের প্রতাপ যথা মুনির কিরণ। 
দশদিগ দীপু করি আইসে রাজন ॥ 
মণির প্রভা দেখি দ্বারকানিবাসী । 
গোবিন্দের সাক্ষাতে সত্বরে সভে আসি ॥ 
অবধান কর রুষ ত্রিদশের সখা । 
তোমা দরশনে স্থ্ধা আইলা দ্বারক। ॥ 
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তপনের তাপের মুখ পরকাশে । 
দশদিগ দীপ্ত করি আইসে আকাশে ॥ 
দরশন দিয়া শাস্ত কর প্রভাকরে। 
প্রীত আচবিয়! হ্ুবর্ঘ্যে পাঠাহ অদ্বরে ॥ 
এত শুনি চক্ৰপাণি বিশস্ময্ন ভাবিল । 
সত্য নহে স্যমন্তক চিত্তে প্রকাশিল ॥ 
ভাল হৈলা সত্ৰাজিত পাইলা রত্ন মুনি । 
মুনির প্রসাদে দুঃখ খণ্ডিব ধরণী ॥ 

'তবে দেব দৈবকীনন্দন মহাশয় । 
কহিল সভারে কেহ না ভাবিহ ভগ্ন ॥ 
স্র্যা আরাধিয়া মুনি পাইল সত্রাজিত । 
বড়ই মঙ্গল হৈল সভাকার প্রীত ॥ 
নিজ নিজালগ়ে যাহ্‌ সভাই সচ্ছন্দ । 
মুনির প্রসাদে সভাকার সদানন্দ ॥ 
শুনিঞা কফের কথা হরখিত মলে । 

" গেলেন সকল লোক আপনার ধামে ॥ 
মুনি রত লৈয়া সত্মাজিত মহাশয় । 
অতুল আনন্দে আলা! আপন নিলয় ॥ 
নানাবিধি আনন্দিত মঙ্গল বিধানে । 
গৃহে প্রবেশিলা মুনি আপনার স্থানে ॥ 
অভয় পুণ্যদ ধন দিলা মহারত় | 
নিত্য পুজা করে ভক্তিযুত সার যু | 
সত্মাজিত সদনে শ্যমন্তকের বিশ্রাম । 
কষের প্রসাদে দেশে সভার কল্যাণ ॥ 
খণ্ডিল সভার দু:খ রোগ শোক বেথা । 
দ্বারকায় জরা মৃত্যু নাহিক সর্ব ॥ 
কোটী স্বরণ প্রত্যাহ প্রসবে সেই মুনি । 
মুনির প্রসাদে দুন্থ শোক নাহি জানি ॥ 
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এইমত মণি বত রহে দারকায় । 
গোবিন্দবিজয় অভিৱাম দাস কয় ॥ 


রাজা বলে কহ মহাশয় তপোধন । 
সুনি হেতু দুন্ধ রুষ পাইল কি কারণ ॥ 
কহিবে কথার কথা শ্রবণের সুখ । 
শুনিলে "আনন্দ বাড়ে দূর যায় দুখ ॥ 
শুকদেব বলে রাজ! কর স্বধান । 
বিস্তাবিয়া কহি কথা দশম পুরাণ ॥ 
চিরদিন মুলি আছে সত্রাজিত ঘরে। 
সভক্তি' আনন্দে রাজা-নিতা পূঙ্গা করে ॥ 
একদিন দৈবের নির্ধন্ধ নহে দূর । 
সত্রাজিত অস্থঙ্গ প্রধান যোধান্বর ॥ 
বড়ই সম্প্্রীত ভাই দোহে দু'হায় রত। 
প্রসেন রাজার তরে অতীব ভকত ॥ 
সেই মুনি বদ্ধ দিল প্রসেনের গলে । 
অধিক সৌন্দৰ্য হৈল মনি দীপ্ত জালে ॥ 
অঙ্গুদিন মৃগয়| গমন অশ্বজানে | 
একাএকি ভ্রমএ গহন মহাবনে ॥ 
অপবিত্রে ধরিল মণি কানন ভিতর । 
বিশিষ্ট করিয়া কহিদ্থাছে দিবাকর ॥ 
নানা বিদ্ প্রসবিব প্রাণে হিংসা পায়। 
সে দোষ অনেক দু্খ বিপাক জগ্মায় ॥ 
তম্মাত উচিত নহে অশুচি ধারণে । 
তার হেতু চিন্তামণি ক্ষণ সব জানে ॥ 
অতঃপর একদিন দেব চক্রধর। 

উদ্ধবে পাঠায়্য। দিল সত্রাজিতের ঘর || 
মোর নাম করিয়া! মাগিবে মণি রত । 
বিশেষ প্রয়াস না করিহ পরযত্ ৷ 
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সত্বরে উদ্ধব গেল৷ বৃপতির স্থানে । 
কহিল বেমন বৈল দেব নারায়ণে ॥ 
রাজা বলে আগে যদি এত জানিতাঙ। 
প্রসেনের গলে মুণি রত্ব না দিতাড ৷ 
শিশুভাব প্রসেনের প্রেম ভাব হৈয়া । 
তায় দ্বিল মুনি রত্ন গলায় গাথিয়া ॥ 
কি বলিয়া কাড়িয়া লইব পুন্বর্বার । 
জানাবে গোবিন্দে মোর এই পরিহার ॥ 
মনে সিচারিয়া দুঃখ লা ভাবিহ মোরে । 
প্রকার প্রবন্ধ কথা কহে উদ্ধবেরে ॥ 
নিবন্ধিয়া কৃষ্ণ ঠাঞি উদ্ধব আইলা । 
সত্ৰাজিত সঙ্গাদ্দ সকল নিবেদিলা ॥ 
সচিস্তিত হয়া! কু রছিলেন মনে । 
ভাল হৈল মুনি দিল অন্ত প্রসেলে ॥ 
অতঃপর প্রসেন পিত্যাহ মহাবনে । 
মণি গলে ভ্ৰমে বীর গহন কাননে | 
দৈব বাধিত কৰ্ম নহে বিমোচন । 
কেশরী সহিত বনে হৈল দরশন | 
মহাবল পরাক্রম সেই পশ্ুপতি। 
প্রসেনে মাবিয়া মুনি নিল শীত্রগতি ॥ 
নখে বিদ্ারিয়া অশ্ব পাঁড়িল ভূতলে । 
মুনি লয়যা সিংহ যায় ধায় মহাবলে ৷৷ 
আচত্বিতে ঝক্কপতি দেখিল সমুখে | .. 
মুনি লৈয়া সিংহ যায় পরম কৌতুকে ॥ 
সিংহ ভল্কে সেই বনে মহারণ । 
ছুঁহার সমরে দর্পে ভাঙ্গিল কানন ॥ 
বৃক্ষ লতা শিলা আদি হৈল ধূলি সার । 
মহা বলবান দুই বীর অবতার ॥ 
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সিংহ পরাভব হৈল জিনে স্ৰক্ূপতি । 
সিংহ হৈতে মুনি লৈয়া ধায় শীস্ৰগতি ॥ 
প্রবেশিল রসাতল স্বড়ঙ্গের পথে । 

মুনি লৈয়। দিল ভল্তুক তনয়ের হাতে ॥ 
এইকরূপে মুনি বহে পাতাল ভুবনে । 
দ্বারকায় অঙ্রদ্দেশে হইল প্রসেনে ॥ 
অনেক প্রয়াস করি লোক পাঠাইল । 
জীবন উদ্দিশ তার কেহ না পাইল ॥ 
ভেএক মরণ চিত্তে চিন্তা স্রাজিত। 
প্রসেন মারিলা ক্ুষঃ নহে কদাচিত ॥ 
যে কালে উদ্ধব আলা! মুনির কারণ । 
সেইকালে প্রসেনের হৈয়াছে মরণ ॥ 
পূর্বের সবিতা যদি পশ্চিমে উদয় । 
তবে সে আমার এই যুক্তি মিথা। হয় ৪ 
সত্ৰাজিত যুক্তি কথা সভে এই ভনে। 
গোবিন্দ লইল মুনি মারিয়া! প্রসেনে ॥ 
শ্ফুট হৈল এই কথা শুনিলা শ্রীহি। 
সচিস্তিত হৈস্সা কুষ্ণ মনে তিরস্করি ॥ 
সত্জাজিত হেন বন্ধু নাই মোর দেশে। 
কি বুঝিয়। রাজার অন্তর মোরে দোষে ॥ 
বিশেষ সচিস্ত কু অন্তরে বিস্মিত । 
আক স্যাত অপবাদ কি হৈল ঘুষিত ॥ 
ভাত্রমাসে সিতাসিত চতুর্থীর তিখি। 
ভালে লোক গায় বলে নষ্ট চন্দ্র খ্যাতি ॥ 
দরশনে ফলোদয় হৈল এইমাত্র । 

যেই থাকে ভবিতবা নিবন্ধ বিধাত্র ॥ 
তন্মাত এ কথায় প্রকাশ্য ভাল নহে। 
মিথ্যা অপবাদ কথা সৰ্ব্বলোকে কহে ॥ 
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তেব অবশ্য এই অপবাদ কথা । 
প্রকাশ করিব পুন প্রসেনের কথ! ৷৷ 
ভাবিয়াত ভগবান ভাই বলরামে । 
অক্রুর উদ্ধব আর রাজা উগ্রসেনে ॥ 
কহিল সকল কথা করিয়া! প্রকার । 
অপবাদ অপযশ ঘুষিল সংসার ॥ 

মণি গলে গহলে গমন প্রসেনের । 
বিপাকে মরিল কার হাথে বনে হের |॥ 
দেখহে সকল লোক এই বড় দুখ । 
কহিতে এসব কথা বিদরএ বুক ॥ 
সত্ৰাজিত সনে মোর সখ্য ভাব সদা। 
তার হেন কথ! শুনি মনে বড় বেথা ॥ 
অবস্থা উদ্দিশ আমি করিব প্রসেনে। 
দিশা কিবা মরে তার বাব অন্থ্যাণে ॥ 
যেই যেই যোগা আছে 'আসিহ সংহতি । 
এত বলি লঘুপদে ধাইলা পতি ৷ 
মহাবনে প্রবিষ্ট হইলা বাহদেব। 
কথজন সংহতি চলিল! অস্থসেব | 
প্রসেনের অশ্ব পদচিহ্ন লক্ষ করি । 
আগে আগে বনপথে চলিলা শঁহরি | 
কথোদূরে সিংহপদ দেখিল কাননে । 
অশ্ব পড়িয়াছে সত শরীর প্রসেনে | 
মুনি লৈয়া আগে আগে যায় পশুপতি । 
সিংহ পদ লক্ষ করি ধাইল! শ্ীপতি ॥ 
কথোদূরে সিংহে আর ভালুকের রণ । 
দোহার বিক্ৰমে ভাঙ্গিয়াছে মহাবন || 
কেশরী জিনিঞা বক্ষুপৃতি মনি লৈয়া । 
পাতালে গিয়াছে আগে বনে প্রেবেশিয়া ৷ 
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বিদ্যমানে দেখিল স্থড়ঙ্গ দ্বারপথ । 
সেইখানে কু আদি সভাই একত্র ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পালে । 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দান গালে ।। 


॥ রাগ জী 
কুষঃ সত্য সত্য আর সব মিখা। | 
সর্ব ধশ্ম কৰ্ম্ম কুষ্ণলাম বিনে বৃথা |॥ 
রাজা বলে কহ তবে পাতালের কথা । 
কিরূপে কুষ্কের আগমন হৈল তথা || 
শুকদেব বলেন শুন শুচি হয়্য। মন । 
পরম পবিত্র কথা পাপ বিষোচন ॥ 
জয় জয় যদুবুন্দ যাদবের সাথে। 
সাদরে সভারে কহে স্থলঙ্গের পথে ॥ 
বলিল সকল কথা নিজ সমাচার । 
লভারে বিনয় বোল বলিহ আমার ॥ 
দারুণ দৈবের গতি দূর নাহি যায়। 
দূষি হৈয়া থাকিব উচিত নহে তায় ॥ 
বিষ্যমানে দেখিলে বনের বিবরণে । 
যেমন প্রকারে প্রাণ দিএছে প্রসেনে ॥ 
সত্ৰাজিত সদনে সকল সমাচার । 
কহিবে সভার আগে করিয়া বিস্তার ॥ 
মুনির উদ্দিশে আমি অবশ্য যাইব । 
পাতালে প্রেবেশি সব সমাচার লব ॥ 
এই নিরূপণ কথা কহি সভাকারে । 
থাকিহ দ্বাদশ দিন হুলঙ্গের দ্বারে | 
ইহাব্ধি আমার গমন নহে যদি । 
যাইবে সকল লোক পুরী হ্বারাবতী ॥ 
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ইহাকে অধিক যদি হয় বিলঙ্বন। 
নিশ্চয় জানিহ তবে আমার নিধন ॥ 
সভাই সত্বরে যাবে আপনার ঘরে । 
কহিবে প্রপাষ মোর দৈবকীর তবে ॥ 
বাহ্ুদেব ঠাকুরে জানাবে দণ্ডবত । 
আইলে সেবন আমি করিব সদত ॥ 
শ্রছান্ পুত্রের মোর পালনের ভাব । 
সদা অস্থকম্পন্পন তোমা সন্ভাকার ॥ 
যতদূর প্রেম শ্রদ্ধা করিতে আমারে ৷ 
ততদুর স্মেহভাব প্রদ্যুন্নের তরে ॥ 
কুক্সিীরে কইবে সকল সমাচার । 
বাচিয়। আইলে দেখা হুইব পুশ্ুৰ্ববার ॥ 
সবার সহিত প্রীতিভাব আচরণে । 
আমার মায়ের সেবা করিবে যতনে ॥ 
পুত্রের পালন যে যেমত ব্যবহার । 

ষত্ব করি প্রতিপালন করিবে তাহার ॥ 
উগ্রসেন মহাশএ দিবে দণ্ডবত । 
পশ্থর্বার আইলে করিব সেবা যত ॥ 
দেবক দুহিতা বস্ুদেবে কপ! করি। 
পালন পোষণ ভার তুমি স্মেহকারী ॥ 
আমার ভাগোর মধ্যে না দেখিলু হেন । 
একতিল স্বস্থ যনে না থাকিলু কেন ॥ 
ছুশ্খিনী দেবকী মাএর দুশ্থে জন্ম গেল । 
তথাচ মাএর সুখে মন্দ না শুনিল ॥ 
চিরকাল দৈবকীর হুইলাড ঝ্নী। 
বহিল মরমে দুখ আগুনের খুনি 

শি মাতৃ পূজাএ বঞ্চিল মোরে বিধি । 
করিব সেবন পুস্থ জিয়া আমি যদি ॥ 
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মরি মরি বস্থদেব দৈবকার পুপে | 
কোনগুণ কহিব সকল আছে মনে ॥ 
কংসভএ গোকুলে আমারে রাখি ৈয়্য। । 
রাত্রি দিন থাকিএ গোকুলে কর্ণ দিয় ॥ 
কংসের দূতের হাথে পাছে কিছু হয়। 
বন্দীশালে থাকিয়া ভাবিতা এই ভয় ॥ 
ধিক থাকুক পৌরয আমার ধরনীতে | 
স্থখে না শুতিলাঙ কভু মাএর কোলেতে ॥ 
না করিল হেন পিতা মাতার সেবন। 
অতএব ধিক ধিক আমার জীবন ॥ 
এইমত কইবে দেবকী বহুদেবে। 

তোমরা! আমার মা বাপের তন্ধ লবে ॥ 
জিয়া আইলে সভার করিব আরাধনা । 
পুহ্রর্ধার না আইলে এই দেখ! শুলা ॥ 
এত বলি পাতালে প্রবেশে পীতাস্বর । 
তিমির তেজিয়া গেলা ভালক নগর ॥ 
দিব্য মনহর পুরী অতি স্থশভ্ভন । 

নানা ধাতু বিচিত্ৰ যেন নগর পত্তন ॥ 

মণি মাণিকোন জ্যোতি কিরণের তেজে। ' 
চারিদিগ দীপ্ত করিয়াছে পুরী মাঝে ॥ 
নানা ক্রম লতা তথি দেখিতে সুন্দর । 
নানা জন্ধ কেলি করে নগর ভিতর ৷ 
ভ্ৰমিতে পাতাল দেশে শ্রান্ত কলেবর । 
বলিল! তকুর তলে দেব বিশ্বেশ্বর ॥ 
ভলকের আবাস নিকট ত্রদতীরে । 
কৌতুকে দেখেন রুষ্ণ বসি একেশ্বরে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
অকিঞ্চন অভিৱাম পুরাণ বাখানে ॥ 
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ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা ৷ 

সৰ্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম রুফণনাম বিনে বৃখা ॥ 
অতঃপর দৈবকীনন্দন ভগবান । 

মুনি হেতু মনে মনে চিত সচিস্তান ॥ 
হেনকালে এক নারী বালক লইয়া । 
পাতায় কান্দনা তার হাথে মুনি দিয়া ॥ 
না কান্দ না কান্দ পুত্ৰ স্তমস্তক লহ। 
মহামূনি বর লঞা বসিয়া খেলাহ ॥ 
স্যমন্তক সমাচার পাইয়া গোবিন্দ । 
ধাইলা আনন্দ হৈয়া সাধক মুকুন্দ ॥ 
ধাত্রীর হাখের মুনি লইল কাড়ি । 
হবষিতে হরি যান পুরী এড়াইয়া ॥ 
বিধাতা নন্দনে আসি ধাত্রী জানাইল। 
একটা মন্ুন্থা মুনি কাড়িয়া লইল ॥॥ 


-হায় হায় হের দেখ হরিতে যায়। 


অঙগম্তে মারিয়। মুনি রাখ গিয়া রায় ॥ 
ধাত্রীর বচন শুনি ধায় লঘুগতি। 

ধর ধর বলিয়া আগুলিল ঝক্ষুপতি ॥ 
কষ্ণকে ডাকিয়। কহে করি অহঙ্কার । 
পালাইতে পথ নাঞি পড়িলি পাখার ॥ 
মঙ্স্ক আমার ভক্ষ মনে নাঞি জান । 
ঘরে লয়্য| বিধি ভক্ষ মিলাইলা হেন ॥ 
অনেক করিয়াছ সাধ মারিয়া পালাব। 
কোথা যাবি নখেতে চিরিয়। চিবাইব ॥ 
নিবপ্তি্া হৃষিকেশ স্বক্ষুপতির বলে। 
মুটক! মুটকি রণ মল্প রণস্থলে ॥ 
হাতাহাতি মাতামাতি চড়াচড়ি রণে। 
ধরাধরি গড়াগড়ি ধূলাএ দুজনে ॥ 


ও 
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মহা বলবান ৰীর ব্রহ্মার তনয় । 

পরম পবিত্র বীর বৈষ্ণব হৃদয় ।॥ 
দোহার সমরে সব পাতালের লোক । 
প্রলয় মানিল লোক ভঙ্গ মহাশোক || 
স্থির নহে নাগলোক নম্র হৈল শির । 
বেস্ত হৈল বলির দানব যত বীর ॥ 
সকল পাতাল তলে চমকিত বোল। 
ধাণ্ডাধাই ঠিকরাই চারিদিগে গোল ।) 
অগ্নির উচ্ছাল উঠে বনী ভেদিক্স) 
স্থলঙ্গের পথে উঠে ধুমস্ত ভরিয়া ॥ 
পৃ্বী চঞ্চল হৈল ঘন ঘন কম্প। 

শিবা ঘন দন্ত হানে গিধির ঝণ্প ॥ 
চারিদিগে অমঙ্গল লক্ষণ দেখিয়া । 
স্থলঙ্গের পথে কান্দে গোবিন্দ স্মকিক্া || 
কৃষ্ণ অস্থলঙ্গী সব মনে ভাবে ভন । 
অসুমান সভে করে দিবস নির্ণয় ॥ 
প্রমাণ করিল দশ দুইদিন যায়। 

কষ না দেখিয়! সভে করে হায় হায় ।। 
নিশ্চয় জানি রুষ ছাড়িল জীবন । 
হায় হায় হরি হরি হুতাশ বিমন ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে লোক আইলা দ্বারক!। 
ছুফর বেলায় যেন পেচ্া গেল ডাকা ॥ 
উগ্রসেন বাজারে কহিল সমাচার । 
পাতালে পতন হৈল ভররুষ তোমার ॥ 
যখন পাতালে কুষ করিল! প্রবেশ । 
নিঠুর ভাষায় কথা কহিলা বিশেষ ॥ 
দ্বাদশ দিবস হেথা করি পরিমিত । 
চাহিবে আমার ব্যাজ যদি চাহ হিত ৷ 
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এতাবধি ষদি মোর না হয় গমন । 
জানিহ্‌ নিশ্চয় তবে আমার মরণ ॥ 
যাইহু দ্বারকাপুত্রী কহিঅ সভারে। 
বসুদেব দৈবকী উগ্রসেনের তরে ॥ 
করাইহ শ্রাদ্ধ শান্তি যে কিছু বিধান । 
শাস্্ম অনুক্ৰমে দিহ জলপিও দান ॥ 
আজি হৈল দশ ছুই দিবসে গণণে। 

যে আছে বিধান শাস্ত্র কর সাবধানে ॥ 
এ সকল সমাচার শুলিএশ৷ সভায়। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায় ॥ 
চমৎকার হৈল সকল দ্বান্বাবতী । 

উঠিল ক্রন্দনময় শোকাকুল অতি ॥ 
শোকানল এ্রজ্জলিত পুরীময় হুইল । 
অশুভ আনলে লোক পুড়িতে লাগিল ॥ 
তথাই শুনিঞা দেবী দৈবকী কন্মিণী । 
মুচ্ছাক্স আকুল হইয়। পড়িলা ধরণী ॥ 
অচেতনা দ্োহে আছে অনিন্বর কথা! । 
দেখিতে ধাইল সব সখীগণ তথা ॥ 
কেহ বলে মৈল দোহে কেহ বলে আছে। 
নিশ্চয় করিতে কথা ন! পারিল কাছে ॥ 
কেহ মুখে জল দেই কেহো ডাকে কালে। 
কেহ বলে রুষণ আইলা দেখহ নয়নে ॥ 
শুনিয়া কুষ্ণের নাম ভীঙ্মকনন্দিনী | 

হা হা প্রাণনাথ বলি উঠিলা তখনি ॥ 
সহচরী সঙ্গিনী সকল করি কোলে। 
লইয়া বসিল! সভে মুখে দিয়া জলে ॥ 
কেন অমঙ্গল ভাব ভাবিছ হুন্দরী । 
একাএকি বচনে প্রিত্যয্ব নাঞি কৰি ॥ 








শত্রু মিত্র সংসারে সভার আছে হেথা । 
ভাল মন্দ বুঝিব কেমনে কার কথা॥ 
স্বান করি পূজ গৌরী শক্করবচন। 
বিপদের বন্ধু তেহেঁ সঙ্কট তারণ ॥ 
চারিদশ ভুবনে ভবানী ভগবতী ॥ 
ভকতবৎসলা মাতা অভয় পার্বতী ॥ 
শুনিএ। সখীর বোল কুন্সিণী কমলা । 
স্বান করি বাম হাথে নিল জাপ্যমালা ॥ 
জপিতে জপিতে জয্মহর্গার অক্ষরে ॥ 
হেমঘট স্থাপনা করিল লম্বদরে ॥ 
বিদ্ধদল জবাপুষ্প করবীর দির! । 

হর হৈমবতী পুজে একমন হইস্সা ॥ 
তুমি মাতা শক্ষরঘরণী শৈলস্থতা । 
সেবক বৎসল! সতী সভারে পূজিত! ॥ 
(বিপদভগ্ষনী ভয় অভয় দাহনী। 
অশোকদাহনী দেবী শোক বিনাশিনী ॥ 
বিপদ বিপাকে বিধি পূজে তিনলোক । 
ছর্গাতিনাশিনী দুর্গা দূর কর শোক ॥ 
দয়! কৰি দাসীরে দিয়াছ রুষণ্পতি। 
শোক সিন্ধু পার কর পাখারে পার্কতী ॥ 
কুন্মিণী দুখিনী দেখি দিগান্বর জ্যায়া । 
সদাভাবে বরদাতা হৈল মহামায়া ॥ 
পাইয়া পার্বতী পূজা পরাণ লক্ষণ। 
বাম আখি পত্র ধর করএ স্বন্দন ॥ 
স্বন্দন লক্ষণ বুঝি ক্রন্দন তেজিল । 

পুষ্থ পুহত পার্ববতীরে প্রণাম করিল ॥ 
অভয্না অভয় দিদ্ছা অন্তগ্ভানগতা | 
ভঞএ ভাবনা গেল ভীন্মকছুহিতা ॥ 
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হাসিয়া উঠিলা দেবী কন্দিণী স্বন্দরী । 
দেবকীরে চেতন করাল হাখে ধরি ॥ 
শোক তেজ ঠাকুরাণী সচেতনা ভব। 
পার্ক্তীর প্রসাদে সকল দেখি শুভ ॥ 
বাম উরু উরজমণ্ডল বাম আখি । 
সকন্দন করিল মোর শুভময় দেখি ॥ 
সীমন্তের সিন্দুর সুচির শঙ্খ করে। 
প্রভাতের অকুণ নিশির শশধরে || 
আর এক শুভ কথা শুন ঠাকুরাণী। 
প্রাণনাথ সঙ্গে যেন বঞ্চিল রজনী ॥ 
অতএব প্রাণনাথ আছেন কুশল। 
শোক তেজ ঠাকুরাণী মুখে দেহ জল ॥ 
চণ্ডীর চরণ চিন্তি চিত্ত নিবেলিয়া। 
কুষ্ণকে তোমার কোলে দিবেন আসিঞা ॥ 
দুঃখ দূর কর দেবী দুর্গার স্মরণে। 
পার্কতীর প্রসাদে পাইবে পৃত মনে ॥ 
শুনিঞা বধূর কথ! শুনিঞা অন্তরে । 
উঠিয়া চণ্ডীর পূজা করে ধীরে ধীরে ॥ 
পৰ্ৰবতনন্দিনী মাতা পার কর শোকে। 
কুষঃকে আনিঞ! পুত্রদাল দেহ মোকে ॥ 
পুণ্ডরীক পদে দিয়া সরসিজ দল। 
পূজিল দৈবকী দুৰ্গা চরণ কমল ॥॥ 
পুত্রদান দেহ দেবী দৈবকীর তরে। 
তোমার চরণে বিনে গতি নাঞি পরে ॥ 
এইমত কক্সিবী দেবকী দুইজনা । 
পূজিল পাৰ্ব্বতী পদপলব ভাবনা ॥ 
ধা বাজ উগ্ৰসেন বহুদেবে আনি। 
করিল সান্ধন! তারে কহি প্রিয়ৰাণী | 
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দারুন দৈবের গতি দূর নাঞি যাক্স। 
যেই থাকে ভবিষ্যত সেই হৈতে চায় ৷ 
সজ্জন স্থবুদ্দি সাধু নাঞি করে শোচিন। 
জন্মিলে অবশ্য বাপু আছএ পতন ॥ 
জগতে জন্সিছে যত কে আছে অচল । 
আগে পাছে এই রূপে চলিছে সকল ॥ 
রবি সোম আদি যেন এই সাতবার । 
পুস্থ পুহু গতায়াত করিছে সংসার ॥ 
যে কিছু গত ধৰ্ম্ম লোক লৌকিকথা। 
শোক তেজ পিণ্ডদান করহ সর্কখা ॥ 
কুষ্ণের বিচ্ছেদ শোক শোচলাদি যত । 
অনুক্ষণ হৃদয়ে দাহন প্রচ্ছছলিত ॥ 

এত শুনি বহুদেব মনস্থির করি । 
পিণ্ডদান শ্রান্ধ কৈল ব্ৰাহ্মণ লেয়্যা হরি ।। 
দশ পিণ্ডদান কৈল ক্ষেত্রির বিধানে । 
শ্রান্ধ সাঙ্গ হৈল সব জিয়দশ দিনে ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকবন্দময় । 
গোবিন্দ বিজয় অভিরাম দান কয় ॥ 
ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কণ্ম কফ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
তবে রাজা পরীক্ষিত কৃতাঞ্জলী হৈয়া । 
শুকদেবে প্রশ্থ কৈল ভকতি করিয়া | 
কহু কহ মহাশয় গোবিন্দ বিজয় । 
পাতালোর প্রসঙ্গ কহিবে মহাশয় ॥* 
শুকদ্দেব বলেন শুন অবধান করি। 
মহাযুদ্ধ হৈল দৌহে লিখিতে না পারি ॥ 


* জাস্ুৰতী সহিত মিলন জগ্নাখে । 
কেনে হুইল বিভা! কহ কৃপানাখে । 
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বিংশতি অধিক সপ্ত দিবস রজনী । 
হইল প্রমাদ যুদ্ধ লিখিতে না জালি ॥ 
বৈষ্ণব ব্রহ্মার পুত্র বলে মহাবলী । 
অধিক রণের মধ্যে রাম নামে অলি ॥ 
বৈফবের মহিমা অধিক প্রকাশিতে । 
চিরদিন সংগ্রাম করিল তার সাথে || 
তবে দেব ভগবান হৈয়। বলবান। 
ধরিয়া ভল,কে তার দর্প কৈল হান ॥ 
ভূষিতে পাড়িক্জা তার হৃদএ বসিলা । 
বিশ্বস্তর মৃত্তি হৈয়া দরশন দিলা ॥ ৮ 
দেখিয়া কৃষ্ণের বিশ্বসৃত্তি খক্ষুপতি। 
রাম মৃত্তি হৃদএ চিন্তিলা শীঅগতি ॥ 
সেই সেই রাম মৃত্তি হৃদএ কমলে । 
মৌনে দণ্ডবত করে রুষণপদতলে ॥ 
হইয়া যুগল পানি করএ বন্দন । 

ক্কপা কর যাছুবিন্দু লইলু শরণ ॥ 

দুষ্ট দমন হেতু দেব দহুজারি। 
দৈবকীর গর্তে জন্ম হৈলেন জীহরি ॥ 
ব্ৰহ্মা তোমার মায়া না বুঝিল নাখ। 
আমি কি বলিব প্রভু তার অঙ্গ জাত ।। 
অপরাধ কৈলু খেমা কর চক্রধর । 
দাসভাবে দয়া কর দেব যছুবর ।। 

যে পাত্রে জন্মিল গঙ্গা ভ্রিলোকপাবনী । 
পাদোদক দিয়া প্রীত কর চক্রপাণি ॥ 
শুনিঞা ভালুক স্তবন ভগবান । 
অন্তরে রহিল কুষ ক্ুপার নিধান ॥ 
পু্রববার খক্ষুপতি কৃতাঞ্জলি হৈয়া!। 
সবে তুষ্ট কৈল বাজা চরণে ধরিয়া" 
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আপন ভবনে লৈল করিয়া আরতি । 
পাচ্ছ অর্থ্য দিয়! দণ্ডবত হৈলা নতি ৷ 
পূজ! পরিচার্য্য ্থাজা বিধান আছিল। 
ভক্ত হৈয়| ভালুক রাজা গোবিন্দে পূদ্দিল ৷ 
ভাল্গুকের ভকতি দেখিয়| ভগবান । 
ভাবে বশ হৈয়া! কৃষ্ণ করিল সম্মান ॥ 
গোবিন্দের চরণ ধরিয়! প্রক্ষালন । 
কলত্র সহিত সভে করিলা ভক্ষণ ॥ 
শ্রাঘ্য মানিল ঝ্ষু লিজ কলেবর । 
জন্মের হইল ভাগ্য পাতাল ভিতর ॥ 
ভাল হৈল পাতালে আমার নিকাতন। 
মহা অন্ধ গর্ত হৈতে পাইলু মোক্ষণ ।। 
পশুপাশ বন্ধন খসিল এতকালে । 
দেখিলাড গোরিন্দের চরণ কমলে ॥ 
তবে প্রজাপতি পুত্র রুতাঞ্চলি হৈয়া । 
কুষ্ণকে প্রণাম করে প্রণতি করিয়া ॥ 
কন্ারত্ব আছে মোর তৈলোকামোহিনী । 
তারে পাণিগ্রহণ করহু চক্রপাণি ॥ 
হৃষিকেশ হৃদয় সদয় হব মোরে । 
যদুপতি জাগ্কুবতী যদি বিভা করে ॥ 
ঈষৎ হালিয়া হরি হুইল! সদস্স। 
স্বীকার করিল বিভা করিব নিশ্চয় || 
শুনিয়া হরির কথ। দ্ধার লন্দন। 
ত্রান্ষণে আনিয়া তথা কৈল শুভক্ষণ ৷ 
ব্বৃতাগীত মহোৎসব নানা বাগ করি । 
চারিদ্বিগে জয়কার মঙ্গল আচরি ॥॥ 
শুভক্ষণ শুভলগ্র মাহেন্দ্র উদয় । 
গোবিন্দে করিলা দান আপন তনয়! ৷ 


গোাবন্দবিজয় 
কফের বিবাহে হরখিত তিনলোক । 
জন্মিল আনন্দময় দূর গেল শোক ॥ 
যোঁতুক দিলেন রাজা স্তমন্তক মনি । 
অনেক দিলেন রত্ব নহে পরিমাণি ॥ 
অভরণ বসন রতন নানারূপ । 
অগণিত কৰিয়া দিলেন স্ুপে সুপ ॥ 
আপনার রথ বাজি দিলেন কষ্কে । 
আনন্দের সীমা নাঞি পাতালের লোকে ॥ 
দিন কথো রহি তথা দেব নারায়ণ । 
জাস্ববতী সহিত হৈলা দ্বারকা গমন ॥ 
যত রত ধন আদি শ্রমস্তক লয়্যা। 
আইলা হারকাপুরী হরসিত হৈয়া। ॥ 
পুৰীর নিকটে পাঞ্জন্ত নাদ পুরে। 
শুনিলা দ্বারকাপুরী ধ্বনি দ্বিগাস্তরে ॥ 
চমকিত চারিভিত ধায় যতলোক । 
ধ্বনি শুনিবাক মাজ দূর গেল শোক ॥ 
কোন পথে কেবা ধায় নাহিক নিশ্চয় । 
কহিতে না পারে কেহ দিগের নিন্ম ॥ 
স্বী পুরুষ বাল্য যুবা বুদ্ধ অন্ধ জড়। 
দেখিতে ধাইল! সভে কষে নিয় ॥ 
কুষ্ণ আইল! আইলা সভে এই কহে। 
বসুদেব দৈবকী ধাইলা উদ্ধবাহে ৷ 
দৈবকী বলেন পুক্র কোথা হে গোবিন্দ । 
কোলে আস্ত দেখি তোমার ব্ধনারবিন্দ || 
কষ না দেখিতে দেবী দেবকনন্দিনী ॥ 
মন্রিল শরীরে যেন পাইল পানি ॥ 
বস্থদেব পরম আনন্দ সিন্ধু দলে । 
আকাশের চন্দ্র যেন পড়্যা পাইল কোলে ৷ 
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হেনকালে কুষ্ আইলা দবারকা নিকটে ॥ 
ছোট বড় মধ্যম ধাইল একবাটে ॥ 

দূরে হৈতে বস্পদেৰ দৈবকীরে দেখি । 

কুশ তঙ্গ মলিন বদন মনদুখী ॥ 
জানিলেন কৃষ্ণ দোহে আমার হাইবাসে। 
শোকে নিগম মাতা পিতা মোর আশে ॥ 
রখে হৈতে উলি তবে শীমধূস্থদন । 

অস্ত হৈয়্যা বাপ মাএর চরণ বন্দন। * 
কোলে কৈল বহুদেৰ দৈবকী ছুজ্জনে । 
হরিষে নয়নে জল বরিবে সঘনে ॥ 

মাএর মলিন মুখ দেখিয়া বাপার । 

নয়ন জলদে জল ঝরে অনিবার ॥ 
কুষ্ণকে আরতি যেকা করে কতদূর । 
তার বশ কৃষ্ণ জিলগতে ঠাকুর | 
'অখিলের পিতা কু ত্রিলগত পতি। 
ত্ৰহ্মাণ্ডের বীজ ক্ষণ অনাথের গতি ॥ 
কেবা তার মাতা পিতা ভাই বন্ধু লেখা । 
প্রেমের অধীন রুষ্ণ ভকতের সখা ॥ 
কুষণকে যে ভাব ভাবে সংসারের জন। 
সেইরূপে ক্ষণ তারে করেন পালন ॥ 
দেবকনন্দিনী দেবী দেখি পুজবধূ। 
আনন্দে করিল পান কুষ্ষনুখ মধু ॥ 

নানা বাস মহোৎসব মঙ্গল বিধানে । 
পুত্রবধূ ঘরে লিল আনন্দিত মলে ॥ 
দ্বারকার আনন্দের নাহিক উপামা। 
প্রিতি ঘরে মহোৎসব অসীম গৰিমা ॥ 
এইমত নিজ গৃহে দিনা ছুই চারি । 
মৌনে আছেন ঘরে দেব জ্রীহরি ৷ 





গোবিন্দপদারবিন্দ অকরন্দ পানে । 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে ॥ 


ক্রফ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কফদনাম বিনে বৃথা ॥ 
তবে একদিন প্রভু দৈবকীনন্দন । 
বলিলেন সভা করি লৈয়া সর্বজন ॥ 
উঞ্লসেন রাজা আদি উদ্ধব অক্রুর। 
ছোট বড় লৈয়া সভা করিল! ঠাকুর ॥ 
প্রসেনের উদ্দিশ মুণির বিমোক্ষণ । 
বিবরিয়া সভাতে কহিলা নারায়ণ ॥ 
জান্ববানের হাতে হৈতে মুণির উদ্ধার । 
জান্ুবতী কন্যা দিল যেমত প্রকার ॥ 
সভামধ্যে সব কথ! কহিলা জীঁহুরি। 

সব যদুবুন্দ শুনি সবিশ্ময় করি | 

তবে মণি রত হাথে দেব ভগবান । 
সভামধো প্রকাশিকপা জিজ্ঞাসে বিধান ॥ 
এক যুক্তি কহি যদি দেহ অস্থমতি। 
সত্মাজিতে মুণি দিয়া করিয়া পিরিতি ॥ 
কুষের বচন শুনি সভে দিল সায়। 
সত্রাজিতে ডাকি আনি মণি দেহ তায় ॥ 
শুনিঞা সভার তবে যুগতি গোবিন্দ । 
সত্ৰাজিতে ডাকিতে পাঠায় যদুবুন্দ ॥ 
অনেক প্রকার করি আনিল রাজাকে । 
সাদরে সভাকার মধ্যে বসাইল তাকে ॥ 
গৌরব করিছ্। তারে গোবিন্দ মহাশয় । 
পাচ্ছ অর্থ্য দিয়া কৈল অনেক বিনয় ॥ 
সত্ৰাজিত দেখিয়া কুফ্ণের বেবহার | 
আপনা আপনি তবে করে তিরস্কার | 





গোবিন্দবিজন্ম 


সভামধ্যে যৌন.করি বহে হেটমাথা। 
লক্গাএ কাতর হয়্য! সুখে নাঞি কথ! ॥ 
হেনকালে স্যমন্তক মুনি হাথে করি। 
রাখিলা রাজার আগে দেব রুহি || 
হের লহ মণি রত্ন রাজা মহাশয় । 
কদাচিত মনে না ভাবিহ লক্দ্দা ভয় ॥ 
যে যে জন মোর সঙ্গে গিয়াছিল বন। 
যেমন প্রকারে প্রসেনের অন্ধ্যাষণ ॥ ঈ. 
তা সভার প্রিতি মুখে শুন মন দিয়।। 
কেশরি লইল মণি প্রসেনে মারিয়া ॥ 
তাহাকে জিনিঞ!| মণি নিল ঝক্ষুপতি। 
মণি লয়! গেল! যথা পাতাল বসতি ॥ 
শুনিঞা রুষের মুখে এ সকল কখা। 
অধিক লক্ষিত রাজ! কৈল হেটমাথা ॥ 
জগতে এমন রূপ চলিছে সবসয় | 
তোমাকে আমাকে হৈল এমন যে নয় ॥ 
আর কিছু মনে না ভাবিহ সত্রাজিত। 
মণি লয়্যা যাহ তুমি হইস্সা হরখিত ॥ 
যদ্যপি দৈবর্থ কম্দ হৈল এত দূর । 
খেমিল সকল দোষ যাহ নিজপুর ॥ 
কুষ্ছের শুনিঞ! প্রিয় সৌন্দর্য্য বচন। 
মৌনে ঘর গেলা কিছু কাতর লক্ষণ ॥ 
শুন শুন অহে ভাই করি পরিহার । 
'অদোষ দশিল রুষণ নাহিক বিকার ॥ 
না লএ দোষীর দোষ গুণের গ্রাহক । 
এমন ঠাকুর ভঙ্গ শুনরে ভাবক ॥ 
কহিল সভাবে ভাই আপনি অধম । 
তারিবে তোমরা নিজ গুণের কারণ ॥ 
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গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে ॥ 


কু্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সৰ্বদ বন্ধ কৰ্ম্ম কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
রাজা বলে কহ শুকদেব মহাশয় । 
সত্াজিত তনয়া কেমনে বিভা হয় ॥ 
শুতধন্া সহিত স্বন্ধ নিরূপিয়া । 
কৃষ্ণকে দিলেন বিভা কিরূপ করিয়া ॥ 
তার কথা বিবরিয়া কহু তপধন। 
শুনিতে পুণ্যদ কথ! পাপ বিমোচন ॥ 
শুক বলেন রাজ| কর অবধান। 
শতধন্বার হাথে সত্রাজিতের নির্ববাণ ॥ 
অতএব বিপরীত বুদ্ধি উপজিল । 
শতধন্বা নিন্দিয়া কুষণকে বিভা দিল ॥ 
সতাভাম। ভূমি অংশ ধরণী সাক্ষাত। 
কুষণ বিনে স্বামী তার নহে অন্য ভাত ॥ 
হাসিয়া! কহিল কথ রাজ! পরিক্ষিত। 
সত্ৰাজিতে শতধন্বা মারিল কি রীত ॥ 
মুনি বলে কহি কথা কর অব্ধান। 
সত্যভামার বিবাহে সত্রাজিতের নির্বাণ ॥ 
সত্ৰাজিত আসি আপন নিকাতনে। 
আমাত্য কলত্র লয়্য| পরামর্শ ভনে ॥ 
মিথা দোষ দিল আসি গোবিন্দের তরে। 
প্রসেনে মারিয়া মণি রত্ব নিবার তরে ॥ 
জানিল মোর উপরে কর্ণ মনাস্তর | 
কেমনে হইব তুষ্ট জগত ঈশ্বর ॥ 

এক যুক্তি বলি যদি লগ্ন সভা মনে । 
সতাভামার বিভা দিয়া দেব ভগবালে ॥ 





গোবিন্দবিজন্ 
শুনিঞা রাজার কথা সভে দিলা সার ॥ 
সভার সন্মতে কৃষ্ণ সঙ্গিধানে যায় ॥ 
সত্ৰাজিত আগমন শুনিঞা গোবিন্দ । 
পুরত্রজি লইল সকল যতুবৃন্দ ॥ 
পাদ্য অর্থ্যাসন দিল করিল তপণ। 
বসিলা সকল যদুবুন্দ নারায়ণ ॥ 
হেনকালে সত্ৰাজিত উঠিব৷ সভাতে । 
জোড়হাথে কহে কথা কষ্ণের সাক্ষাতে ॥* 
তুমি গুণমণি নাথ অধিলের পিতা । 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি ধাতার বিধাতা ॥ 
তোমা বিনে অখিলে নাহিক পারপর। 
গুরুদোষ অপরাধ তোমাতে গোচর ॥ 
পদে পদে অপরাধ করি নিরন্তর । 
সব অপরাধ ক্ষেমাকারী যদুবর ॥ 
তামার চরণে যদি দোষ কৈল নাখ। 
কারে গিয়া খণ্ডাইব অপরাধ ॥ 
যার ঠাঞি ঘাটি অপরাধ সেই ক্ষেমে। 
ভূমি পদস্থলনে উঠিয়া ধরি ভুমে ॥ 
অপরাধ ক্ষেমা যদি করিবে নিশ্চিত। 
নিবেদন রাখিয়া না হইবে বিস্মিত ॥ 
সত্রাজিতের মিনতি দেখিয়। শব্খপাণি । 
বসাইল হাথে ধরি কহি প্রিয়বাণী ॥ 
কৃষ্ণ বলে যে কহিলে করিব গ্রহণ । 
তোমারে না বুঝি এত করিতে শোচন ॥ 
তুমি বুদ্ধ মহাশয় সভার বন্দিতা । 
সহজে বালক আমি তোমার নিশ্চিতা ॥ 
শুনিঞা রুফেব প্রিয়ন্বাদ সত্রাজিত । 
স্ফূুট হৈয়া কহে কথা বুঝিয়া চরিত ॥ 


৪৯৩ 
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সত্যভামা নামে কন্যা জগতমোহিনী ৷ 
তারে পাণিগ্রহণ করহ চক্রপানি ॥ 

সে নারী তোমার যোগ্য তুমি তার পতি । 
তার তুল্য বর নাঞি জগতে বসতি » 
শুনিএা রাজার কথা দেব ভগবান । 
ঈষৎ হর হৈয়া কহেন বিধান ॥ 

শুন দেখি কি বুঝ্িয়া ফলে এই কথা । 
লোকের সভায় করাইবে হেট মাথা ॥ 
শতধন্বা সন্বন্ষে আমার জোঠ্ঠ ভাই । 
তারে বরিয়াছ কন্যা জানেন সভাই ॥ 
তোমাকে আমাকে লোক কি বোল বলিব । 
লোকের সমাজে মাথা কেমনে তুলিব ॥ 
ব্বাজা বলে আর কিছু না বলিবা হুরি। 
আগে কৈলা অঙ্গীকার পাছু কি বিচারি ॥ 
কষ বলেন একথায় জন্মিব বিপাক । 
উভয় বিষম হৈল পোড়া গেল পাক ॥ 
বুঝিয়া দেখিব মনে আছি ঘরে যাল্স। 
আপনার ঘরে গিয়! সভাকে একাঅ ॥ 
যে হইব স্তযুক্তি করিব সেই কম্্। 
আপুনি বুঝহ রাজা! সর্ব ধৰ্শ্মাধশ্ ॥ 
কুফর বঞ্চিত উক্তি কথা রাজা শুনি। 
হত হৈল চিত রাজার চক্ষে পড়ে পানি ॥ 
অতঃপর ক্র মোরে মুক্ত কৈল! প্রায় । 
দেই ভাল ইখে মোর যদ্দি প্রাণ যায় ॥ 
মোর নিবেদন যদ্দি না রাখিবা হরি । 
নিশ্চয় আনলে প্রাণ সমর্পণ কৰি ॥ 
ভাবিয়া স্তরে এত নৃপতি কাতর । 
ক্ুের নিকটে রাজা কান্দে জর জর ॥ 
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বুঝিয়া রাজার মন দেব চক্রপাণি। 

করে ধরি বসাইয়া কহে প্রিয়বাণী ॥ 
ঘরে যাহ রাঙ্গা কিছু না ভাবিহ মনে। 
করিব তোমার কন্তা পানি অগ্রহণে ॥ 
রাজার অচল! ভক্তি বুঝি জনাদ্দন। 
আলিঙ্গন দিয়া কৈল শান্ত চিত্তমন ॥ 
গোবিন্দের অঙ্গীকার পায়্যা সত্ৰাজিত । 
আইলা আপন ঘরে হৈয়া হরখিত॥ = 
হরিপদ মাধুরীর মধুলুন্ধ মতি । 

অকিঞ্চন অভিৱাম দাসের ভারতী ॥ 


কুষ সতা সত্য আর সব মিথ্য।। 

সর্বৰ ধশ্দ কণ্থ ক্ুষণনাম বিলে বুখা ॥ 
পরীক্ষিত বলে শুন ব্যাসের নন্দন। 
কুষ্ণকথা শুনিতে 'আানন্দ বাড়ে মন ॥ 
শুকদেব বলেন রুষ কথার কি শোভা। 
যেমতে গোবিন্দ সত্যভামা কৈল বিভা ॥ 
দ্বারকার আনন্দের নাহিক অবধি । 
বিবরিয়া কহি তাহা শুন গুণনিধি ॥ 
স্বাজা বলে কহ কহ শুক ভগবান । 
পরম পুণ্যদ কথা দশম পুরাণ ॥ 
ভবসিন্ধু তরণী তারণী কৃষ্ণকখা। 
কহিয়া করহ দূর মোর মলিনতা ॥ 

শুক বলে অবধান করহু পাখিব। 
ভ্রুণ মহিমা গুণ আমি কি বণিব ॥ 
ব্যাস উপদেশ কথা কিঞ্চিত শ্রবণ । 
শুনহ পবিত্ৰ হৈয়্য| কৃষ্ণের কীর্তন ॥ 
“সত্ৰাজিত ঘরে আলি কৈল পরামর্শ । 
শুনিএশ সকল লোক হইল হরফ ॥ 


sat 
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ঘটক পাঠক আমি দিন,নিক্ষপিল। 
৩384 প্রিতি ঘরে আনন্দিত মহোৎসব হৈল-॥... : 
২... ঘরে ঘরে অঙ্গনে অঙ্গনাগণ মিলি। রি 
হসিত বদনে প্রিতি ঘরে হুলাহুলি ॥ 
চন্দনে চচ্চিত কৈল অঙ্গন প্রাঙ্গণা । 
চন্দ্ৰাতপ তোবণে বেষ্টিত নিকাতনা ॥ 
দ্বারে হারে রোপে সব গুবাক কদলী । বু 
বিশ্ব ৰীজপুর রোপে কেশর চামরি ॥ 
সত্ৰাজিত সদনে আনন্দে নাঞি শুর | 
দেরঞ্ধখি কন্যা গায়ন্তি বিভোল ॥ ১ 
গগনে গন্ধব্ধ নাচে কিন্গবীর গান । 

4 বাদ্বস্তি অপ্সরীগণ যুজ্ছন হুতান ॥ 
উভন্তি দুন্দুভিনাদ নাদস্তি গগণে। 
চারিদিকে বেদগান করে বিপ্রগণে ॥ 
চন্দ্ৰাতপ তোরণে বেষ্টিত ইন্দ্রজাল। 
শুকসারী পিক পাখী ভ্রমর ঝন্ধার ॥ 
কুঞ্চিত করতি সব ফেলি পরিপাটী। 
পাসায়ে সপর ফেলি করে কাটাকাটি ॥ 
দেখিতে কষে বিভা দশদিগপাল | 
খএ থাকি খয়ট গায়ন্তি হুরসাল ॥ 

শুভক্ষণ সমএ সাত্বিক সত্রা্দিত। 

. সত্যভামা অধিবাস করে সানন্দিত ॥ 
Fe ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেদ গায় চারিদিগে । 
ভট্টগণ কাব্যরস গাএ বামভাগে ॥ ট্রি 
টা স্বস্তিক বচন আনি ওকার মকার। 
চারিদিগে বিপ্রগণ পড়ে জয়কার ॥ 
মহীবন্ধ শিলা ধান্য দূর্ববা পুষ্প ফল। 
দধি স্বত স্বন্তিকাদি সিন্দুর কন্দল ॥ 
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চাষর দর্পণ তাম, কাঞ্চন রজত। 


সিদ্ধার্থ রোচন শব্ধ প্রমাণ যাবত ॥ 


বেদ মন্ত্রে অধিবাস করিল ব্রাহ্মণ । 
সত্ৰাজিত সদনে সানন্দ সর্বজন ॥ 
শুভক্ষণে সমএ কৃষ্ণের আগমন । 

পান্য অর্থয যোগাইল আসন বসন ॥ 
সত্যভাম। গোবিন্দে হইল দরশন। .. 
গোবিন্দের গলে মালা দিলা ততক্ষণ ॥ - 
শুভের উদয় ছিল শুভক্ষণ বৈলা। bk: 
গোবিন্দের গলে দিল স্বয়ন্বর মালা ॥ 
কষ সত্যভামার রূপ উপামা নহিল ॥ 
দেখিয়াত সৰ্ব্বলোক মহিত হইল ॥ 
ভোজ্যা ভোজন পান দিয়া রাগ সত্রাজিত। 
সভাকারে তর্পণ করিল যথোচিত ॥ 
প্রভাতে প্রস্থান কালে সত্রাঙ্গিত রাজা । 
একে একে সভাকার করিলেন পূজা ॥ 
আনন্দে যৌতুক দিল নানা বিধি দান । 
হয় হস্তী ধন দিল অনেক বিধান ॥ 
স্যমন্তক মুণি দিল রত্রের মিশালে। 

পু ক্ষণ মুণি দিল সত্ৰাজিত থালে ॥ 
সত্যভামা সমপিল গোবিন্দের হাথে। 
কুষণ হস্ত ধর]1 দিল আপনার মাথে ॥ 
পালন পোষণ ভার সকল প্রকারে । 
তোমার চরণে লাগে আমা সভাকারে ॥ 
অপরাধ আমার না লবে কিছু আর । 
তোমা বিনে গতি নাঞি এ সব তোমার ॥ 
দুখ নিবারণে জন্ম লইলে ধরণী । 

পালন করিবে দেব দেব যদুমণি ॥ 


vt 
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এত বলি সহাল্গিত গেল! নিজালয়। 
নিজ নিকেঙনে হৈল গোবিন্দবিজয় ॥ 
হরিপদ মাধুরীর মধুলুন্ধমতি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 
ক্ষণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 

সৰ্ব্ব ধশ্ম কর্শ্ব কৃষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
এইমতে নানা রঙ্গে দৈবকীনন্দন। 
সত্যভামা লয়্যা কেলি করে নারায়ণ ॥ 
সভারে সৌভাগ্য হৈলা দেবী সত্যভামা । 
গোবিন্দের প্রিয় সে অধিক হৈলা প্রেমা ॥ 
জাদ্ুবতী ভীগ্মক নন্দিনী নহে তুল্য । 
রূপে গুণে যৌবনে জগতে নাহি মুল্য ॥ 
যদুববন্দ বান্ধব হুইয়া ভগবান । 
লীলারসে কৌতুকেত সদাই উদ্যাম ॥ 
আনন্দে অবধি নাঞি দিবস রজনী । 
আচদ্দিতে পাগুবের মৃত্যু বার্তা শুনি ॥ 
দুৰ্য্যোধন ছুরাচার দুষ্ট তার মন। 
পোড়াইল পাগুবের ভাই পঞ্চজন ॥ 
জোউগৃহ করিয়া রচিয়! দিব্যঘর | 
নানা বর্ণে ঘরদ্ধার অতি অনহর ॥ 
প্রকার করিদ্ধা পঞ্চপুত্র কুস্তীনে । 
পাঠাইয়া দিল তাহে পাপ দুৰ্য্যোধনে ॥ 
ঘোর অন্ধকার রাত্রি অধিক রজনী । 
নিজ্রাগতা। পঞ্চভাই কুস্ধী যে জননী ॥ 
ছেনকালে চৌর দিয়! পাপ দুর্ঘ্যোধন। 
অসি দিয় পোড়াইল মৈল ছয়জন ॥ 
তম্মাতে এ কথা শুনি দেব ভগবান। 
বড়ই কাতর হৈলা স্থির নহে প্রাণ ॥ 
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সর্বজ্ঞ সকল কথা কষে নহে পপ । 
জগতে জীবন তাহারে নহে লুপ্ত ॥ 
বিচারিয়া অন্তরে জানিল জগন্সাথে । 
শতধন্বা অমিত্য করিল মোর সাথে ॥ 
কুন্তীপিসী পাণ্ডব সহিত বনবাসে । 
দুর্ঘ্যোধন তাহারে মারিল কোন দোষে ॥ 
বনবাসে ব্যাকুলে আছেন পঞ্চভাই | 
ততু লোকাচারে তব লইবারে চাই ॥ 
হস্তিনাকে যাব আমি লইবারে তত্ব । 
এখা শতধন্বা পাছে যায় নখ ॥ 
লোকাচারে পাগুবের তন্ব নাঞি লব। 
সংসারে শুনিঞা লোক অপযস দিব ॥ 
যে দিনে যে হব কুষঃ তাহা সব জান। 
হস্তিনাকে আগমন কৈলা নারায়ণ ॥ 
দেখিল হন্তিনার মধ্যে সভাকার মন। 
পাশুবের তব লৈল দেব ভগবান ॥ 
বনবাসে পাঞ্ুপুত্র আছেন কল্যাণে । 
বিদুর বলিল পাণ্ডব আছে যেই বনে ॥ 
পাণ্ডবের কুশল শুনিঞ1 ভগবান। 
আনন্দ হৃদয় হৈল সুস্থ হৈল প্রাণ ॥ 
হন্তিনায় একে একে সভারে দেখিল । 
ক্ষণ দেখি সৰ্ব্বলোক আনন্দিত হৈল ॥ 
কথদিন বিলঙ্গ হইল হন্তিনাতে ৷ 

এথা শতধন্া যুক্তি করে সভা সাথে॥ 
অমাত্য অন্তরঙ্গ যত সভা লৈয়া । 
যুগতি মাগিল সভা সনে মিশাইয়া ॥ 
সত্ৰাজিত সম্বন্ধ করিল আমা সনে। 
লে কন্যা কৃষ্ণকে দিল দেখি বিগ্ধমানে ॥ 


৫০০ 


গোোবিন্দবিজয় 
কোন শুদ্ধ কুলে শীলে পেএ সআাজিত । 
ক্ষফ্কে দিলেন বিভা এ কোন বিহিত ॥ 
যে হবার সেই হৈল তাহে কি শোচন। 
ক্ষণ কশ্মে কি হয় না শোচে বুধজন ॥ 
কিন্ত স্তমন্তক মুণি আছে তার ঘরে। 
কেমনে লইব মুণি পাই কি প্রকারে ॥ 
এক যুক্তি বলি যদ্দি সভে রাখ মনে । 
সত্মাজিতের মুণি আনি নিজ নিকাতনে ॥ 
কত বর্ষা আদি. করি অব্রুর বশিয়া। 
দিলেন যুগতি সভে গোপনীয় হৈয়া ॥ 
তবে রাজা শতধন্বা চোর রূপ ধরি। 
খড়গ হাথে প্রবেশিলা সত্রাজিত পুরী ॥ 
নিত্বাগতা রাজা আছে পালছ্ধে শুতিয্া। 
মুণ্ড কাটি সত্বরে চলিলা মুণি লৈয়া ॥ 
কথোক্ষণে ক্রন্দন উঠিল অস্তঃপুরে। 
রাজাকে কাটিয়া মুণি লৈল কোন চোরে ॥ 
মহাশোকানল প্রজ্জলিত দ্বারকায়। 
পিতৃশোকে সত্যভামা করে হায় হায় ॥ 
কষ বিশ্যমানে অগ্যাপি চোর আছে। 
দুষ্ট নিবারণ কু জন্ম কেনে লৈছে ॥ 
যদি পিতৃশক্র মোর না করিব ক্ষয় । 
অগ্নি প্ৰবেশিয়া প্রাণ তেজিব নিশ্চয় ॥ 
এত বলি সত্যভামা মনে খেদ করি। 
অতপর্ধ্য করি তারে তৈল কুণ্ডে ভরি ॥ 
এত বলি সতাভামা সত্বর গামিনী । 
পদব্ৰজে হন্তিনাকে চলে ঠাকুরাণী ॥ 
আগে পাছে সহচতরী সখীগণ লৈয়।। 
চলিলা কৃষের ঠাঞি বিমরিব হৈয়া ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


বলদেব দেখিয় এতেক বিবরণ । 
চতুর্দলে দাসদাসী দিলেন সাজন ॥ 
পাইলা হস্তিনাপুরী মিলিলা কৰকে । 
পিতৃশোক বিত্তান্ত কহিল একে একে ॥ 
শুনিঞা গোবিন্দ তথা ব্যাজ না করিল। 
সতাভামা! সঙ্গে কৃষ্ণ রথেতে চড়িল ॥ 
চপলে চালায় বেগে সারথি চতুর । 
আইল! দবারকাপুরী শকৃষ্ঠাকুর ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
লুন্ধ ভ্মর অভিরাম দাস গানে ॥ 

কুষ্ণ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ধদ ধৰ্ম্ম কণ্ম ক্ুষঃনাম বিনে বৃথা ॥ 
ছ্বারকায় আসি কুষ' বন্ধুগণ লৈয়া। 
সত্ৰাজিত রাজার মরণ ভাবি হৈয়া ॥ 
সত্ৰাজিত অন্য কার হাথে মৃত্যু হৈল । 
প্রকাশ করিতে কথা কুষ্ আজ্ঞা দিল ॥ 
খটকর্ণগত কথা গোপনীয় নহে। 
জানিঞা নিদান সব গোবিন্দেকে কহে ॥ 
সত্ৰাজিতে শতধন্থা বধিয়া পরাণে। 
মুনি লৈয়া বাখিয়াছে আপনার স্থানে ॥ 
যথোচিত হয় যুক্তি কর নারায়ণ । 
নিশ্চয় সকল কথা করি নিবেদন & 
সকল জানিল৷ রুষ্ অখিল আধার । 
প্রকাশ করিতে বৈল প্রলাপ আচার ॥ 
স্ফুট হৈল এই কথা রটিল সংসারে । 
শতধস্থা কাটে সত্রাজিত নৃপববে ॥ 
জানিএশত শতধন্থা হৃদে কম্পবান। 
কৃষ্ণ ঠাঞি আর মোর নাহিক কল্যাণ ॥ 


> 





গোবিন্দবিজন্ন 


পুহুর্বার কৃতব্রক্ষা অক্ত,রে আনিএা | 
নিভৃতি কহেন কথ। নিদর্শন হৈঞা ॥ 
তোষাসভারে যুক্তি পায়্য| মারি সত্রাজিতে। 
এখন কি বল যুদ্ধ করি কৃষ্ণ সাথে ॥ 
তোমরা সাপক্ষ যদি হুম পক্ষবল । 
কুষ্ণকে জিনিতে পারি কহিল নিশ্চল ॥ 
তবে কতত্রক্ষা আদি অক্রুর মহাশয়। 
নতশির হৈয়্যা ভাবে মনে মহাভয় ॥ 
জানিল ক্রফের সনে যেব! ভাবে দ্বেষব। 
সদায় সর্বথা তার প্রাণ হৈল শেষ ॥ 
কথোক্ষণ রহিয়! কহিল সঙ্গিধান। 

হেন শুন শতধন্বা উত্তর নিদান ॥ 
নিশ্চয় সভাই যুক্তি দিয়াছি তোমারে । 
সামন্তক মুণি আন আপনার ঘরে ॥ 
সত্রাজিতে কাটিতে কেবা যুক্তি দিয়াছে। 
ভাল কৰ্শ্ম নহে এই কৃকর্শ্ব হএছে ॥ 
আমরা সহায় হয়্য। কি করিতে পারি । 
কুফসঙ্গে দ্বেষভাবে কার বাপে তরি ॥ 
কংস হেন মহাবল দশদিগে জয় । 
হেনজন কুষহাথে একক্ষণে ক্ষয় ॥ 
বধিয়া পুতনা দিন দিবসের কালে । 
অদঘাস্থর রকাস্থর তৃণাবর্ত্ত হেলে ॥ 
বিষজল পান করি কালিঅ মধিল। 
একথা স্বযুক্তি নহে বচন কহিল ॥ 
কুষ্ণদনে ছেবভাব কার বাপে তর্রি। 
ইহকাল পরকাল যাইতে নারি ॥ 
এত শুনি শতধদ্ধা বিমরিষ মনে । 
অন্তরে কাতর হৈয়া কনে নিবেদনে ॥ 


যে হবার সেই হৈল দৈবের গতিকে । 
বিশেষ কহিএ কিছু তোমরা! সভাকে ॥ 
হের লহ মুণি রত্র করিল বিশ্বাস। 
মুনি দিয়া করি গিয়া বনে বসবাস ॥ 
যদি তোমা সভা হৈতে পরিণাম হব। 
পুহুবরবার নিশ্চয়ে সভারে দেখিব ॥ 
যদি ইব রুফ্হন্তে বাচিব পরাণে। 
তবে দেখা হুব পুভ্র্বার সভা সনে॥ * 
এত বলি মুনি দিল অক্রুরের হাখে। 
ত্বরায় চলিল বীর অরণ্যের পথে ॥ 
অতঃপর দৈবকীনন্দন ভগবান । 
শতধন্বার উদ্দিশে করিলে অন্থ্যাবণ ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে। 
গোবিন্দবিদয় অভিরাম দাস গানে ॥ 


॥ রাগ গান্ধার ॥ 

অতঃপর দৈবকীনন্দন ভগবান । 
শতধন্বার উদ্দিশে করিল অনুমান ॥ 
এই রূপে শতধন্থার উদ্দিশে গোবিন্দ । 
নিরবধি তব্ব লয় দেব যতদুবিন্দ ॥ 
হেনকালে দূত আসি গোবিন্দে জানায় । 
মুণি লৈঞা শতধন্বা বনপথে যায় ॥ 
এত শুনি সন্থরে ধাইলা দুইজনে । 
ধর ধর ডাক ছাড়ে শীমধুন্থদনে ॥ 
বেড়িয়া তাহার পুরী করিল বিচার । 
পুরীমধ্যে দরশন না পাইল তার ॥ 
পুরী ছাড়ি বনপথে ধায় ক্ষণ রাম। 
আগে যায় শতধন্বা দেখি বিদ্যমান ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


পাছুপানে চায় বীর কৃষ্ণ রথে দেখে। 
অশ্ব এড়ি পদকব্রজে ধায় মহাবেগে ॥ 
সত্যবাদী ধৰ্ম্ম আচরিল| ভগবান । 
অন্তরে ভাবিয়! পাছে রাখে রথখান ॥ 
তুরঙ্গ তেজিয়া বীর ধায় বনপথে । 
ক্ষেত্রির স্বধর্স্ম নহে আমি যাই রথে॥ 
রথ নিষঙ্গিল বলভজ্জে ভগবান । 
চক্ৰপাণি হয়া! কুষণ বনপথে ধান ॥ 

ডাক দিয়া বলে কু আরে কোথা যাসি। 
পড়িলি আমার হাতে আর কত ধাসি ॥ 
ধর ধর বলিয়া ডাক ছাড়িলা গোবিন্দ । 
্ পণ্ড পাছু যেন গচ্ছিল পাবেজ্দ্ ॥ 
সেই মহাধবনি শুনি ধায় শতধহু । 
উলটিক্সা পড়ে পাপ অচেতন তঙ্গ ॥ 
নিকট হইয়া ক্ষণ ধরে তার কেশে। 
স্থদর্শনে মুণ্ড তার কাটিল! নিমিষে ॥ 
বিচার কিয়! মুণি রত না পাইলা। 
নিবন্ধিয়া ভগবান রামের ঠাঞি গেলা ॥ 
কহিলা সকল কথা বিবরিয়! রামে। 

না পাইল মুণি রত শতধন্বা ধামে ॥ 
অবিচারে বধ কৈল এত বড় ৰীরে। 
চক্রে কাটি খান খান কাটিল শরীরে * 
শুনিঞাত নীলাদ্বর অপ্রত্যনস হয়। 
গোবিন্দে কহিলা! কটু ভাষা কুবলয় ॥ 
পাহ ৰা না পাহ মুণি মোর কিবা লাভ । 
কুন্সিণীকে দিয়া কৃষ্ণ রাখ তার ভাব ॥ 
মুনি দিয়া ভাবিনীর ভাব রাখ ভাই । 
ইহাতে স্ববুদ্ধিজন দোষ লেখে নাঞি ॥ 


অগ্রজের কথ! শুনি রুষঃ পাদাগ্রজ্জ । 
বিধির অধিক কম্দ সকল বিপজ্য ॥ 
যেই হৈল দৈবদোষে সহিতে উচিত ॥ 
বিবাদ বিহিত নহে অগ্রজ সহিত ॥ 
হেটমূখে ক্ষেপেক ভাবিয়া ভগবান । 
বলরামে বলেন ফিরিয়া! চল ধাম ॥ 
রাম বলে এই পথে মিথিলাকে যাব ॥ 
চিরদিনে জনক রাজাকে সমন্ভাশিব ॥ * 
রখি হৈয়া যাহ তুমি পুরী হ্বারাবতী । 
থাকিব দিবস কথো| জনক সংহতি ॥ 
এত বলি চলে হুল অবিহড় গতি । 
যতনে নারিল1 ফিরাইতে যদুপতি ॥ 
মিথিলাকে বলরাম কৈল আগমন । 
হন্তিনায় থাকিয়া শুনিলা দুৰ্য্যোধন ॥ 
সেইকালে আসিয়। মিলিলা বলবামে | 
গদাযুদ্ধ শিখিলেন অনেক সন্ধানে ॥ 
দ্বারকায় আইল! হরি বিমরিষ সনে। 
গোবিন্দবিজয় অভিৱাম দাস গালে ॥ 
কষ সত্য সত্য আর সব মিথ্যা। 

সর্ব ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম কষ্ণনাম বিনে বৃথা ॥ 
অতঃপর অন্তরে কাতর ভগবান । 
ভেইর বিচ্ছেদ রুষ্ মনে মনে ভনে ॥ 
অস্তরে অস্তর বান্ধা সেই ভাই সনে। 
বৈকুল্য জন্মিল হেন জন সনে কেনে ॥ 
স্বপনে যে সব মনে না কহিল কথা । 
সে কথা কহিয়া ভাই মনে দিল বেথা ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণ গেলা অন্তঃপুর । 
কন্মিণীর কাছে গেলা শ্ররুষণঠাকুর ॥ 


০০ 
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শতধস্থার মরণ কহেন বিবরিয়া। 

চক্রে কাটি শরীর দেখি বিচারিয়া ॥ 
না পাইহু মুণি রত্ এতেক বিচারে । 
অকারণে মার্বিলাঙ এত বড় বীরে ॥ 
তন্মাত মনের মাঝে মনে বড় দুঃখ । 
কেমনে দেখিব তার পরিজনের মুখ ॥ 
শুনিয়া রুক্মিণী রাম! কহে কটুভাষে। 
এ ৰব কপট কথা মনে নাঞি ভাবে ॥ 
ভাল হৈল মুণি দিলে অগ্ৰজের তরে। 
রাখিলে ভাইএর মন ভাণ্ডিলে সভারে ॥ 
মুনির লাগিয়া! কার ভাত আছে তোলা। 
মোর সনে নাঞি লয় ও বচন গুলা ॥ 
শুনিঞাত ভগবান ভাবিনীর বোল । 
অন্তরে চিন্তিয় কুষ হৈল উতরোল ॥ 
হায় হায় করি হাথে হাথ কাসড়াম্স। 
কেন হেন মিছা! কেবা কৈতব জন্মায় ॥ 
স্বপনে যে সব কথা মনে নাঞি করি । 
সেই সব কথা জন্মে অই তাপে মরি ॥ 
যে হুবার সেই হৈল দৈব বলবান। 
ইহাতে শোচনা নাঞি করে সংক্ষাবান ॥ 
ক্ষেণে রহিয়া ক্ষণ উঠিয়া চলিলা । 
সত্যভামা সতীস্থানে দরশন দিলা ॥ 
বুকে দেখিয়া সতী সসহ্রম হৈয্যা। 
বসিতে আসন দিল বরাসল লৈয়া ॥ 
তবে দেবী সতী কহে করজোড় করি। 
সকল মঙ্গল কহ কুশল বিচারি ॥ 
শতধন্থার কি হৈল সুণির কি কথা। 
বিবরিয়া কহ কৃষ্ণ দূর কর বেথা ॥ 





গোবিন্দৰিজয় 
গোবিন্দ কহেন শতধন্বা মহাৰীরে। 
চক্রে কাটি খান খান করিল শরীরে ॥ 
ন! পাইল মুনি রত্ব কহিল স্বন্দরী । 
বিনি অপরাধে মাইল মনে না বিচারি ॥ 
বুঝি অন্তরে ক্রোধ না করিবা মোরে। 
অতেব নিশ্চয় সতী কহিল তোমারে ॥ 
এত শুনি সত্যভামা ছাড়িলা নিশ্বাস । 
কষ্ণকে গন্দিয়া কহে কটুত্তর ভাষ ॥* 
কেন বা চাতুরী কথা কহ মোর স্থানে । 
তোমার চরিত্র আমি জানি সর্ববদিনে। 
পরনারী চুরি করি ব্দানিঞাছ ঘরে। 
তারে দিলে মুণি রদ ভাত্ডিলে আমারে ॥ 
সহজে সৌভাগ্য সেই ভীগ্মকতনগ়।। 
আনিঞাছ চুরি করি সভারে ভাণ্ডিয়া ॥ 
সত্জাজিত মোর পিতা দ্বারকানিবাসী । 
তোমারে সাধিয়া মোরে করে দিলে দালী ॥ 
যাচিঞাজনের কত হইব আদর । 
সহজে তোমার অন্ত জানি দামোদর ॥ 
ভাল হৈল মুণি দিলে কন্সিণীর তরে। 
যাচকের কন্যা বলি ভাশ্ডিলে আমারে ॥ 
ভাল হৈল প্রেম রাখ কক্সিণীর তরে। 
সত্যভামার প্রেম কৃষ্ণ রাখ যত দুরে ॥ 
শুনিঞা সতীর কথা শরীবৎসলাঞ্ছন । 
অস্ত্রে মনস্বী রুষঃ দেখে খনে ঘন ॥ 
কি হৈল মিছ মিছা সভে মন দোষে ৷ 
চতুর্থী চান্দের দোষ ভাজপদ মাসে ॥ 
এইমত চিত্তহত দেব ভগবান ৷ 
আছেন দ্বারকা মধ্যে চিত্ত সচিন্তান ॥ 
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মুনি হেতু চিন্তামণি মন চিন্তা হৈল। 
সত্রাজিতের মুণি রত্ব কার হাথে গেল ॥ 
একথা অক্র,র তবে মনেতে চিন্তিয্না । 
মৌন দেশে যাব পুরী দ্বারকা ছাড়িয়া ॥ 
কষ্ণের নিকটে কথা হইল প্রকট । 
তখন অক্রুর লৈয়া পড়িল সঙ্কট ॥ 

কি বলির! মুখ তুলে ক্ফপানে চাব। 
দ্বারকাএ কোন লাজে এ মুখ দেখাব ॥ 
এত ভাবি অক্রুব ছাড়িয়া দ্বারাবতী । 
ভোজপুর দেশে গিয়া করিল বসতি ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দপানে। 
গোবিন্দবিজয় অভিরাম দাস গানে ॥ 


॥ রাগ গৌরী ॥ 
অক্র,র গমন কৈল ভন্গকট পুরে। 
রহিল ও কথার কথন কথো দুরে ॥ 
এখা দ্বারকার মধ্যে অনাবিষ্টি হৈল। 
রোগ শোক ব্যাধি মৃত্যু অনেক জন্মিল॥ 
নানা মহোৎ্পাত দেশে ঘোর ভয়ঙ্কর । 
প্রজার ছুর্গতি হৈল অনেক প্রকার ॥ 
এতেক প্রমাদ দেখি দেব যছুবীর । 
বিশেষ মুপির লাগি চিত্ত নহে স্থির ॥ 
এতেক বিপাক দেশে হৈল কি কারণে । 
ভাবনা করেন ভগবান মনে মনে ॥ 
শব যতুবৃন্দ যত ছারকার মাঝে । 
সভা করি বসিলা সভাই নি্গকাজে ॥ 
যুগতি করেন সভে বসিয়া! সভায় । 
আচম্বিতে ছুর্বিবপাক হৈল দ্বারকায় ॥ 





গোৰিন্দবিজয় 
সভে মেলি এই যুক্তি কৈল নিরূপণ । 
অক্র,রের গুণ হেতু মুপির কারণ ॥ 
যেখানে না থাকেন অক্র,র মহাশয় | 
সেই দেশে উৎপাত জন্মে বিপাক উদয় ॥ 
বুঝিলাঙ অক্রুর ছাড়িল দ্বারাবতী । 
তন্মাত এদেশে হৈল এতেক দুৰ্গতি ॥ 
সভার আস্তরে আকর্দএ এই কথা। 
অক্রুরের স্থানে মুণি নাহিক সর্ব ॥ *. 
অক্রুরের গুণ আর কি বলিতে জানি। 
অক্রুরের সদনে কদাচ নাঞি মুণি ॥ 
পাইল কথার ছন্দ দেব পদ্মপাণি । 
ভাবিতে লাগিলা রুষ্ আপন! আপুনি ॥ 
গোবিন্দপদ্বারবিন্দ মকরন্দ পানে। 
অকিঞ্চন অভিরাম পুরাণ বাখানে ॥ 
নৈমিধারণোর মধ্যে শৌনকাদি ঝষি। 
কুষ্ণকথা চাকু করি স্থতেরে জিজ্ঞাসি ॥ 
অক্রুরের স্থানে কেন সুণির কারণ । 
বিবরিয়া সব কথা কহ তপধন ॥ 
স্থত বলে শৌনক শুনহ মহাশয় । 
অক্রুরের গুণ কণ্দ কহিবারে নয় ॥ 
সফক্কের পুত্র তিহে| গান্ধিনীনন্দন। 
পরম বৈষ্ণব সত্য ধর্স্মপরায়ণ ॥ 
দ্বাদশ বৎসর ছিল৷ গান্ধিনীর গর্তে । 
স্থতমূখে এই কথা শুনিঞাছি পুর্বে ॥ 
মাতৃগর্ভে যতদিন ছিলা মহাশয় । 
ভারত দেশেতে হৈল বিপাক উদয় ॥ 
দুর্ভিক্ষ রোগ শোক অনেক জন্মিল। 
দ্বাদশ বসব ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল ॥ 


৪১০ 
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দেশে দেশে গেল সব প্রজা পুরজন | 
অকালে অপর্বে চন্দ্র সুর্য্যের গ্রহণ ॥. 
প্রেত ভূত পিচাশ যক্ষে হৈল মেলা । 
অমঙ্গল হৈল বড় রক্ত মাংসে খেলা। 
তবে কাশী বাজ মনে ভাবিয়! বিষাদ । 
আচম্বিতে দেশে কেন হুইল প্রমাদ ॥ 
অনেক ত্রাদ্ণ মুনি একত্র করিয়!। 
উৎপাত বিচার কৈল সভায় বলিয়া ॥ 
অনেক করিল দান জপ যজ্ঞ করি। 
প্রত্যাহ শতেক ধেহু দিল ধারাধারি ॥ 
শ্বর্ণপৃঙ্গ রূপ্যখুর ঘটাগৃহ করি। 

অনেক করিল দান ত্রাঙ্ধণে "আহি ॥ 
লক্ষ লক্ষ ব্ৰাহ্মণে ভোজন দিল নিত্য । 
সভাকে করিল দান দিয়া ধন বিত্ত ॥ 
তবে অক্র,রের মতো হইল ভুমি । 
সকল উৎপাত গেল দেশের অনিষ্ট ॥ 
ইন্দ্রের করিল পুজ! অনেক প্রকারে । 
তুষ্ট হইলা কাশীপুরে জলবৃষ্টি করে ॥ 
কাশীবাজার মহিমা সমান রাজ] নাঞি। 
পুথাঞ্জোক ভাগবত অচ্যুত গোসাঞি ॥ 
কথোদিন কাশীরাঙ্গা সফক্ষে সলিএ। । 
গাদ্ধিনী কন্াকে দিল নানা ধন দিয়া ॥ 
তার গর্তে জন্সিল। অক্রুর মহাশয় । 
সেই না থাকিলে দেশে মহোত্পাত হয় ॥ 
গোবিন্দপদারবিন্দে অভিরাম গার । 
ভক্ত নামেকে কু হবে বরদায় ॥ 
হরিপদ মাধুরীর মধুলুন্ধমতি । 
অকিঞ্চন অভিরাম দাসের ভারতী ॥ 


গোবিন্দবিজয় 


॥ রাগ সারেঙ্গ ॥ 

পরীক্ষিৎ বলে শুন শুক ভগবান । 
অক্র,র কেমনে পুস্থ দ্বারকা! প্রস্থান ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত । 
কে কহিতে পানে লীলা রুষের চরিত ॥ 
অল্প কহি তাহার মহিমা গুণকথা । 
আপনে গেলেন ক্ষ অক্র,রের তথা ॥ 
যুব! বুদ্ধ যদুবৃন্দ করিয়া সংহতি । 
ভঙ্গকটপুর গেলা আপনি শ্পতি ॥ 
দেশের নিকটে যদি আইলা ঠাকুর । 
পরব্রজি 'আইলেন আপুনি অক্রুর ॥ 
ঘরে আনি পান্ত অর্থ বরাসন দিল। 
সবুন্দ সংহতি করি গোবিন্দে পূজিল ॥ 
পদ্দাু লইয়া পূত হৈলা নিজবুন্দ । 
অক্রুরের ভাবে বশী হুইলা গোবিন্দ ॥ 
লাজে ভএ ভক্তিভাবে অক্রুর লাধব 
অনেক প্রকারে পুজা করিল যাদব ॥ 
চিরদিন দরশনে দৌহার মিলন। 
ছু দুহাকার তব জিজ্ঞাসে কারণ ॥ 
ইকতৰ করিয়া ক্ষণ প্রসঙ্গ করিলা। 
কোন দোষে খুড়া আমা সভা! পাসরিলা ॥ 
আমরা যুবক দশা তুমি বৃদ্ধবধি ৷ 

" তব অঙ্থমতি কণ্দ কৈল অদ্যাবধি ॥ 
সভাকার বন্দনীয় সদন মহাশয় । 
দ্বারাবতী তেজিতে উচিত নাঞি হয় ॥ 
কি বুঝিয়া ছারকা ছাড়িলা মহামতে । 
সত্যকথা কহিবে ভাত্ডিবে নাঞি ইথে ॥ 
চিরদিন তোমা সনে সম্ভাবেতে গেল । 
না জানি কি ইহাতে আমার দোষ হৈল ॥ 


+5১ 
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দোষ দেখি দমন করিয়া মহাশক্স। 
দেশত্যাগ করিতে উচিত নাঞি হয় ॥ 
কুষ্ণের কৈতব কথা কেবা বুঝে সুখে । 
লজ্যায়ে অক্রুর নতশির অধোমুখে ॥ 
কি কহিব কিছু মুখে না আইসে ভাষা । 
মনে ভাবে আপনার হৈব ছুরদশা ॥ 
যদি বা প্রকৃতি কথা রুষেঃ না কহিব । 
ইহ পর দুই কাল বৃথা মজাইব ॥ 
কেনি কথা রুষ্কে আছএ অগোচর ॥ 
তবে কেন মজাইব ইহকাল পর ॥ 
এতবধি চিন্তিয়া অক্তুর মহাশয় । 
কপট ঠেলিয়া কথা কুষঃ ঠাঞি কয় ॥ 
চারিদ্শ ভুবনে আপনে অন্তর্ধামী । 
তোমার সাক্ষাতে কথা| কি বলিব আমি ॥ 
পাণ্ডবের তত্ব লৈতে হন্তিনায় গেলা । 
সেইকালে শতধন্বা যুগতি করিলা ॥ 
ক্রতত্ৰক্মা আর আমাসনে যুক্তি কৈল। 
সত্যভাম! কন্যা রাজা কৃষ্ণে বিভা দিল ॥ 
কুলে'শীলে জেত্যে ইথে কে আছিল খাটি । 
সবা সনে অবঞ্চনা করিল সটপটি ॥ 
সভাকে নিন্দিয়া কন্তা কুষে দিল বিভা । 
তথাচ কিএ মোর সকল হয় বেভা ॥ 
পূর্বে কেন না কহিল প্রাক্কত বচন। 
কষে বিভা দিল ধন বিস্তির কারণ ॥ 
সভা মধ্যে অঙ্গীকৃত কৈল! সত্ৰাজিত । 
কন্যা বরিলাঙ শতধন্বাকে নিশ্চিত ॥ 
সে কন্যা রুষেনকে দিল সভাকে ভাতিস্মা। 
" এখন কি কৰ্ম্ম করি কহ প্রকাশিয়া ॥ 





গোবিন্দবিজয় ৬১৩ 


যদি দেহ অনুমতি তোমরা! দুইজন । 
সত্ৰাজিতে কাটিয়া আনিএগ মণি ধন ॥ 
সেকালে দিয়াছি যুক্তি বলিব কি নয়। 
করহ ইহার শান্তি যে উচিত হয় ॥ 

দয়ার ঠাকুর কুষ্চ শুনিলাত কথা । 
অক্কুরেরে সাধুবাদ দিলেন সৰ্ব্বথা ॥ 
গোবিন্দ বলেন খুড়া আর কথা নাঞি। 
প্রায় বুঝি মণি রত্ব আছে তোমার ঠাঞিগঃ 
এহাসিয়া অক্র;র বলে কি না জান তুমি। 
মৃত্যুকালে শতধন্বা দিয়! গেছে মুনি ॥ 
ঘরে হৈতে মণি আনি রাখিল সভায় । 
এই সেই মণি রস্থ যথোচিত ভায় ॥ 

মণি দেখি হরিষ বিষাদ নারায়ণ । 
তোমরা সবাই দেখ যত সভাজন ॥ 

কু সঙ্গে যত সঙ্গী দ্বারকার্‌ ছিল। 
অক্ুর দিলেন মনি সভাই দেখিল ॥ 
গোবিন্পপদারবিন্দ মকরন্দপানে। 

লুন্ধ ভ্রমর অভিরাম দাস গালে ॥ র 


অতঃপর দেবকীনন্দন ভগবান। 
অক্রুরের হাখে ধরি কহেন বিধান ॥ 
চল চল হ্বারাবতী নিজবুন্দ লৈয়া। 
কুপা করি আমা সভা! প্রতি কর দয়া ॥ 
সত্য সাত কথা অনেক বিনয় । 
কহিয়! অক্ুরে তুষ্ট কৰিলা মহাশয় ॥ 
তবে রুষ্" আপনে যতেক অঙ্গসন্ধি । 
দবারকায় আগমন করিল অন্তরঙ্গি ॥ 
পথক্রমে প্রেবেশে পুরী দ্বারাবতী । 
সাদরে অক্রু পূজা করিল ভপতি ॥ 





গোবিন্দবিজয় 


দ্বারকার অনিষ্ট সকল গেল দূর । 
প্রসন্ন বায়ুর গতি দিগ দিগান্তর ॥ 
সেই দিন হৈতে হৈল উত্পা'ততঞ্ষন। 
নানা উপজ্রব গেল চৌদিকে প্রসন্ন ॥ 
সেইমত কথোদিন সময় বুকিয়া ৷ 
বলভদ্রে আনিবারে গেলেন চলিয়া ॥ 
নিথিলায় আগমিল! দেব নারায়ণ । 
জঙ্কক রাজার সঙ্গে কৈল দরশন ॥ 
প্রীরুষণ গমন শুনিঞা রাজঝৰি। 
আনন্দে জনক রাঙ্গা পুরগ্রামে আলি ॥ 
নানা বান্চ মহুৎসবে গোবিন্দে আনিল। 
সকলে তীৰ্খের জলে স্বান করাইল ॥ 
বলভদ্রে সস্তাষিল দেব ভগবান । 
অনেক স্তবন কৈল উচিত বিধান ॥ 
রজনী বঞ্চিলা সভে একত্র শয়নে । 
প্রভাতে প্রস্থান কৈলা ক্রষ্ণবলরামে ॥ 
অহুত্ৰজি কথদূর গেলেন মীনেশ । 
হরিষে নয়নে জল বহিল বিশেষ ॥ 


* হাস পরিহাস রঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম । 


আইল! দ্বারকাপুত্ী দিব্যরখে জান ॥ 
খণ্ডিল সকল শোক শুভের লক্ষণ । 
দেখিতে আইলা যদুবৃন্দ যতজন ॥ 
এইবূপে কখদিন গত হৈল মাল) 
গোবিন্দের গুণলীল! কে করে প্রকাশ ॥ 
শুক শিক নারদ বিরিঞ্চি ভাবে যম । 
যে পদ দেখিতে কত করিলেক শ্রম ॥ 
তথাপি জানিল নাঞি কুষগুণসীমা | 
সার কে জানিব হেন কৃষ্ণের মহিমা ॥ 
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এইরূপে কথোদিন হৈল পাছ আন । 
মিথ্যা যজ্ঞ আরস্তিলা দেব ভগবান ॥ 
তবে সব দ্বারকার ছোট আর জেষ্ঠ । 
কুষ্ণ যজ্ঞে ভোজন করিয়া হৈল হৃষ্ট ॥ 
ভোজন সমাপ্ত শেষে আচমন করি। 
সভে সভা! মধ্যে বসিলা সভা করি ॥ 
ভোজ রাজ! উগ্রসেন উদ্ধব অক্র,র। 
অনেক দুন্দুভি আদি মুষল ঠাকুর ॥ ঈ 
আর যত ভাই বন্ধু জ্ঞাতি গুরুজন। 
সভাকারে মুখশুদ্ধি দিল! নারায়ণ ॥ 
অন্তঃপুরে বসিল! সকল রামাগণ । 
দৈবকী শ্রিভিতি আর কথ কথ জন॥ 
বসিলা রুক্সিনী ঠাকুরাণী সত্যভামা । 
জান্ুবতী প্রিভিতি অপর কথোজনা ॥ 
অতঃপর সভামধ্যে দেব দঙ্গলারি। 
কহেন কৈতব করি প্রলাপ চাতরী ॥ 
'অবধান কর কথা করি নিরূপণ। 

মন কর্ণ দিয়া শুন অক্র,র কি কন॥ 
অতঃপর খুড়া কহে যথোচিত কথা । 
খেমিবে আমার দোষ আমার ছুষ্টতা ॥ 
অভিপ্রায় বুঝি সত্ৰাজিতে রত্ুমুণি। 
আছে বা তোমার স্থানে মনে অঙ্ুমানি ॥ 
আমার মাথার দিব্য যদি মিথ্যা কহ । 
দূর কর সভাকার মনের সন্দেহ ॥ 
তবে ত.অক্রুর কথা কহে সভামাঝে । 
আদি পূর্বাপর কথ! যত হইয়াছে ॥ 
শতধন্থা নিল মুণি সত্ৰাজিতে কাটি । 
সেইকথা সর্ববদেশে হৈলা ফুটাফুটি ॥ 


২১৫ 





৫১৬ গোবিন্দবিজয় 

তোমার প্রতাপ ভয়ে শতধন্বা বীর । 
কাতর হইয়া রাজা মলে নহে স্থির ॥ 
অরণ্যে প্রস্থান যবে শতধন্থা কৈল । 
পালাবার বেলে মোর হাথে মুনি দিল ॥ 
শতধস্থা বধ কৈলা আপনা! ঠাকুর । 
স্তমন্তক লা পাইল কথা হৈল দূর ॥ 
তব্এামি ভগ্ন আপুনি কৈল মনে। 
কুষের নিকটে কথ! নহে সঙ্গোপনে ॥ 
পাছে আমা শ্রিতি রুষঃ করিবেন কোপ। 
সেকালে আমার বোলে পাইবেক লোপ ॥ 
মনে মনে বিচারিয়া এই নিরূপিল। 
বাচাইতে প্রাণ এই হেতু পালাইল ॥ 
এত বলি হাথে করি স্যমন্তক মুপি। 

“সভামধ্যে রাখিলেন অক্রুর আপুনি ॥ 
তা দেখিয়া বলভদ্ৰ নত হৈলা শির । 
মুনি না লইলা যে কাতর অধীর ॥ 
কুক্ষিণী দুখিনী হেট নখে মাটী খুটে । 
আপনার অহস্কার সব তার টুটে ॥ 
সতাভামা সতীর অস্থির হৈল মন । 
পাছে আমা ত্যাগ করে কমললোচন ॥ 
কহিতে বিনয় কথা কণ্ঠে হৈল বাদ । 
রহিল মনের কথা মনে যত সাধ ॥ 

. ভালমন্দ কিছু না বলিল জাদ্ছুবতী | 
কুষণপদ্দে নিমগ্ন করিল নিজ মতি ॥ 
* গোবিন্দপদারবিন্দ মকরন্দময় । 
লুন্ধ ভ্রমর অভিরাম দাস কয় ॥ 





গোবিন্দবিজন্স ৪১৭ 


নু ॥ রাগ হই ॥ 

কুষ্ক সত্য সত্য আর সব মিথ্যা । 

সর্ব ধৰ্ম্ম কন কুষ্চনাম বিনে বৃথা ॥ 
অক্রুরের কথা শুনি সভাসদ জন । 

শির নত বুদ্ধিহত নিকুত্তর মন ॥ 

তখন গোবিন্দ কহে সভার ভিতরে । 
তোমরা অনম্থী কেন হুইল! অন্তরে ॥ 
দৈবের নির্ধন্ধ কদাচিত নহে ন্যান। * 
ভাত্রমাসে নষ্ট চন্দ্র চতু্থীর গুণ ॥ 
করতালি দিয়া বলি শুনহ সংসারে | 
চন্দ্র পরিহরি সনে থাকিহ মন্দিরে ॥ 
হব চতুর্থার নাম হরি তালিক1। 

মিথা। অপবাদ জন্মে চন্দে হৈল দেখা ॥ 
ইথে কার দোষ নাঞি নিজ কপ্্দদোষ। 
খেমা দেহ চিত্তে যত করিয়াছি রোধ ॥ 
তবে মুণি রত্ধ হাথে দেব চক্রপাণি । 
বলভদ্ৰ সাক্ষাতে কহেন নতবাণী ॥ 

হের লহ মুণি রত দাদ! মহাশয় । 
পবিত্র ধারণে মুণি বাখিহ নিশ্চয় ॥* 
সত্ৰাজিত প্রাণ দিল অপবিত্র ধারণে । 
বুঝিয়া ধরিহ মুণি পর যতনে ॥ 

মনে ভাবি বলরাম এত কথা শুনি। 
কু হাথে পুভব্ধার সমপিল মুণি ॥ 
কক্সিমী লইলা মুণি দেখি নাঞি লাভ । 
পরিণাম আমা সনে ছাড়া হৈব ভাব ॥ রি 


* অপবিত্র ্রসেন খরিল রক সনি । 
দেশের উৎপাত হৈল! মরিলা আপুনি ॥ 
সহজে বনের পত্ড সিংহ শুচি নয্। 
সুনি পরশিক্পা আগ তেজিল! নিশ্চয় ॥ 


৫১৮ 
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ক্ন্মিণী সহজে চঞ্চল বড় চিত। 

তন্মাত দিবারে মুণি মনে ভাবি ভিত ॥ 
কি বল কুন্দিণী বল মনে বিচারিয়া । 
আমাকে ছাড়িবে তুমি মুণিকে পাইয়া ॥ 
বুঝিয়া ক্ুষ্ণের কথা ভীম্মকতনয়া। 

কৃষ্ণে সমপিল! মুৰি চিত্তে খেমা দিয়া ॥ 
হের লহ সত্যভামা শ্বামন্তক মুণি। 
বুঝিম্না করহ কোপ শুন মোর বাণী ॥ 
মুনি পেক্সা। পাছে মোরে কর ত্যাগ । 
জদগত তদগত দূর কর অনুরাগ ॥ 

কুষণ ত্যক্ত করিতে কাহার মনে লয়। 
ধন প্রাণ আগু আছে ক্ষণ তাক্র? নয়? ॥ 
বুঝিবে সাধব ভাই বলি উচ্চকণ্ঠে। 

সব যাকু প্রাণ মাত্র বাখিহ বৈকুঠে ॥ 
তৰে সত্যভামা মুণি করিলেন মাথে। 
পুজবর্বার সমপিলা গোবিন্দের হাথে ॥ 
সভাকার অনুমতি লঞ1 ভগবান। 
অক্রুরেরে মুণি দিয়! করিল সম্মান ॥ 
অক্রুরের গুণ কর্শ্ম গোবিন্দ সর্বব জানে । 
তন্মাতে রাখিল মুনি অকুরের স্থানে ॥ 
এশ্বর্যালীলায় উদ্যাম ভগবান । 

ব্যাস বাখানিঞাছেন দশম পুরাণ ॥ 
“শুন শুন প্ুস্থ পুন্থ শুন সর্বজন । 
কুষ্ণগুপকথনে নিবিষ্ট কর মন ॥২. 
ক্ুষ্ণের কৈতব কথা সব সত্য করি। 
কে কহিতে পারে কুষেঃর চাতুরধ্য মাধুরী ॥ 


১ সত্য হয় ২ শুন শুন সর্লোক করি নিবেদন। 


এইমত কৃষ্ণকণ শুনেন রাজন ॥ 





গোবিন্দবিজয় ১ 


কি করিতে পারে নষ্টচন্দ্র দরশনে। 

বার এক যেই মুখে কষ্ণনাম ভনে ॥ 

দৈবযোগে নষ্টচ্দ্র দরশন হয়। 

এই কথা শ্রবণে অশুভ হয় ক্ষয় ॥ ৪ 
কুষ্ণকথা কহিতে কাহার হয় শ্রম। 

সে জন ভুবন মধ্যে বড়ই অধম ॥ ঞ 
কু গা রুষ্ণ ভজ রুষ্ কর ধ্যান। 

কি করিতে পারে কোটি কলুষ উত্থান ॥ 

এমন কুষের গুণে সভাকার চিত। 

অভিরাম দাস মাত্র হইল বঞ্চিত ॥ 

>গোবিন্দপদারবিন্দ অভিবাম গায়। 

গোবিন্দবিজয় গীত এতদূরে সায় ॥> 


> গোবিন্দবিজয় গা অভিরান দত্ত । a 
প্রকৃষ্মঙ্গল গীত হইল সাপ । 
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